প্রথম প্রকাশ £ ১৩৫৭) জ্যেষ্ঠ ১৮. 


বিক্রয় কেন্দ্র ঃ 
২১১।১ বিধান সরণি, কলিকাতা1--৬ 
অশোক রাজপথ, পাটনা--৪ | 
৪৪ নেতাজী সুভাষচন্দ্র মার্গ, এলাহাবাদ-. ৩ 


এজানকীনাথ বসু, এম, এ, কর্তৃক বুকল্যাও্ প্রাইভেট লিমিটেড ১, শংকর ঘোষ 
লেন, কলিকাতা-_৬ হইতে প্রকাশিত ও শ্রীপ্রভাতচন্দ্র চৌধুরী, 
«“লোক-সেবক প্রেসা”, ৮৬-এ) আচাধ জগদীশ বন্থু রোড 
কলিকাতা--১৪ হইতে মুক্রিত। 


ভক্তিরসের মর্মত্ঞ, 
সংগীতাচার্ষ, শ্রসাহিত্যিক 


শ্রীদিলীপ কুমার বায় 
পুজনীয়েষু। 


াদ্ব০্খ্ গ আবঙ্ঠাশ্য ভা" 
বাংল। সাহিতরও গ্রসজ - 
রবীজ্দ বীক্ষা। (সম্পাদিত )' 
আধুনিক বাংল ছজ্দ 
প্রাচীন বাংলা ছন্দ € যন্তরস্থ ). 


নিবেদন 


“বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয়” গ্রন্থটির স্চন! ছয় বৎসর পুর্বে । . পরিশিষ্ট অংশটি 
ব্যতীত সমগ্র গ্রন্থটিই তখন এক বৎসরকালের মধ্যে রচিত হয়েছিল । নানা কারণে 
বইটি তখন ছাপানে। সম্ভব হয়নি। ছু'বৎসর পূর্বে ঘখন প্রেসে ছাপতে দেবার সুযোগ 
এলো। ততদিনে প্দাবলী বিষন্বক চিস্তাভাবনায় অনেক পরিবর্তন ঘটেছে । কিন্তু 
ঘ্লেই অঙ্গপারে পুনলিখনের আর সময় ছিল না। সামান্য কিছু তথ্যগত সংশোধন 
সহ, মোটামুটি সেই ছয় বংসরকাল পূর্বেকার গ্রস্থটিই প্রকাশ করা গেল। 


গরন্থপরিকল্পনায় মুখ্যত: বৈষ্ণবসাহিত্য-জিজ্ঞান্থ পাঠকদের প্রতি দৃষ্টি রাখা 
হয়েছে। প্রথম অধ্যায়টি প্দাবলীর উপকরণ বিষয়ক । ছ্িতীয় অধ্যায়ে বাংল। 
পদাবলী ধারার প্রাণপুরুষরূপী শ্রীচৈতন্থদেবের জীবনী এবং ভক্ত দার্শনিকগণ প্রদত্ত 
তার আবির্ভাবের তন্বব্যাখ্যা সংক্ষেপে বণিত হয়েছে । তৃতীম্» অধ্যায়ে বৃন্দাবন 
গোস্বামীগণের হাতে গৌড়ীয় টব রসতত্বের যে স্বরূপ নিধাারিত হয়েছে তারই 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়। যাবে। এই তিনটি অধ্যায়কে বৈষব পদাবলী পাঠের 
ভূমিকারূপে গণ্য করা যেতে পারে। চতুর্থ অধ্যায়ে চৈতন্-পূর্ব যুগের পদাবলী- 
গানের খাস কি বিদ্াপতি ও চ্তীদাসের পদাবলীর পরিচয় দেওয়া হল। 
| শৃঙ্গ ংক্ষিণ্ড করা হয়েছে। কারণ, একাধিক সমালোচক 
স্*ষ্জবিত্ব সম্পর্কে ইতিপুবেই বিশদ আলোচনা করেছেন। 
পঞ্চম ধা বা মুখ্য কবিভ্রয় জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাঁস এবং বলরাম- 
দাসেবু কি ধার বিশদভাবে দেওয়া! গেল । বষ্ঠ অধ্যায়ে এযুগের আরও 
চারজন উ৮ "কী্ধি বাস্ুঘোষ, লোচন্দাস, জগদানন্দ এবং শশিশেখরের 
পদাবলীর দধ,্ীরিচ় দেওয়া হল। চতুর্থ, পঞ্চম এবং হষ্ঠ অধ্যায়ে 
আলোচিত নয়জন কবির ক্ষেত্রে, তর্দের কবিত্বশক্তির পাশাপাশি গঠনশিল্পরীতি 
“সম্পর্কেও বথাযোগ্য গুরুত্ব দিতে চেষ্ট1 করা হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে পথকভাবেই 
পদ্দাবলীর গঠনশিল্প অর্থাৎ তার ভাষা, চিত্রকল্পনা, অলঙ্কার এবং ছন্দ সম্পর্কে 
কিছুটা বিশদ আলোচনা করা গেল। ভাব এবং রূপ উভয়েরই সুয়গুরুত্ব আরোপ 
এ-গ্রন্থের মুখা লক্ষ্য রাখা হয়েছে। গ্রন্থ পরিশিষ্টে পদাবলীপাঠের পক্ষে 
অপরিহার্য বিবেচনায় ছুটি অধ্যায়ে (ক) শ্রীষ্ণকীর্তন এবং (খ) চৈতন্য বিষয়ক 


৮. 


মধ্যযুগে রচিত বাংল! জীবনীগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল। উৎসনির্দেশে 
(18067) পা$কদের স্থবিধার্থে (ক) পরিভাষ। এবং (খ) ব্যক্তিনাম, গ্রন্থনাম, 
বিবিধ--এই ছুই পৃথক ভাগ রাখা হল। 

লেখক এবং প্রকাশকের যথেষ্ট যত্ত সত্বেও গ্রন্থে কিছু মুদ্রণপ্রমাদ রয়ে গেল। 
শিল্পার্গিক আলোচনা-্সম্বিত গ্রন্থে যে সম্পূর্ণ গ্রমাদমুক্তি কতটা দুঃসাধ্য কাঁজ পাঠক 
সহায়তার সঙ্গে তা বিবেচনা করবেন আশা রাখি। একটি গুরুতর প্রমাদের 
এখানে উল্লেখ প্রয়োজন। তৃতীয় অধ্যায়টিকে গৌড়ীয় বৈষঃব রসত নামে 
পৃথকভাবে চিহিত করা প্রয়োজন ছিল। সেটি ভ্রমক্রমে হয়নি। পাওুলিপি 
অবস্থায় গ্রন্থট আমার সহকর্মী ডক্টর শ্রীশিশিরকুমার দাশ দেখে দিয়েছেন এবং 
কয়েকটি মূল্যবান পরামর্শে আমাঁকে বিশেষভাবে উপরূত করেছেন। গ্রস্থের প্রুফ দেখা, 
উৎস-নির্দেশ প্রস্তুত কর! এবং অগ্তবিধ কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন আমার 
সহধমিণী শ্রীমতী দীপালি পেন এবং অনুজপ্রতিম শ্রীমান তরুণ রায়। ইংরেজি 
7006 শবের পরিভাষা বিষয়ে 'উৎসনিদেশ' শব্দটি আমার পুজনীয় আচার 
শ্রীপ্রবোধচন্ত্র সেন মহাশয়ের পরামর্শে গ্রহণ করেছি। গ্রন্থগ্রকাশে সতর্ক যত 
নিয়েছেন বুকল্যাণ্ডের পক্ষ থেকে শ্রীঙ্গানকীনাথ বন্থু। তাঁর বিশেষ আগ্রহ না 
থাকলে গ্রন্থটির প্রকাশ আরও বিলঘ্বিত হবার আশঙ্কা ছিল। 


দোলপুণিমা, ১৩৭৪। 
আধুনিক ভারতীয় ভাঁষ! বিভাগ । 
দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় || 


বিষয় সুটা 


খন 


প্রথম অধ্যায়ঃ পদাবলীর উৎসপ্রসঙ্গ ১---১৪ 
নামের উৎপত্তি ১ 
রূপ ও ভণিতা ২ 
বিষয়বস্তু ও উৎস ৬ 
গৌরচন্দ্িকা ১৩ 
দ্বিতীয় অধ্যায় £ গ্রীচৈতন্তের জীবনী ১৫-_-৫৪ 
শ্রীচৈতন্তের জীবনী ১৫ 
'চৈতন্তের আবির্ভাবের দার্শনিক তত্বব্যাখ্যা ৪ন 
তৃতীয় অধ্যয় ঃ৪ গৌড়ীয় বৈষুধ রসতন্ত ৫৪-_৮২ 
অন্তান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায় ৫৪ 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব বসতন্ব 


চতর্থ অধ্যায় 2 চৈতন্-পূর্ব যুগের পদাবলী ৮৩--১৩৮ 


িজ তচতন্য-পুব ও চৈতন্য-পববর্তী 

এলি এস পদাবলীগানেৰ পার্থক্য ৮৩ 
ডা | এগ্তাপতি ৮৭ 
“ধ্টীদাস ১১৪ 

স্ব পর্বত প্রখ্যাত পদকারত্রয়ী ১৩৯--২৬৫ 
' শুান্দাস ১৩৯ 
রদ সং গোবিন্দাস কবিরাজ ১৪৫ 
বলরাম দাস ২৪৫ 

বষ্ঠ অধ্যায়ঃ অপর কয়েকজন পদকার ২৬৬-_২৮২ 
বানু ঘোষ ২৬৬ 
লোচনদাস + হাত ২ 
জ্গদানন্দ ২৭৫ 


শশিশেখর ২৭৮ 


সগুম অধ্যায়, পদাঁবলীর গঠনশিল্প 
ভাষাবৈশিষ্টয 
চিন্রবল্নন! ও অলঙ্কার 
নদ 

পরিশিষ্ট ্রীকৃষণকীর্তন ও চৈতন্তজীবনী 


(ক) শ্রীরুষণকীর্তন 
(থ) ঠেতন্তজীবনী 


অর্ংম নির্দেশ £ 


২৮৩-৮৩২৫ 
২৮৩ 
২৪৭ 
৩১৬ 
৩২৬ ৮৩৮৭ 
৩২৬ 


৩৬৮ 


৩৮৮--৩৯৭ 


প্রথস অধ্যায় 
গদাবণীর উৎস-প্রমঙ্ 


পদাবলী নাদের উৎ্পন্তি £ 


পদ কথাটি বাক্য এবং সংগাত ছুই অর্থেই ভবতের নাটযস্ুত্রে (খু পুঃ ২ শতক 
পদ শপ থেকে খু ২ শতক) বাবহৃত হয়েছে ।-- 
প্রথম ব্যবহার গান্ধরবং যন্সয়। প্রোক্তং স্বর তান পদাত্মকম্‌। 
পদং তশ্য ভবেদ্স্ত স্ববতালাহ্গভাবক* ॥ 
কালিদাস মেধদূতেও সংগীত অর্থে পদ শব্ধ বাবহার করেছেন ।-- 
মদ গোলাাঙ্কং বিরচিত পদ" গেয়মুদগাতুকামা (উ. মে ৮৪॥ ) 
প্রাচীন স'গীতশাস্ত্রে সগীহ অথে পদশব্দেব ব্যবা-রব আও দৃষ্টান্ত মেলে । 
নেপাল দখব।র থেকে, বৌদ্ধচযাগানেব যে পুথি পাওয়া গেছে হবপ্রসাদ শাস্্ী 
তাবও নাম পেয়েছেন চযাপদদ । স্থতরাং বাংল! ভাষাতেও গান 'অথে পদ শব্ের 
ব্যবহার ব্গ“এ-াটুন | পদসমুচ্চয়-_ এই অর্থে পদ্দাধপ্ীৰ গুথম ব্যবঞ্ার করেছেন 
অট্ুমশ".:.. ধর্ধেৰ আলঙ্কারিক আচায দণ্ডা ডাব কাবার গ্রন্থে | 
“"শবদিষ্টাধব্যবহিক্। পদাবলী । ১1১০ ॥ 
5 এই অর্থে প্রথম পদাবলী কণ|টি ব্যপার করলেন কবি 


শপ. এশী শতকের শেষভীগ ) তাব গীঠগোবিন্দ কাব্যে। 
কা. .. তিনি লিখেছেন,-_ 
রি ই 
পাশা যদি হবিল্মবণে সরস*মনো? 
স্গীত ঠা. জেল 
পদাবলী" শবটির যদি বিলাসকলাস্ম 4ৃতৃহলম | 
প্রথম বাবহার মধুব কোমলকাস্পদাধলী* 


শুখু ৩৭! জয়দেব সরন্ব তীম্‌ ॥। 
জয়দেবের গীতগোবিন্দ দিয়েই বৈধব পদ্াবলীগানের স্থুচণ] । গৌভীয় বৈষ্ণব 
মহাজনেব! পদাবলীর ভাষা ভাব ছন্দ অলঙ্কারে,-_মূল বিবকববন্ত্রতে যেমন জয়দেবকে 
অনুদবণ করেছেন পদাবলী নামটিও তেমনি আত্মসাৎ করেছেন ধর! যেতে পারে। 


২ বৈষ্ণব পদ্দাবলী পরিচয় 


জয়দেবের গীতগোবিন্দের পদাবলী যেমন মধুর কোমলকাস্ত রাধারুষ্ণ-প্রেমলীলার 
সংগীত, বৈষ্ণব পদ্কর্তাদের গৌরাজলীীল1 ব1 রাধাকষ্চলীলার পদ্রগুলিও তেমনি 
মধুর কোমলকাস্ত ভাব ও ভাষাছন্দে রচিত প্রেমসংগীত। সম্ভবত গৌরাঙেব 
আবির্ভাবের পূর্ববর্তী বিদ্যাপতি-চস্তীদাসের সময় থেকেই রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক 
সংগীত পদাবলী নামে পরিচিত হয়েছে। 
পদাবলীর বূপ ও ভণিতা। 2 
পদবলীর নামেব মত গঠনভঙ্গিও জয়দেবের আদর্শে পববর্তা বাংল পদে 
অন্ুস্থত হয়েছে। অধিকাংশ ত্রিপদ্দীবন্ধ-পদ্দের পংস্তি স*খ্যা হল আট, 
কদাচিত ছয় বা দশ। ছিপদীবন্ধ ( পয়াব, পঙ্টকা, একাবলী, দ্রিগক্ষবা 
ন্‌ ইত্যাদি ) দশ থেকে যোল, আঠাব বা বিশ পংক্রির পরও 
বচিত হয়েছে । চৌপদী সংখ্যায় কম। চাব বা ছয়, 
আট পণ*ক্তির চৌপনী বচিত হয়েছে । ' অধিকা'শ পদে গ্রথম ছুই শ্লোক গাওয়ার 
পর ঞ্রবপদ্র গাওয়া হত। পদ্দেব শেষের দুই পংক্তিতে সাধাবণত কবিদের নামোক্লেখ 
টা থাকে-_তাকেই ভণিতা খলে। জয়দেব পদশেষে ভণতি, 
ভণিওম্‌ ইত্যাদি শব্দ দিয়ে আপন নামেব উল্লেখ কবেছেন। 
বাংল] বৈষ্ণব পর্দাবলীব কবিবাও ভণয্ে, ভণই, ভণে ইত্যাদি শব্ধ সহযোগে আপন 


নাম বসিয়েছেন,__ভণি৩। কথাটি এর থেকেই এসেছে ধরা যেতেভড 7 প্রান 
যুগে অবশ্য প্রায় সমস্ত কাব্যেই ভণিতা প্রয়োজন হতে “খন 
কাব্যগুলি পাচালীগানেব মতো স্ুব-সহযোগে পঠিত বাগ - যর 
ক্লাকে বচকিতাব নাম [নর্দেশে আোতার। কবিদের পবিস রী 
অনেক সময় আপন নাম না দিয়ে বিশেষণও দিতেশ__-যেম রঙ 
কবিকঠহাব, কবশেখব ইত]াদি ভণিতা বাবার করেছেন পাই 


নাম ভনিতায় ব্যবহার করেছেন, পদাবলীতে তারও দৃষ্টান্ত সশকপউু্দ + বৰ 
পদ্দাবলীব ভণিতাংশটির একটি বিশ্ষে মূল্য বয়েছে। শুধু কবিপর্রিচয় নয়, কবি 
বিনয়াবনত ভক্ত হৃদয়েব আত্মনিব্দেনের স্বুরটিও অধিকাংশ ভর্পিতার প্রকাশ 
পেয়েছে। বিদ্যাপতির একাধিক ভণিতায় তার আশ্রয়দাতা রাজা শিবসিংহ এবং 
ততপত্বী লছিমাদেবীব প্রতিও কৃতজ্ঞতা! প্রকাশ পেয়েছে। ইতিহাস এব" 
ধর্মাবেগ,--উভয়দিক থেকেই বৈষ্ণব পদদাবলীর বিনক়নভ্র ভণিতাংশের বিশেষ মূল: 
রয়েছে। 
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পদাবলীর ভাব। ও ভ্রজবুলি £ 
পর্দাবলীতে নান ভাষাব মিশ্রণ দেখা যায়। জয়দেব গীতগোবিন্দে সংস্কৃতভাষা 
ব্যবহার কবেছেন সত্য তবে সে ভাষা অত্যন্ত সবল,--বাংল। ভাষাব খুব কাছে 
চলে এসেছে । ভাষাতত্বব্দি ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
ভাষাকে 98091011560 ৬6117800121 অথব। 
ড617)8001917590 98)51017 বলে বিশেষিত কবেছেন।। সম্ভবত বাংলাদেশের 
বৈষ্ণব ভক্তদের কথা মনে রেখেই তিনি এভাবে প্দ্রগুলি লিখেছিলেন । 
ছশ্দেও কবি মূল সৎম্বতেব তুলনায় গ্রাককৃত বীঁতিকে বেশি অনুলবণ কবেছেন। 
সনাতন গোম্বামী জয়দেবকে লক্ষমণমেনেব সমকালীন বলে উল্লেখ করেছেন। 
লক্ষমণসেন বাশ্লাব সিহাসনে বাজত্ব কবোছন ১১৭৭ থেকে ১২০৬ থুষ্টাব্ 


পযন্থ। স্থতবাং এই সময়ের মধো জযদেবের গীতগোখিন্দ লিখিত হয়েছে অঙগমান 
কব। যেছে পাকে। 


গীতগোবিন্দের ভাষা 


ব্রজবুলি নামটি প্রথম কিভাবে সাধাণ্ণো পবিচিত হয়েছ খলা কঠিন। 
ব্রজাম-বশ্পাবন আঞ্চলে যে আঞ্চলিক হিন্দিভাষা ব্যবহৃত হয় তার ্ঙ্গে এই 
ভাবাব একেবারেঠ মিল নেই । ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন, “এ ভাষা 
নৈশিল ভ্রান্বাব অন্ভকবণে স্ষ্ট। গ্রাকাতপৈঙ্গলে এ ভাষার প্রাথমিক 
7 নমুনা আছে । হবে বিদ্ভাপতি পদ প্রচারে এই ভাষা 

: প* ব্যাপক প্রদার লাভ কবে। রাপারুষলীল। বিষয়ক পদে 

র্ দই ভাষা বাবহত হয় এবং ব্রজ বা বৃন্দাবন রাধারফেব 

৯ পোধ হয় এত ভাষাৰ নাম ব্রজধুলি হইয়াছে । 

হু হিন্দির সংমিশ্রণে উৎপন্ন একপ্রকার ভাষা ব্যবহৃত হয়৷ 

মা সত পদাবলী-প্রচলি'ত ব্রজবুলির অন্বদ্ধ নাই। মৈথিল, 
হি. ্্ব-ন্মসমীয়া ভাষার প্রভাব পদাবলীতে যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়।” 
ডঃ. স্থুকুাৰ সেন মণ কবেন। “মোখাও নেপালে রাজসভার 


আগতায়ই বাংঘমৈথিল পদাবলীব মিশুণে স্মবহট্ঠের ঠাটে ব্রঙ্গবুলিব উৎপত্তি 
হয়েছিল | 


বাংল মহাজন পদাবলীতে ত্রজবুণ্ল নামে স্মগ্রচলিত *গাঁষা মূলতঃ মৈথিল 
ভাষারই ক্রমরূপান্তব । কবি বিদ্যাপতি মৈথিল ভাষায় প্রায় এক হাজার বৈষ্কব ও 


৪ বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় 


শৈব পদ লিখেছিলেন । ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার নানা তথ্য প্রমাণাপির দ্বারা 
তরি অন্থমান করেছেন, বিদ্যাপতি ১৩৮০ খুষ্টাব্বের কাছাকাছি সময়ে 
প্রভাব জন্মেছেন এবং অন্ততপক্ষে ১৪৬০থুষ্টাব্ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন । 
তার রচিত গ্রস্থগুলির মধ্যে, বহুবিচিন্র বিষয় অন্তভূ্ত 
হয়েছে৷ ভূপরিক্রমা, কীতিলতা, পুরুষপরীক্ষা, কীত্িপতাকা, লিখনাবলী, ভাগবত- 
অন্থলিপি,  শৈবসবর্ষার, গঙ্গাবাক্যাবলী, বিভাগসার, দানবাক্যাবলী, 
ুর্গাভক্তি তরর্গিণী এবং সেই সঙ্গে প্রায় সহম্ন সংখ্যক বৈষ্ণব ও শৈব পদ ) সুতরাং 
ভূগোল, ইতিহাস, ন্যায়, স্বতি, নীতি, পত্র রচনারীতি এবং সেই জঙ্জে শূঙ্গার ও 
অন্যান্য রসের পর্ধাবলী বচণায় কবির বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাঁয়। এই 
গ্রন্থ দিতে ব্যবহৃত ভামার মধ্যে সংস্কু » অবহট্ঠ এবং মৈথিল 
তিনেরই শিদশন রয়েছে | দেশীয় অবহ্টুঠ ভাষায় 
কীতিশতা বচনার কারণ দেখিয়ে কবি পিখেছিলেশ-- 


(বছ্ধ।পতির ভাষা 


সন্ধয় বাণী বু5 অণ ভাপহ 
পাউঅ রস কো মন্ না পাবই। 
দেসিল বঅনা। সবজন মিটঠা 
তে ত৪সন জম্পঞ্জেো অবহটঠ1 ॥ | 
“সংস্কৃত বাণা বুধগণের ভাবশার বিষয় ।-_পগ্রাকৃত ভাসা-রসেব অর্শ শিয়না। 
রঃ ১৬০৬ 
দেশীয় বচন সকলের কাছেই মিষ্ি | কে ' 
৪ বিমানবিহারার বলছি! প্রারুহজনের বরসবোধের '_.*৯ 
অভিমত রি এ 
বিদ্যাপতি পদাবলী বচনাষ অস্তবন্ক«. 
বেছিলেন 1 এবিষয়ে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদ1রেব অভি 
পারে, টি 
“মনে হর যে সব বিষয়ে কবিতা পড়িবার আগ্রহ কেবলমশত্ মি পবন দবই 
হইবার কথা, এরূপ বিষয় লইম্ব( কবি অবধহ৯৩ঙ ভাষায় বচণা করিয়াচ্ছেন, 
পূর্বভারতেব কাবারমিকেরা যেরূপ কবিতা শুনিতে উতস্থক ৬ইনার সম্ভাবন। 
তাহ। তদানীন্তন বাংপা, হিন্দি, ও ডয়া ও অসমীয়া ভাষার সহিত বিশেৰ 
পাদৃশ্যযুক্ত মৈথিলপী ভাষায় লিখিয়াছেন; আব সমগ্র ভারতের 
পণ্ডিত সমাজের অন্য যখন ভূপরিক্রমা, পুরুষপরীক্ষাঃ॥ বিভাগদার, 


পদাবলীব উৎস-গ্রসঙ্গ ৫ 


টৈবপর্বন্বহার প্রভৃতি রচনা করিতে চাহিয়াছেন, তখন সংস্কৃত ভাষা বাবহার 
কবিয়াছেন।% 
মনে হয় ডঃ মজুমদাবেব এই অভিমতই যুক্তিযুক্ত । মিথিলায় প্রাপ্ত বিগ্কাপতির 
পদ খাটি মৈথিল ভাষাতেই লিখিত হয়েছে । বাংলা দেশে গ্রাণ্ড পদে তৎকালীন 
বা*লাব ক্ছু সংমিশ্রণ হয়েছে। এই ভাষাব কোমলতা বৈষ্ণব কবিদের ভালো 
লেগেছিল । বিশেষ করে শ্রীঠৈতনদেৰ চন্তীদাস বিষ্যাপতি বায়েব নাটকগীতি 
কর্ণামুত শ্রীগাতগোবিন্েক্ণ পদ-বসানম্বা৫নেহেতু পু হতেন তাও ছাবাও বি্াপতিব 
পদ বাংলা দেশে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছিল । মিথিলাতে বিদ্যাপতির সমসাময়িক 
আবও একাধিক কবি এই (কামল দর্নি-৩বঙ্গিত মোঁথল ভাষায় প্দ র৮পা 
কথেছেন। পুগ্রান্তত্বরূপ কবি উমাপ্িব 'পাবিজাত হরণ? শাটকে সত্যঙামাব মুখে 
প্রণত্ত পদট্ট৭ ( অরুণ পৃবধ দিশি বুলি পগব নিশি, গগন মগন তেল চন" ) 
উল্লেখ কব! যেতে পারে। বাংলাদেশে, উডিস্তায় এব* আসামে শ্রীচতগ্ঠদেবের 
নখ্সামস্্িক কালেই [বগ্।পতিব পাজি মৈখিল ভাষাৰ অন্সবণে পদ বচণ। শুরু 
ইয়েছিল। অবশ্ত সে সকল পদে ক্রমান্য়ে আঞ্চলিক ভাষাৰ প্রভাব এস্পঞ হয়ে 
উঠছিল । তাচাড। গায়কদেব হাতে বিদ্যাপতিব মুল মোঁখল ভাষায় লিখিত পদও 
যে ঈষৎ পবিবতিত হয়েছে বিভিন্ন পুথি স'কলণে তাব পরিচয় মেলে 
০ -গ্রখাবে সিদ্ধান্ত কবা যেতে পাবে, বিদ্যাপতি পূব ভাবচ্ছের কাব্য- 
[২5 ঝসিককা ষেবূপ কবিতা পছ্ণদ কবতেশ, তখনকাৰ বাংলা, 


৮৬৪ ঠ হলি, ওডিষ। এব অসমায়া তাষথ সঙ্গে সাদৃশাযুক সের়প 


১88৬১, 


কত. 


পর 


" মৈথিল ভাষাতে বৈষ্ণব ( এখং শেব) পাগুলি লিখে- 
৬ সমকালে বা'লাদেশ এব" উড়্িষ্তা ও আসামের 
মধো এই পদবচনাবীতি বিশেষ ভাবে হমাদুত হয় এবং বৈষ্ণব 
ভ সির নবী ভাষাদশে পর্দ বচন] করত থাবেন। পরবতণকালে রাধার 
ব্রঙ্গণীলাব পদ-ভাষা এই অর্থে «ই ভাষ'দর্শ বাংল। দেশে ব্রজবুলি নাম পবিচিত হয় । 
চৈতন্ত-পুর্ব যুগে বাংলাদেশে বজবুলিণে লিখিত শ্রীথতেব যশোরাজ খা 
ভনিন্তাযুক্ত একটি পদের (এক পয়োধর চন্দন *লপিত-*১*১) 
সন্ধান মিলছে । চৈতন্য সমকালীন ব্ঙালী কবিদের মধ্যে 
মুবারি গু, বাসুদেব ঘোষ, বস্ত বামানন্দ, যছুশনদলঃ 
বংসীদাস প্রভৃতি কবিবাও ব্রজবুলি পদ বচনা করেছেন। উডিষায় শ্রীচৈতন্যের 


বাংলাদেশে প্রথম 
ব্রজবুলিপদ 


৬ বৈষ্ণব পদ্দাবলী পরিচয় 


অন্তরঙ্গ পার্ধণ রায় রামানন্দ অধিকাংশ পদ জয়দেবের ভাষা ও ছন্দের আদর্শে 
২স্কৃতে রচনা! করলেও প্রখ্যাত 'পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল' পদটি ব্রজবুলিতেই 
রচনা করেছিলেন, এটি লক্ষ্য করবার বিষয়। চৈতগ্যদেবের সমকালীন 
মসমীয়! বৈষ্ণব কবি শঙ্করদেবের বহু পদে ব্রজবুলির সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষিত 
হয়। 

ব্রজবুলির ব্যাপক ব্যবহার হয়েছে ঠৈতন্ত-পরবর্তা গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদাবলী 
সাহিত্যে । বাঙালী বিদ্যাপত্ি, মাঁথলার বিদ্যাপতির ফোগা উত্তরসাধক। তার 
ইভা অতি উতকষ্ট কিছু পি ব্রজবুল-পদের টি ম্লে। 
নজর ত রে? ভীতির ভবে গোবিন্দদাস ব্রজবুলিতে ব্হুসংখ্যক 

কা প্রথমশ্রেণীর পদ রচনা করেছেন। জ্ঞান্দাীস, বলবাম্দাস, 

জগদানন্দ, রাধামোহন, রায়শেখর গুভৃতি পদ্কারদেব নাম 

এ প্রসঙ্গে স্বতাবতই মনে আসবে । বৈষ্ণব পদ্দাবলীতে ব্রজবুলি ভাষার গবর্তক 
বিষ্ভাপতি। "হবে নান! কারণে মিথিলায় সে ধাবা বেশি সমৃদ্ধি লাভ কখেশি। 
শ্রীচৈতন্তকে কেন্দ্র কবে বাধাকুঞ্ণ প্রেমলীলাব যে ভাববন্য। বাংলাদেশে ষোডশ ও 
জপ্রদশ শতকে শব 'প্রাণচেতনার সঞ্চার কবেছিল;- ব্রঙ্বলি পদ এই 
নব ভাবোপলবির ক্ষেত্রে অনিবচনীয় রসের অদ্ধান দিয়েছিল । নিছক বাংলা ভাষায় 
সমগ্র বৈষ্ণব পদাবলী বচিত হলে ভাবমাধুরধের এমন অফুবপ্ত রস ই. '্ত হত 
কিন| সন্দেহ রয়েছে । আসাম ও উড়িধ্যাও ব্রজবুলির ধারা দীর্ঘ চে 
পারেনি। বাংলাদেশই ধ্বনিতবঙ্গিত ব্রজবুলি ভাষাছন্দের ফী 
দার্থ তিন শতাববীকালের চর্চায় এই ভাষারীতিকে পদাইিন 
গৌরবময় সম্পদে রূপায়িত করেছে। স্বয়ং বিদ্যাপতিতঁ, 
রসংশিঃনরণের সম্ভাব্যতা জম্পর্কে অচেতন ছিলেন কি 
্রজবুলি এবং পদাবলীব বাংলাভাষার ভাষাতাত্বিক বৈশিষ্ট্য সপত্দে. হানে 
আলোচনা কব! গেল। . 


পদাবলীর বিষয়বস্তু ও উৎস : 
বুন্দাবনেব কৃষ্ণলীলা এবং নবদ্বীপ-নীলাচলের গোরাঙ্গলীল! নিয়েই 


বিপুলায়তন বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য গড়ে উঠেছে। কৃষ্ণলীলার আবার ছুটি 
ংশ--বালালীল' এবং রাধাক্ৃষ্ণপ্রেমের মধুরলীল]। বাল্/লীলার মধ্যে 


৯ 
৮ 


পদাবলীর উৎস সগিসল ণ 


কালীয়দমন, গোষ্ঠলীল। ইত্যাদির কিছু পদ রয়েছে। বৈষব পদকর্তাগণ 
বৃন্দাবনলীলা ও জয়দেব বিদ্যাপতির ও চত্ীদাসের আদশে রাধারফের 
নবস্বীপলীলা মধুরলীলাকেই বেশি প্রাধান্ঘ দিয়েছেন। তবে শ্রীচৈতন্যের 
প্রভাবে বৃন্দাবন গোম্বামীরা গৌঁডীয় বৈষ্বধর্মের যে নতুন দাশনিক 
প্রতিষ্ঠা দিলেন চৈতন্-পববর্তী পদাবলী সাহিত্যে তার সুম্পষ্ট প্রভাব লক্ষিত 
হয়। চৈতত্যদেবের তিরোভাবের পব তাব অবতাব-লীলাকে কেন্দ্র করেও বহু 
পদ বচিত হয়েছে। সে পদগুলিতেও তাব বাল্য, কৈশোর, জন্্যাস গ্রভৃতি 
জীবনালেখ্য বাধারষ্ত প্রেমলীলার আলোকে ব্যাখ্যাত হয়েছে। 
পদাবলীর-_বিশেষত রাধারুফের বৃন্দাবন প্রেমলীলাব উৎ্সসম্ধান সহজ কাজ 
বৃদ্দাবনলীলার  নয়। হালের অন্ধ, দাগুব*শীয রাজা) গাথা সঙশতীতে 
টি প্রায় দু'হাজার বছৰ (শ্রী: ১ম শতক ) আগে বাই, কা এবং 
গোপীদের উল্লেখ রয়েছে ।-- এটিই বোধ হয় সবগরাচীন বাই-কৃষ্ণ যুগলনা7মব 
গাথাসপ্রশতী উল্লেখ 1১ উপনিষর্দে ( গোপাঁলতাপনী উপনিষদ 2 অথর্বব্দ ) 
শীষের ধ্যানে গোপ-গোপীদেব উল্লেখ আ'ছ। রাধাব পৃথক নারমাল্লেণ 
উপনিষদ সেই।  ভাগবচ্চেব কৃষ্ণ এশ্বববান পুরুষ। জেখানে 
রুষ্ণবাপাব মাধুর্ধলীলা স্থান পাক্সনি। ক্ণশীলা-পুষ্ট একটি গোপীব উল্লেখ থাকলেও 
স্পষ্টভাবে, কি নামেব উল্লেখ ভাগবতে নেই । নবম শতকে আননাবধন-কৃত 


ক ধবন্তালোকে স*কলিত গ্লোকগুলির মধ্যেও ছুটি শ্লোকে 
রুম্তরাধাঁ “রিলে বয়েছে। একটি গ্লোকে রষ্ণ বুন্দীবনাগত কোনও 
জর গোপবধূগণেব বিপাসন্ুহৃদ, বাধার নিজন কেলিব সাক্ষী 


সপ টিটি তং (কণহ গো-রনমং রাহি আএ অবণেন্তো । 


এতান বলবীণং অন্নার্ণ বি গোবঅং হরপি। ১1৮৯।॥ পোর্সস্স 
হেকুফ, তুমি মুখম'কতের দ্বার রাধিকার (মুখের )শোরজ (ধুলিকণা) অপনয়ন কগে এই 
বল্পভীর্দের ও অন্যাগ্তদের গৌরব হরণ কবছ । 
আরও কয়েকটি পদে কৃষ্ণের রাধার প্রতি পক্ষপাতিত্বেব প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত থাকলেও বুষ্পষ্ট 
নামোল্লেথ নেই । 
দ্র ২১৪, ২1১৭, ৫18৭, ৭৫৫, ৭1৬৯ শ্রোক, 


্ তেকব পদ ।খশ। পন্য 


সেই ষমুনাতীরের লতাকুঞ্জগুলির কুশল তো?২ আব একটি গ্লোকে রাধাবিক্নহের চিন্ত 
অঙ্কিত হয়েছে ।__মধুবিপু কৃষ্ণ স্বারবতা চলে গেল তারই বস্ত্র দেহে জড়িয়ে এবং 
কালিন্দী তটকুঞ্জেব খঞ্ুল লতাগুলি জড়িয়ে ধরে সোৎকা রাধা এমন গুরুবাষ্প- 
গদগদ কঠ বিগ লত তারম্ববে গান গেয়েছিল যে তাতে ষমুনা-বক্ষে জলচরগণও 
কবীন্দ্রবচনসনুচ্চয় উতৎকন্তিভ হয়ে কজন আরম্ভ করেছিল ।৩ অজ্ঞাতণাম। 
দশাবতারচরিত স-কলয্িতাব সংস্কৃত কবিতা-সংগ্রহ “কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়" 
(দশম শতক) গ্রন্থেও বাধা বিষয়ক চারটি শ্পোক পাওয়া যায় ( ২১১ ৩৪১ 
৪১, ৪২ স"প্যক শ্লোক )। ক্ষেমেদ্রের পশাবতার চবিত” জয়দেখের গীতগোবিন্ের 
পৃববতী রচন|| পেখাশে বাধাকৃষ্চ লীলাবণনাষ গীতগে(বিশ্বেব ভাষা ভাব ও 

ছন্দেখ কখাই ম্মবণ করিয়ে দেয় ।__ 

ললি-াবপাঁস-কলা-স্থ খেলন-ললনা-লোঙন-শোভন-যৌবন 
মানি ত শবমদনে। 
অলিহুল--কাঁকিল কুখলয়-কজ্জল কাল-কালিন্দস্থৃতামিব লজ্জল 
কাশিয়কুল দমনে । 

শ্রীণত্ধাসেব “সছুক্তিকণাম্বত পদসপগ্র্টি জয়দেবের সমকালে সংকলিত 
হওয়াই সম্ভব । এখানেও বাধারষ্লীলা বিষয়ক পদ বয়েছে। হমচন্দ্রের 
কাব॥ানশাসন (একাদশ শতক?) বা, চু ট্যদর্পণ 
কাখকর্ণপুবেব অলঙ্কাব কৌস্ত , পিলামুুং স্ুপি্ূল 
প্রভৃতি জয়দেবেব সমসাময়িক অনেকগুলি গ্রস্থেই বাধাকষ্ঞ*লীপ  " স্পা 
যায়। লীল15% খিশ্বমজপ ঠাকুরেব “বিফ কণামূ নও" সম্ভবত এই সু. ্ ছ। 
এই গন্ধট ট্তগ্ঠদেব মহাবত্ব জ্ঞানে দাশ্পিণাতা খেকে সী, ডা 
উল্লেখ কা হয়েছে। এ ওস্থের মখুব রসাশ্রিত ব্রজলীলাবু:€:: 
টিকালহ ব)খ্য। করেছেন। ৬১ ূ 


অন্যান্য গ্রন্থ 


সা সপ সস 


হ। তেষা* গোপবধূবলাসহদা" রাধাঙরঃ সাক্ষিণাং 
ক্ষেম*' ভদ্র কলিন্দয়াজতনযাতীরে লতাবেশ্মশামূ্‌। ** 
৩। যা দ্বারবতী" পুর” মধু'রপো তছন্্রষব্যানয়। 
কালিন্বাতকুঞ্ বঞ্জল লতামালম্ব্য দোতকযা। 
উদ্‌শীতং গুঝবাম্পগ্দ্গদ গলস্তারন্বরং বাধয়া 
যেনীন্তজ লচাঁবিভি জলিচরৈকৎকষঠমাকৃডিতম্‌ ॥ 


পদ্দাবল।র ডৎস-প্রসঙ্গ 


এখানে একটি কথ! উল্লেখ করা প্রয়োজন । এতক্ষণ আমরা। সুস্পষ্ট রাধারুফ 
ব্রজলীলার উল্লেখ ষে সকল প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়। যায় তারই পরিচয় দিয়েছি। 
কিস্ততথ্য উপকরণের দিক থেকে বিচারে লক্ষ্য করা যায় 

চক রা বহু ডে অখ্যাত প্রাচীন ভারতীয় শৃঙ্গাররসের কাব্যধারা- 
ভিতর কেই বৈষ্ণব কবিরা আধ্যাত্মিকতার আলোকে নতুনভাবে 
পদাবলীগানে পরিবেশন করেছেন। চৈতন্ত-পূর্ববর্তী 

কবি জয়দেখ এবং বিদ্যাপতির পদগুণলতে প্রাকৃত শৃঙ্গাররমের চিত্র-সৌন্দধই 
প্রাধান্ত পেয়েছে। রাধারুষ্ণ প্রেমের ক্রমপযায়টি অনুসরণ করলে দেখা যাক 
হালেব 'গাথ। সত্তস্ঈ' থেকে শুরু কৰে অমরশতঞ কণীন্্রথচশ সমু, সুক্ভি 
কর্ণামূত, স্ুভাধিতাবলী, স্ক্তিমুক্তাবলী গুভৃতি স"গ্রহ গন্থগুলিতে বণঘিত নাখী- 
প্রেমচিত্রাবপঞ্চনেই পদাবলীব ভক্তকা'ববা শ্গাব মধুব বসের নায়িকাবে বআদ্ধিত 
কবেছেন | বাত্ণায়শের কামস্ত্র এবং কাণিদাজের বিভিন্ কাব্যেগ শুঙগার 
রসচিত্রকেও বৈষণ কবিব। প্ুয়ো জনমত কাজে শাগিয়েছেন। এক শ্রীধব্দাসের 
সদুক্তিকণামুতেই বধঃসন্থিত পবোঢা, মুগ্ধ, মধ্যা, প্রুগল-া, স্ববশয়া, পরকীয়া, 
অভিসাবিকা (দিবাসার, ?তমরাভিসাব, জ্যেস্সাছিসাব, ছুদিনাতিসাব ), 
বাসকসজ্দিকু, খণ্ডিতা, মালিনী, বণহাগুবি ১], বিরহিণী, বিগুলন্ধা, 
প্রোধিতভূঞ্জু ক, দূতীবচন, সখির্খ্সন। প্রভৃতির নাঁষকী চিত্ররূপেব চমত্কার 
থা ওয় যায। ই চত্রসাদৃশ্য শুধু বাধারুষ্ণ লীল।র পদেই নয়, 
8 পদেও যথেষ্ট বয়েছে।  জয়দেধ, বিদ্যাপতি, চণ্তীদাস, 


গোবিন্দ & খুলরামদ।স, জানদাস £ভূতি কবিথ বছুপদ মুখ্যত এইসব 

বক্ষে অংস্কৃত প্রেম কবিহার আলেখে)ই বচিত হয়েছে। তবে পার্থক্য 
| হল, সংস্কৃত কবিব। প্রাকৃত প্রেমচিন্রণে নায়িকার যে সব 
অনুভাবের বর্ণনা দিয়েছেন শক্ত বৈষ্ণব কবিবা (বিশেষ 
করে চৈতন্য-পরবর্তাঁ কবিরা) মধুর গ্রেমভর্তিব ঘারা তাকে শোধন করে 
অলৌকিকতা দান করেছেন। প্রাচীন মংস্কৃত শুরদারবধের কবিদের সঙ্গে 
গোৌঁডীয় বৈষ্ণব ভক্তকবিদের পরিচয় জাঁধনেক সংযোগ বক্ষ! করেছেন একদিকে 
জয়দেব ও বিদ্যাপতি,--অপরদিকে রূপগোস্বামী, জশোস্বামী প্রস্ৃতি 
বুন্দাবনেব বৈষ্ণব গোন্বামীগণ। 


১০ বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় 


রাধারুষণ প্রেমলীলার বৃন্দাবন কাহিনীর উত্স সম্পর্কে পাঠকমনে প্রশ্ন জাগা 
ডঃ শশিৃষণের স্বাভাবিক । এ বিষয়ে ডঃ শশিভ্ষণ দাশগুপ্ডের সুচিন্তিত 
অভিমত অভিমত উদ্ধৃত কব! যেতে পারে ।-__ 
মনে হয়, ব্রজেব বাখাল কষে গোপীগণের সহিত যে প্রেমলীলা 
তাহা প্রথমে আাব জাতিব মধ্যে কতকগুলি রাখালিস্থা গ্ানরূপে 
ছড়াইয়াছিল। চপপ আভীব বধুণ এবং নব যৌবনে অশিন্্যসুন্দর 
গেপযুবক কৃষ্ণেব বিচিত্র প্রেমলীলাব উপাখ্যান গোপজ্াাতির, মধ্যে 
অনেক গানে প্রেরণা যোগাইযাছিল । গান ইভার মাধ্যমেই হয়ত এগু!ল 
ভারতখর্ষেব বিভিন্নাঞ্চলে প্রচাব লাভ কবিতেছিল। ভারতবর্ষের 
বিভিন্নাঞ্চলে যখেষ্ট দমৃদ্ধি লাভ কবাব পরে বুন্দাবনের কৃষ্ণলীল। আস্তে + 
আস্তে পুবাণগুলিতে স্থান পাইয়া কবি কল্পনায় আবও পল্লবিত 
হইয়া উঠিতে লাগিল। কৃষ্ণেব এহ বিচিত্র গোপীলীলাব কাহিনীৰ 
ভিতবে একটি বিশেষ গোপী বাধাব সহিত কুষেব বিশেষ গ্রেমলীলাব 
কিছু কিছু কাহিনী একটি ফল্তশাবাব ন্যাষ শাবতবর্ষের প্রাচীন 
প্রেমগাহিত্যেব ভিতব দিষ" প্রবাভিত হইতেছিল হনে হয়। বিফুপুবাণ 
এবং ভাগবতের খাসব্ণনাব৯ ভিঙবে তাহাবই সাম্য পাওয়। 
যাইতেছে । ক 
কষ্ণ-প্রিযতমা এক প্রধান গোপীব প্রেমলীলাব গান দাক্ষিণার্ডে&, 
আলবার সম্প্রদায়েব মধো প্রচলিত ছিল বলে ডঃ দাশগুপ্ত জনি ণ . 
সেখানে প্রধানা গোপীব নাম বাধাব পরির 
ছিল । বাধাকৃষ প্রেমলীলাব শ্লোক বা পু ও 
ধর্মপ্রেবণাব জন্য্যেই যে শুধু লিখতেন এমন ধু ্ 
কারণ নেই। শ্রঙ্গাব বসাশ্রিত প্রেমমীলা আম্বাদনেব জন্যেও বাধা বু রঃ 
কাব্যের বিসয়বস্তবপে গুহণ কবেছিলেন। এ প্রসঙ্গে জয়দেেধ ষ্া্ত 


আলবার-কাহিনী 
প্রভাব 
€ 


১) ভাগবতের রশমস্ন্ধে রাসলীলার বর্ণনায় পাওয়1 যায়, কৃষ্ণ বাসমগ্দ থেকে একজন 
প্রিয়তম গোপীকে নিয়ে অন্তঠিত হন এবং অন্য গোপীন্দর আড়'লে তাঁর সঙ্গে বিবিধ ফেলী 
করেন। বিরহাতুর গোপীর। খুঁকতে খুঁজতে বুন্দাবনের এক বনপ্রাস্তে ধবজ-বজ্জাঙ্কুশ পদচিহ 
ব্বেথে শ্রীকৃক্ষের গমনপথ চিনতে পারল এবং সেই সঙ্গে একটি ব্রজবধুর পৃণচিহন দেখে লে পরম 
সৌভাগ্যৰতী। কুষপ্রিক়ার উদ্দেশ বলল,__ 


পদাবলীর উৎস-প্রসঙ্গ ১১ 


যদি হবিম্মরণে স্সোকটি ন্মর্তবা--'্যদি হরিম্মরণে মনকে সরস কবতে চাও, 
আর যদি বিলাসকলাব কৌতৃ্ল থাকে তবে জয়দেব ভারতীর মধুর 
কোমল এবং কান্ত পদাবলী শোন।' বি্যাপতিবও অসংখ্য পদে রাধার 
শঙ্গার-চিত্রণে বিলাসকলা কৌতুহল চরিতার্থ করবার প্রয়াসই প্রাধান্য 
পেয়েছে বল। যেতে পারে। 
পূর্বেই উল্লেখ কবেছি বৈষ্ণব পদাবলী একটি সুস্পষ্ট দাশনিক ধর্মমতের দ্বারা 
চালি৩ হয়েছে শ্রীচৈতন্যদেবেব আবির্ভাবেব পব থেকে । একটু উদার প্রসারিত 
দৃষ্টি ভা্গঙ দেখলে জৈন, বৌদ্ধ এবং মরচিযা স্ুুফীদের গানের 
রে রি রহ সঙ্গে অনেক বৈষ্ণব পদের ভাবসাদৃশ্ঠ আবিষ্কাব করা যায়। 
ভাবের মিল. জৈন বৌদ্ধবা বা*লাদেশে প্রায় ছু হাজার বছব পূর্ব থকে 
-বয়েছেন। স্থধা ভাবধাবাখ প্রসাবও অগ্তম শঙক থেকে 
হয়েছে" উত্তর, দাক্ষণ এব" পশ্চিম ভারতেব সঙ্গে বা'লাব জস্কৃতিব যোগাযোগ ও 
বীঘ দন ধবে চলেছে । স্ত্রতবা* বিভিন্ন সময়ে যে সবধর্ম সংস্কৃতি ভারতে উদ্ভূত 
হযেছে তাদের সঙ্গেও অল্পবিস্তব পদাবলীব ভাব সাধৃশ্য আবিষ্কাব করা কঠিন নয়। 
ই৪তন্ব-পুবব তাঁ পদাবলী গানে বিদ্যাপতি বাধাকৃষ্ণ-প্রমলীলাব বহুপদ রচনা 
সঈবেছেন । শ্রীকুষ্ণের ভগবত সত্তাব কাছে আত্মনিবেদন 'এব" প্রার্থনা বিষয়ক সল্প 


অনয়া রা'ধতো। নূনং ভগবান্‌ ২ বিবীশ্বরঃ | 
যমে। বিহায় গোবিন্দ £ প্রাঞ্ছো যামনয়দ্রহত || ১৯1৩০।২৪ 
ক ভগবান ঈশ্বর হরি নিশ্চয়ই আরাধিত হয়েছেন। যে জন্চে গোবিঙ্দ 


এই টুর 
মামাদের ছেড়ে ক্লীতিবসে একে এই নিভৃত স্থানে নিয়ে এসেছেন । 
ভগবতে বাধা নামের উল্লেখ নেই | অনয়ারাধতে। কথাটিক 'অনয়] রাধিতঃ* এইভাবে 
ব্যাখ্যা করে বৈষব আচার্যেরা এখানে রাধা নাম আবিশ্বার বরেছেন। সনাতন গোস্বামী, 
জীবগোত্বামী এব, তাদের পদাঙ্ক অনুলরণে কঙ্চদাস কবিখান্গ পরিচরণে বা সেবন অর্থে গ্লাধ ধাড় 
প্রয়োগব্যাথা। করেছেন 1 
কুষ্ঃনা হা পৃতিরূগ করে আরাধনে । 
অতএব রাধিকা! নাম পুরাণে বাখানে | 


১৭ বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় 


কয়েকটি পদও তার রয়েছে। বছপদে রাধারুষের নামোলেখ নেই কিন্ত 
নায়িকার প্রেমলীলার চিত্র দিয়েছেন। তার কিছু সংখ্যক 
শৈবপদও পাওয়া যায়। ধর্ম প্রেরণাব তুলনায় প্রেমচিত্রণ ও 
কবিত্ব প্রকাশের দিকেই তার বেশি প্রবণতা লক্ষিত হয়। 
বু চণ্তীদাসের শ্রীরষ্কার্তনে ( পুঁথিটি খণ্ডিত অবস্থায় প্রা্চ) এগারোটি পালাখণ্ডে 
বাধাকষণ প্রেমলীলার নান! আধ্যায়িক। বণিত হয়েছে । একাব্যে বণিত দানখণ্, 
নৌকাখণ্ড ইত্যাদি কাহিনী ব্রদ্ধাণ্ড পুরাণে পাঁওয| যায়। সনাতন গোস্বামীব 
ভাগবত টিকাতেও উল্লেখ বয়েছে। শ্রীরুঞ্চকীর্ভনেব পালাগুপিত্ে রাধা-কষ্ণ লীলাব 
অনেকা'শে স্কুল প্রার্কত কচির চিত্রই ফুটে উঠেছে । বাশুলী সেবক দ্বিজচণ্তীধাসকে 
চৈত্গ্পূর্ববর্তা কবি বলা হয়েছে। তাৰ পদগুলিতে সহজ মধুব ঠেমলীলার 
বিরহিণা রাধাব চিত্রই স্কতি পেয়েছে । দ্বিজ ও দীন এবং অন্ান্ চণ্ডীপাসের 
পার্থক্য এখনও পণ্ডিতর্দেব গবেষণাব ব্ষিয় বষেছে। ভবে ভঃ দীনেশ্চন্দ “শনেব 
অভিমত মেনে নিয়ে একগা নিঃসংয লা চলে, লুদীর্ঘ কয়েক শঙাব্ধাকাল ধবে 
রসপিপাস্থ বাঙালী সমাজ চংশদাস পদ|বলাব মাধ্যমে প্রেমভ্তিপ্ন ৩ “য জণগীত 
মাধধেব স্বাদ লাভ কবেছেন কোথাও তা তুলন| মিলবে না। 


চৈতত্ষপূর্ব বর্তা 
বৈষ্ব গান 


চেতন্ত পণবর্তীকাণে বুন্দাথনে ট গোস্বামী গোভীয় বৈধ দু গান্রেব পুণাঙ 
ধায় দার্শনিক রূপ দিলেন। র্পগোস্বুখ& দিপনীলমনি 
এবং জীব গোস্বামীর ষট আনে সেই দশ এত বিশ্লেষণ 
বয়েছে। পখবশীকালে পেশী ভাষার এই | রি 

ধষ্দাম ক'ববাজ গোম্বামী তা অমব গ্রস্থ “চৈওন্যচাবতামতে খু 
বান্না দেশে খেতবী মছোৎসবেব ( ১৫৮১) প্রবর্তক নরোত্তম ৬ -প 2) 
একটি বিশিষ্ট ধাবাব (গভানহাটি ) মাধ পা লকীর্তনের 
( পুববাগ, বপানুবাগ, মান, অভিসাব, চিত আক্ষেপা- 
মুরাগ, বাস, শিবেদন, মাথুব ইত্যাদি ) রূপ দিয়েছেন । শ্রীচৈতঘ্যদেব সন্গযাস গ্রহণের 
পূর্ব থেকেই নুত্য-গীঁত সহযোগে বাধারুষ্কেব লীলাভিনয় করতেন, সেই অভিনয়ে 
চৈতম্থঙ্েব ও তাব অন্তবঙ্গ পার্ধদেরা বৃষ, রাধা এবং বুন্দাবনের অন্যান্ত গোপ 
গোনীদের চবিগ্রকে বপায়িত কবতেন। . র্্ধাবণ অভিনয় থেকে লীলাভিনয়ে 


পার্থক্য ছিল এই যে, বুন্দবণ-মাথুব ধ্মীর় লীলাভিনয়ে ভক্তবৃন্দ সেই ভাবে 


চৈতচ্য পরবতী বেঞ্ব 
ভাবধার? 


পালাখীন ন 


পদ্দাবলীর উৎস-প্রসঙ্গ ১৩ 


একেবারে তন্ময হয়ে আত্মলীন হয়ে পডতেন। মহাপ্রভৃব এই লীলাবীর্তনকে 
পৃণাঙ্গ পালারূপ দিলেন নরোত্বম $কুব। 


খৌরচক্দ্রিকা : 

এই প্রসঙ্গে গৌঝচন্দ্রিকার উল্লেখ কৰা যেতে পাবে। অস্ভবত 
এহ জময় কেই পালাকীর্তনেব স্থচনায় গৌবচন্দ্রিকা গীতিরও প্রবর্তন হল। 
মহাপ্রত্‌ শ্রীচৈতন্যের জীবন আখ্যায়িকাকে বৃন্দাবন ও বঙ্গদেশেৰ চৈতগ্সমকালীন 
ও পববর্তী গোস্বামীবা এক বিশেষ অলৌকিক তত্বদৃষ্টির 
আলোকে ব্যাখ্যা কবলেন। গৌবাঙ্গদেব যে অন্তবক্ধে শ্রীরুষণ 
ও বহিবজেব শ্রীবাধার যুগল ভাব চেতশাব অণত1ব-স্বরূপ বুণ্দাবন পাস, লোচন দাস, 
জয়ানন্দ, কষ্দাস কবিবাজ প্রমুখ জীবশীকাবেবা৪ সেই ভাবে শ্রীচৈতন্যের 
সলৌকিক জ্ঞাবনচবিত রচনা কপলেন। মহাঁজনদেব পদাবলী গৌরাঙ-লীলার 
অস*খ/পদে পর্ণ হয়ে উঠল। বাধাকৃষ্কের লীলা-আগেখ্যেই গৌরাশের জীবনচিত্র 
পরাবলীব মধ্য প্রশ্ফটিত হয়ে উঠল । বাধষ্চ লীলাব সকল প্রকার ভাবই 
শী শন্যোব আবখ্ে ভক্ত কৰিব প্রতিশিদ্বিত কৰে দখতে চাইলেন । স্ৃতবাং 
এখন থেকে বাধাবীষফেেব এপ্রমলীলাব পাশাকীর্তনেব স্থচখাষ চৈতন্তর্দেনেব জীবন 
লীলাব '্ন্ুকপ ঘটনাবিধু হত একটি পদ সবপ্রথম গাইব।র পীও প্রবর্তিত হল। 
'ক্তেবা গো 1 ব্ষয়ক প্রথম গান শুনেই বৃ্তে পাবেন সভায় কোন্‌ পালা সেদিন 


গৌরচক্দ্রিকা 


এবারে তালে সিদ্ধান্ছে "দাস। যেতে পানে, পদদাবলীর কাহিনী, 
৩প) উপর ভক্তিভাবাত্িত সৌপাযচিআয়ণে বৈষ্ণব কবিবা উপত্িদ, 
হালেব গীবিটী, আভীব ও 'মন্যান্ত জাতির লোকিক €প্রম গাথা, পাগব ৬সহ 


টি বধনেব  ধ্বন্য(লোক, কণীন্দ্রবচনসঘু্চয়, সদুক্তিকর্ণামৃত, 
সুঁভাষি গালা, স্থক্কিণুক্াবলী প্রত হ প্রাচ।ন শাস্ত্র, প্ুবাণ, লোকধর্ম ও প্রেম 
গীিকেহই আশ্রয় করে ভাবতেব পুর্বাচাবদেব অন্তত পথেই অগ্রসর হয়েছেন। 
শ্রীচৈ তন্যদেবেব আবির্ভাবের পূর্বেই বৃহত্তব বাংলাদেশে জয়দেখ, বিদ্যাপতি, দ্বিজ- 
চণ্তীদাস, বড়ুচশ্তীদাস প্রভৃতি সাধক ও সৌনায প্রেমেব কবি ব্/ঠকৃষ্ণ প্রেমললাব 
মাধুর্য পদাবলীগানে প্রচার করেছেন। কবীন্দুবচনসমুচ্চয়, প্রারুতপৈঙ্গল প্রভৃতি 


১৪ বৈষব পদাবলী পরিচয় 


প্রাচীন পদসংকলন গ্রন্থে রাধারুষের মধুর লীলারসাত্মক বাঙালী কবির পদের 
সন্ধান মিলেছে। শ্রীচৈতন্তদেব এই সকল কবির মধুর কোমলকান্ত পদ্দাবলীর 
রসান্থাদীনে আনন্দ লাভ করেছিলেন। যোডশ ও সপ্ুদশ শতকে শ্রীচৈতন্তাদেবকে 
কেন্দ্র করে বুন্দাবনের ষট্‌গোন্বামীব দর্শনাশ্রয়ে বাংলাদেশে নব্য মানবীয় প্রেমভক্তি 
ধাবার বিকাশ ঘটল। গোৌভীয় এই প্রেমভক্তি বসাশ্রয়ী বিপুল এশ্বধময় পদাবদী 
সািত্যেব ধারা গড়ে উঠল। হিন্দু-মুসলমান নিধিশেষে শতশত ভক্তকবি পদ্াবলীব 
এই পুণ্যধারায় বাবিস'যোগ কবেছেন। চৈতন্তাদেবেব অস্তরঙ্গ পার্ধদ নবোতম ঠাকুব 
খেতরী মহোৎ্সবে খোল মারল কবতাল সহ পদাবলীকীর্তনেব পূর্ণাঙ্গ আঙ্গিকরূপ 
দিলেন । গৌবাঙ্গলীলা, শ্রীকুফণে বাল্যলীলা, মধুবলীলার পূর্বারাগ-বপাস্থুরাগ, মান 
অভিপাব, প্রেমবৈচিত্ত্য-আক্ষেপান্বাগ, মাথুব, ভাবজম্মিলন, আত্মনিবেদন 
প্রভৃতি পালাগানে কীর্তনগানেব বাতি এখন থেকে প্রবর্তিত হল । পালাগানে 
গৌরচন্ত্রিকার স্থচনাও এই সময় থেকে হয়েছে । এরপব ধীব ধীর আঞ্চলিক 
ক্বরবৈষম্য অন্ুসাবে বৈষ্ণব পালাকীতনেব কাষকটি বিশিষ্ট বীতিও গডে উঠেছে। 
গডাণভাটা কীর্তশখীতিব গুবর্তক হলোন নাবাত্তম ঠাকুব। জ্ঞানদাস, সনোতখ, 
নৃসি'হ প্রবর্তিত বাব প্রাচীন বীঁহব নাম মনোহবসাতী। পদক ধিগ্রদাস 
(ঘাষ রেনেটী বা বাণীহাটি ধাবাব প্রবর্তক। ঝাডথণ্ী মন্দাবিণী প্রভৃতি কীর্তন 
রীতিও উল্লেখযোগ্য । 

অন্াগ্ত আলোচনায় প্রাবশ কববাৰ পূর্বে পরবর্তী আধা 
জীবনকহিশীটি একনজবে দেখে নেওয়া যেতে পাবে। 


দ্বতীষ্ত অধ্যায় 

শ্রীচেতষ্যের জীবনী 
* নিমাইয়েব জন্মের পুরে একবার যবনরা্জ গোঁড়েশ্বব ফতেসাহ্‌ 
€ ১৪৮৩-১৪৯১ ) সম্ভবত ১৪৮৫ খুষ্টান্দে নবন্থীপ উচ্ছন্ 
এ করেছিলেন। ফতেসাহ এর কাছে সংবাদ পৌঁছেছিল 


পবিবেশ গোঁডে ব্রাহ্মণ বাজা হবে। তাতেই গৌঁডবাজের এন 
আক্রোশ। জয়ানন্দ সে সম্পকে লিখেছেন-_ 


পিরল্যা গ্রামেতে বৈসে যণ্চেক যবন 
উচ্ছন্ন বিল নবদ্বীপেব ব্রাঙ্গণ | 

বিষম পিবল্যা গ্রাম নবীপের কাছ 
ব্রাঙ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগ আছ্ে। 
গোৌডেশ্বব বিদামানে দিল মিথ্যাপাদ 
নবদ্বীপ বিপ্র ভোমাব কবিব 'প্রমাদ। 


এই মিথ্যা কথা বাজাব মনেতে ল।গিল্‌ 
নদ উচ্চন্্ন কব বাজ আজ্ঞা দিল । [টচৈ.ম, নদীয1 খণ্ড ] 
বাসুদেব শাবভৌম নবদ্বীপ ত্যাগ কবে উড়িষ্যায় পালিয়ে যান। 
পরী প্রতাপ রুদ্র (১৪৯৭-১৫৪*) সীর্বডৌমকে বিশেষ সম্মান 
| শ্রীচৈ তন্য শীল চলে 1গয়ে সার্বতৌমেব সগ্গে শান্্বিচার ববে তাঁকে 
৪, ্ ছলেন ।সে কাহিনী বহু পববতীকালেব ঘটন?। 
রি িীষ্দঘয়ে গৌডরাজেব শতাচাবে “প্রাণভয়ে স্থির নহে নবদ্ধীপবাসী,, 
+.... _সেই সময়ই শাস্্রর্চার দিক থেকে নবদ্ধীপ যে বড়ো কেন্দ্র 
হয়ে উঠেছিল (এবং সম্ভবত তাতেই গোৌঁড়রাজের ঈর্যার 
কাবণ ঘটেছিল ) তার চিত্র একেছেন বৃন্দাবন দাস-_ 

নবীপ সম্পত্তি কে বণিবারে পারে। 

একো গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে। 

ভ্রিবিধ বৈসে এক জাতি লক্ষ লক্ষ। 


নবদ্বীপ শান্তরচ্চার কেন 


১৬ বৈধব পদাবলী পরিচয় 


সবন্থ হী দৃ্টিপাতে সে মহা দক্ষ || 
সভে মহা অধ্যাপক করি গর্ব ধবে। 
বালকেও উষ্টাচায সনে কক্ষা কবে || 
নাশাদেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায়। 
নবদ্ধীপে পড়ি লোক বিদ্যাবস পায় | 
অতএব পঢয়াব নাভি সমুচ্চয়। 


লক্ষ ক্কোটি অধাপক নাঠিক নিয় ।। 
[ চৈ. ভা. আদিখণ্ড. ২. ] 


এ বণনাষ সামান্য অতিব্জীন থাকলে এসজয়ে নবদ্বীপ শান্চ্ঠয় যে হতুন 
মনীযাব পরিচয় দিয়েছিল ইতিহাসে তাব জাঙ্ষা বয়েছে। বানায় নবান্থাতি, 
নব্যতম্ব_ খই একালের ইতিহাস । নব্য নৈয়াধিক প্ঘুমণি, ম্মার্ত বঘুশন্দন, 
বৃহৎশন্বপাব পণেল রুষ্তানন্দ আগমব।গীশ__ এক। এ-যুগেই সম্ভবত শ্ীচৈতন্যেব 
কিছু পুবেই আবিভূতি হয়েছিলেন । তবে কুষ্ণক্তিব দিক থেকে নবদ্বীপ তখন 
উন্নঠ হত পাবেনি। মর্ঈলচগ্ী, বিষহবিব পুজাগীত প্রচলিত ছিল, মদামাংস 
দিয় যক্ষেব পুজা কবত কেট, কেউ বাস্ুলীব সেবক ছিল, কিন্ত 

বলিলে ৪ কেহ নাহি লয় কৃষ্ণ নাম ।*** 

কষ্ণপুজ। কুক্চভক্তি কাকো নাতি বাপে ॥* 

ন। শুনে কষে নাম পরম মঙ্গলে ।**" 

[ চ. ভা. আঁ 


অধৈ* আচাষ, বাস গভাত ছু'চাব্জন রফভক্ত বাতে ভযে জি গাম গান 
পরতেন শষ ছুখদক খেকে। পাবভভীবা এন যবশেব। কেউিতিত ধের 


গুণজবে দেখতেন না। 

এই পবিবেশে ১৪৮৬ খুষ্ট'ন্দে ১৯ ফেব্রুয়াগী (?) ফান্ধুণী পু রি এ 
সময এচীদ্বৌব গর্ভে নিমাই-এব ভন্ম হয। পিতা জগন্নাথ শিশ্র শ্রীহট্র থেকে 
শবদ্ধীপে এসে খসাতি করেছিলেন । জয়াননদ আমাদের 
আবও জংবাদ দিয়েছেন, জগন্নাথ মিশ্রেদ পু্পুরুষর। 
উডিক্বার যাজপুবে বাস কবত্নে। সেখান থেকে বাঁজা ভ্রমবেব অত্যাচাবে শ্রীভট্ে 
গিয়েছিলেন। রুষ্খদাস কবিরাজ প্রীচৈতন্যেৰ জন্ম-সময়াদিব বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে 
লিখেছেন__ 


নিমাই এব জন্ম 


শ্রীচৈতন্যের জীবনী ১৭ 


চৌদ্দশত সাত শকে মাস ফান্কন। 
পৌর্মাসী সন্ধ্যাকালে হৈল গুতক্ষণ ॥ 
সিংহরাশি সিংহলগ্ন উচ্চ গ্রহগণ | 
ষড়বর্গ অষ্টবর্গ সর্ব শুভক্ষণ ॥ 
অকলস্ক গৌভচন্দ্র দিলা দূরশন | 
সকলঙ্ক চন্দ্রেআব কোন প্রয়োজন || 
এত জানি চন্দ্রে বাহু করিলা গ্রহণ । 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হবি নামে ভাসে ত্রিভৃবন ॥ 
[ চৈ. চ. আদি, ১৩প.] 
শ্রীচেতন্যের আবির্ভাবকে গ্রত্যেক পদকর্তাই কৃষ্ণাবশাবেব আবিভাবরূপে 
উল্লেখ করেছেন। লোচন চৈতন্থাকে দিয়ে বলিয়েছেন,_ 
, বৃন্দাবনধন প্রকাশিব কলিযুগে । 
চৈতঙ্গ আবিভাবের 


অলৌকিক বর্ণন। তুঞ্জিব গপ্রমাব সুখ তৃঞ্জাইব লোকে। 
নিজ প্রেম বিলসিব হেন লয় চিতে । 


নিজ প্রেম! বিলাসিব প্রতিজ্ঞা! করিল ॥ 
[ ৮. ম. স্থত্রথণ্ড] 
কবিরাজ গোস্বামী বায় রামানন্দকে দিয়ে শ্রীচৈতগ্থাকে বলিয়েছেন,_ 
বাধিক।র ভাবকাস্তি করি অঙ্গীকাব ॥ 
নিজরস আম্বারদতে করিয়াছ অবহ্থাৰ | 
নিজ গুঢ কাধ তোমার প্রেম আম্বাদন । 
আম্ুবঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন ॥ 


[ &চ. চ. মধ্য, ৮ম প.] 
$ 
লোচন অবভীবষী়ব্যাধ্যায় বলেছেন__ 


রাধার ববনে অঙ্গ শৌরাঙ্গ হইয়। | 
রাধিকাব ভাবরস অন্তরে করিয়;।। 


[ চৈ. ম. আদিখণ্ড] 
কবিরাজ গোশ্বামী লিখেছেন-- 


রাধিকার ভাবমৃতি প্রভুর অস্তর। 


94 বা 


[ চৈ. চ. আদি: ৪প. ] 


১৮ বৈষ্ণব পদাধলী পরিচয় 


'লোচন বলেছেন-- 
রাধাকফণ অবতার করিতে বিহার । 
আপনে শ্বতন্ত্র বাধা প্ররূতি আকার ॥ 
প্রকৃতি পুরুষ যেন দৌহে আত্মতন্থ । 
দৌহে একতন্থু, কার্ধ বুঝি হৈল ভিন্ন ॥ 
[ চ. ম. আদিখগু ] 
কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন-_ 
রাধাকৃষ্চ এছে সদ একই স্বরূপ । 
লীলারস আশ্বাদিতে ধবে দুইবপ | 
প্রেমভক্তি শিখাইতে আপনে অবতবি। 
বাধাভাব কান্তি ছুই অঙ্গীকার কৰি ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্তান্ূপ কৈল মবতাব। 
| চৈ. চ. আদি-৪প. ] 


শ্রীচৈতন্যের এই অধততার-লীল! সম্পর্কে” বৈষ্ণব বসতত্বের ব্যাখ্যা সম্পর্কে 
পবে পৃথক ভাবে বিশদ আলোচনা কবা যাবে । 
বালক নিমাই বেশ দরস্ত ছিলেন 1বভিন্ন চখিতকাবেব বণনা থেকে তাব 
পরিচয় মেলে । ভাগবতকাব এই দ্তরপ্ত বালককে বালগোপালে্্ঠীলা মাহাজ্ম্যেব 
আলোকে চিত্রত কবেছেন। জয়া র [চন এব" 
কষ্দাস কবিবাজও (অতি সংক্ষি্চ ) বালকেব 
বালালীলায় বাপগোপালকে প্রত্যক্ষ করেছেন । গঙ্গান্মানে নি দৌবাত্মা 
কবতেন বৃন্দাবন্দাীন তাব চমৎকাব জীবন্ত বণন। দিয়েছেন । জগ কাছে গিয়ে 
তাঁবা নালিশ করছেন।-_ 
কেহ বলে সন্ধ্যা করি জলেতে নান্বিয়া । 
ডুব দেই লৈয় যায় চবণে ধবিষ়] || 
কেহ বলে আমাৰ না বহে সাজি ধুতি । 
কেহ বলে আমার চোরা গীতাপুথি ॥ 
কেহ বলে পুস্তর অতি বালক আমার । 
কর্ণে জল দিয় তারে কান্দার় অপার ॥ 


বালাকাল 


শ্রীচৈতম্তের জীবনী ১৯ 


কেহ বলে মোব পৃষ্ঠ দিয়! কীদ্ধে চডে। 
মুঞ্ডিবে মহেশ বুলি ঝাপ দিষ। পড়ে ॥ 
কেহ বলে বৈসে মোব পুজার আসনে । 
নৈবেদ্য খাইযা বিষু পুকতয়ে আপনে ॥ 
মান কবি উঠিলে বালুকা দেই অঙ্গে । 
যতেক চপল শিশু সেই তাব সঙ্গে || 
সত্রীবাসে পুরুষ বাসে কবয়ে বদল । 

বিবাব বেলে সভে লঙ্জায় বিকল || 

জানাগিনী বালিকারাও এস শচীদেবীব কাছে অভিযোগ জানায-_ 

স্টন গাকুবাণী নিজ পুণবর কবণ। 
বসন কবয়ে চুবি, বলে বড মন্দ | 
বত কবিনাবে যত আনি ফুল ফল। 
ছুডাইয়' ফেলে বল কবিয়া সকল ॥ 
ল্লান কবি উঠিলে বলুক দেই অঙ্গে । 
যণ্ডেক চপল শিশু সেই তাব সঙ্গে ॥ 
অলক্ষিতে আসি কর্ণে বোলে বড বোল! 
কে বলে মোব মুখে দিলেক কুল্লোল ॥ 
একবাব ফল পায় কশেব ভিতবে। 
[কহ বলে 'যোনে চাচে বিভা কবিবাবে ॥ 


[ চৈ. ভা আদি, ৫ অ.] 


শেষোকনুিা।টিই কি লক্দ্মীদেবী? বাল।বালের পৃববাগের আভাস কবি 


গগানে দ্র কি? গঙ্গাঙ্গান চিত্রে এই দৃবস্থপনার ছবিটি ষেমন জীবস্, 
তৎকালীন সমাজচির হিসেবেও এব মুল্য বড কম নয়। 


নিমাই-এব বড়ো ভাঈ (দশ বছবের বডে।) বিশ্বরূপ ষৌল বছর বয্সে 
(১৪৯১ খুঃ) সন্ন্যাসী ভয়ে গৃহভ্যাগ +বেন। বুন্দাবন দাস জাশিয়েছেন ছিনি 
অদ্বৈত আচার্ধের সভায় গীতা ব্যাখ্য। কবতেন, রৃষ্ণভক্ত 
ছিলেন। একে স'সারী কববার জন্যে পিতা বিয়ের 
উদ্যোগ করণে তিনি গৃহত্যাগ কবেন। তিন কাটোধাব কেশব গারতীব কাছে 


বিশ্ববপের গুহতা।গ 


২০ বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় 


দীক্ষা নিয়েছিলেন এব* অন্ন্যাস জীবনে তার নাম হয় শ্রীশঙ্করারণ্য। লোচন 
এ-তথ্য পরিবেশন কবেছেন। বিশ্বরূপ অন্স্াসী হওয়াতে জগন্নাথ নিমাইকে 
আর শাস্ত্র পডাতে রাজী নন ।-- 

এই মত খিশ্বরূপ পড়ি সবশান্ত্র। 

জানিল সংসাব সত্য নহে তিল মাত্র ॥ 

অতএব ইহার পড়িয়। কার্য নাঞ্িঃ।। 

মূর্খ হই ঘরে মোর বুক শিমাঞ্চি | 

[ চৈ. ভা. আদি. ৬ অ.] 
অশিক্ষায় বালক নিমাই আরও উদ্ধত হয়ে উঠলেন । ঘবে বাইবে দৌবাত্ময 

আরম্ত করলেন । একদিন মাস্ত/কুডে ফেল৷ বিষণ নোবগ্ধেব এটো হাডির ওপর 
গিয়ে বসেছেন তিনি । শচীমাতা তিরস্কাব কথে বলছেন,__ 
বর্জহাডী ইহা সব পবশিলে স্নান । 
এতদিন তোমাৰ এ না জন্মিল জ্ঞান ॥। 
নিমাই জবাবে বললেন,_ 


নিমাই-এর বিদ্ভাভাস 


তোর| মোবে না দিস পড়িতে । 
ভদ্রাভদ্র মুখ বিপ্রে জানিৰ কফেমতে ॥ 
শান! তর্কের পব জগন্নাথ নিমাইকে পডবাধ তন্তমি দিলেন। তথ তিনি সেই 
আন্তাকুড থেকে উঠে এপেন। এব পব থেকে তাৰ প্রচণ্ড মগ 
আবন্ত হল। গঙ্জাদাস পণ্ডিতেব কাছে তিশি ব্য।কবণ পডেশ ছিব বয়সে 
নিমাই-এব উপণযবন হল, আব এগাব বছব বঘসে তিনি পিতাকে হাঁটা । নিমাই 
কৈশোর জীবনে বেশ উদ্ধত, এক গুঁষে বাগী প্রকৃতি ছিলেন। বি সময়কার 
নান। ঘটন। থেকে সেকথ। অন্রমান কব যাঁয়। 
ম্বাল বছব বয়সে প্রথম যৌবনে (১৫০১) নিমাই লক্ষ্মা 'দেখাকে বয়ে 
কৰেন। কৈশোবে অন্যান্ত বাপিকারদদেব মধে এই বালিকাৰ 
সঙ্গে তাৰ বিশেষ পবিচয় ঘটেছিল। কবিবাজ গোস্বামী 
তাব বর্ণন! দিয়েছেন ।-- 
একদিন বল্পভাচার্য কন্যা লক্ষ্মী নাম। 
দেবতা পৃজিতে এলা। কৰি গঙ্গান্নান | 
তারে দেখি প্রভু হেল৷ অভিলাষ মন 


প্রথম বিবাত 


শ্রচেতন্থের জীবনী ২১ 


লগ্মী চিতে নখ পায় প্রভূর দর্শন ॥। 
সাহঞজজিক গ্রীতি ছহা করিল উদয়। 
বাল্যভাবে ছবনতন্ন করিল নিশ্চয় ॥ 
দহ] দেখি দু'হ! চিত্তে হইল উল্লাস । 
দেখ পূজা ছলে দৌহে কৈলে পরকাশ ॥ 
প্রভূ করে আমা পু আমি মহেশ্বব। 
আমাকে পুজিলে পাবে অতীগ্মিত বর ॥ 
লক্ষ্মী তার অঙ্গে দিল পুষ্পচন্দন। 
মল্লিকাব মাল! দিয়া কবিল বন্দন | 
[ ৮, চ. আদি, ১? প. ] 
এই প্রথমবারের সাক্ষাৎকার । তধনও দিতা জগন্নাথ বেঁচে ছিলেন । জগন্নাথের 
মৃত্যুব পর দ্বিতীয্ধ সাক্ষাৎকার ।-- 
দৈবে একদিন প্রভূ পড়িয়া আসিতে । 
বল্ল৬াচাষের কন্য। দেখে গঙ্গা পথে ॥ 
[ এ. আদি, ১৫ প.] 
এব পর বিগ্র বনমালী শচীদদেবীর কাছে গিয়ে লক্ষমীদেবীর সঙ্গে নিমাই-এর 
বিবাহের প্রত্ঠাৰ দিলেন। চৈতন্ভাগবত-কাব এই ঘটকালির চিত্রটি সুন্দর 
দিয়েছেন নী শচীদেবী বনমালীকে বললেন,_- 
পিতৃহীন বালক মামার । 
জীউক পড়ুক মাগে তবে কাধ আব। 

[ ঠচ. ভা. আদি. ৯ ] 
বিগ্র বনমাঁজী*ত:খিত অন্তরে ফিরে যাচ্ছিলেন। পথে নিমাই-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ । 
মাইকে বনধীলী জানালেন যে, শিমাই-জননী। বিবাহ গ্রম্তাবে আমল দেননি | 
নিমাই ঘরে এসে মাঁকে জিজ্ঞাসা কবলেন *আছচার্ধেবে সম্ভাষা না কৈলে ভাল 
কেনে? শচীদেবী এবারে পুত্রেব মনোগত ইচ্ছা বুঝে আবার আচার্ধকে ডেকে 
বললেন,__ 

বিপ্র কালি যে কিল তুমি। 
শী্ তাহা করাহ, বলিল এই আমি 
[ চৈ ভা. আদি, ».] 
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নতরাং নিমাই হি সঙ্গে ূ্বরাগে আক হন এবং নিভে এ লি 
সম্পর করেন চরিতকার স্পষ্টই সে ইঙ্গিত দিয়েছেন:।, 


রণ অধ্যাপর নিমাই টোল খুলে ছাত্র পড়ান। বৈধব ভক্তদের দেখা! 
পেলেই নানা শাস্ত্রীয় কূটতর্ক তুলে তাদের অপ্রস্তত করেন। 

তরুণ অধ্যাপক রর পর 
নিমাই এসময়ে নবদ্ধীপের একটা ঘটনার কথা বুন্দাবনদাস বলেছেন। 
রঃ 'অদ্বৈতের গৃহে তার গুরুভাই মাধবেন্দ্রপুরীর শিশ্য ইঈশ্বরপুরী 
কিছুদিনের অন্যে এলেন । মাধবেন্ত্রপুরী শঙ্করাচাধের সম্প্রদায়তূক্ত হলেও ভক্তিসের 
প্রধম প্রবর্তক । অনেকেই ঈশ্বরপুবীকে দেখতে যেতেন, নিমাইও যেতেন তার 
কাছে। ঈশ্বরপুরী ভাকে কৃষ্ণচরিত পুথি লিখে দেখতে দিয়েছিলেন যদি কোনও 
দোষ থাকে । নিমাই পুঁখি দেখে বলেছিলেন, ভক্তের বর্ণনায় কোনও দোষ থাকে 
না। প্রতিদিনই কিছু সময় উভয়ের মধ্যে নান আলোচনা হত। সম্ভবত এই প্রথম 
নিমাই একজন বৈষ্বের স্দে শ্রদ্ধার সঙ্গে দীর্ঘ দ্িনধরে আলোচনা করলেন। 
এ ঘটনাকে তাঁর জীবনে বৈষ্ণব চেতনার প্রথম অঙ্কুর বল! যেতে পারে। এই 
সময়ে আর একটি ঘটনা হল এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত গৌড়, তিরহুত, কাশী, গুজরাট, 
বিজয়নগর, কাঞ্ধী, পুরী, হেলদ্ধ, তৈলন্, উড, দেশের পণ্ডিতদের পরাজিত করে 
নবদ্ধীপে এসেছেন । গঙার তীরে নিমাই-এর সঙ্গে তার শান্ত্রবিচার হল। তিনি 
অতি দ্রুত গঙ্গার একটি স্তব তৈরী করে আবৃত্তি করলেন। শ্রতিধরঞ্টনিমাই সে 
স্তবের আদি মধ্য ও অস্ত তিনস্থানের অলঙ্কার-দোব দেখিয়ে দিজে্ু। পণ্ডিত 

পরাভব মানলেন । 


এরপর নিমাই পুধব্গ পধটনে বেরিয়ে পড়লেন, সঙ্গে শিশ্ববর্গ র রঃ 

বললেন, কিছুদিন বিদেশ ঘুরবে আসি | তা 
বললেন, “মায়ের সেবন তুমি কর নিরস্তর 1 নি & | 
এলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল । তারা নিমাইকে নমস্কার জানি 
বলছেন,-_ 


_ পুববিঙ পর্যটন, 


আমা সতাকার মহাভাগ্যোদয় হইতে !.. 

তোমার বিজয় আসি হৈল এদেশেতে ॥ 
মৃতিমন্ত তুমি বৃহস্পতি অবতার। 
তোমার সবৃশ অধ্যাপক নাহি আর ॥ 


প্রীচৈতগ্তের জীবনী ২৩ 


সভে এক নিবেদন করিয়ে তোমারে । 
বিদ্তাদান কর কিছু আম! সভাকারে ॥ 
[ চৈ. ভা. আদি. ১২ অ.] 
বদাবন দাস আরও জানিয়েছেন, ইঙ্িপুবেই নিমাইস্কের ব্]াকরণ-টিক। 
পূববের অধ্যাপকর। নিজেরা পড়েছেন এবং ছাত্রদের পড়াচ্ছেন।-- 
উদ্দেশে আমর। সভে তোমার টিগনী 
লই পড়ি, পড়াই শুনহ দ্বিজমণি। [এ] 
নিমাই দুইমাস পল্মাতীরের বিগ্ঠাকেন্দ্রে থেকে ছাজ্সদের পড়িয়ে উপাধি দিযে 
এসেছিলেন। এখানেও তাব অধ্যাপক জীবনে একটি চরম সাষল্টে পরিচয় 
পাওয়া যায়। জয়ানন্দ এবং লোচন নিমাহয়েব পুববঙ্গ যাবার অনৈতিক 
কারণটিও বলেছেন ।-- 
অর্থ উপার্জন বিন্ু সংসার না! চলে 
বঙ্গদেশে যাব আমি অর্থের ছলে । 
[ চৈ. ম. নদীয়। খণ্ড ] 
বঙ্গে গিয়ে তিনি বজনকে 'পঞ্চাঞ্ঞা পণ্ডিতঃ করলেন এবং “হন্ুধন এ? ঘবে 
ফিরলেন একথ৷ কবিরাজ গোস্বামীও বলেছেন। 
নিমাই টিতে থাবতেই তার গুহে যে চ+ম দুটা হটে ঠেহ ১ অনুচিত হয় 
দেবীর তারই ফলে তার জীবনের ধারার এত পরিবর্তন ঘটেছিল । 
লঙ্মীদেবী আকম্মিক জর্পাঘাতে মারা গেলেন (১৫০৩)। 
ডেঞঘাত মৃত্যুর বিশদ বর্ণন] দিয়েছেন। বুন্দাবনদাস লক্ষমীদেবীর 
ীণের উল্লেখ করেনান। আর কবিরাজ গোম্থামী ও লোচন 
ভুর্টবরহই সের আকার নিয়ে লক্ষ্মীকে দংশন করেছিল।__ 
প্রতুর বিরহ সর্প লক্মীরে দংশিল। 
[ চে. চ. আর্দি, ১৬ প.] 


অন্মিত হয়, সর্প দংশনেই বিরহিণী কিশোরী বধূর মৃত্যু হয়েছিল। তার 
মৃত্যু সমন্বে গ্দাধর সেখানে উপস্থিত ছিলেশ। জয়াপন্দু গদাধরের কাছে গুনে 
লিখেছেন । কবিরাজ গোদ্বামী বা লোচন বৈষবভক্তির আতশযে। সপ্গদ'শমকে 
বিরহদংশন রূপে কল্পন। করেছেন । 


নিমাই ঘরে ফিরে পূর্ববঙ্গের গল্প করছেন। বঙ্গদেশী বাক্য অন্ুকরণ করে 
সি্াই-এর ভাবার পরিহাস করছেন, কিন্তু শচীমাতা। সামনে না এলে ঘরে 
রয়েছেন । নিমাই ঘরে গিয়ে মাকে জিজ্ঞাসা করলেন 
ছিঃখিত তোমারে মাতা দেখি কি কারণ? এবারে নিমাই সব জানলেন। তখন 
থেকেই তার মনে বৈরাগ্য বোধ, সংসারের অনিভাতার বোধ এসেছে । ক্ষণকাল 
নিজেকে সামলে নিয়ে মাকে বলছেন,__ 
ভবিতব্য যা আছে তা খণ্ডিবে কেমনে ॥ 
এই মত কাল গতি কেহ কার নহে। 
অতএব সংসার অনিত্য বেদে কহে।। 
[ চৈ. তা, আদি. ১২ অ] 
'সংসার অনিত্য বেদে কহে_-এ তো! শঙ্করাচার্ের অছৈত বেদান্তের মায়াবাদী 
ভাষ্য । নিমাই-এর মনে এবারে সন্নযাস-বৈরাগ্যের বীজ উড হল মনে হয়। 
নইলে যে বয়সে তাঁর দাদা বিবাহ সঙ্বদ্ধ হচ্ছে দেখে গৃহত্যাগ করে জব্যাসী হন, 
সে বয়সে নিমাই তো মায়ের প্রাথমিক অমত সব্বেও নিজে উদ্োগী হয়ে প্রেমিকা 
লক্ষ্মীদেবীকে বিবাহ করেছিলেন। সেই প্রাণপ্রিয়ার তিরোভাব আজ তরুণ 
অধ্যাপকের মনে সংসারের অনিত্যতার বোধ এনে দিয়েছে । লক্ীদেবীর. মৃত্যু 
নিমাইয়ের ভাবী শ্রীরষ্চৈতত্ত-রূপী সন্র্যাস-জীবনের স্থচনা করে দিয়েছে, 
আমার্দের এই অনুমান 'অসঙ্গত নয় | 
ইতিপূর্বেই নিমাইয়ের বায়ুরোগের কথা একাধিক জীবনটঞ্ধক উল্লেখ 
করেছেন। এবারে সেই রোগের প্রকোপ বাড়ল। তিনি আবার অস্ু্পূন। করছেন। 
দিতীয়বার বিবাহ. চাকরে শিরঃপীড়ার জন্য মাথায় বিষ রে দিচ্ছে! 
১৫০১-৯১০৩ এই দু'বছর নিমাই লক্ষ নিক্ষি নিয়ে ঘর 
করবার সুযোগ পেয়েছিলেন | ১৫০৫-এ ুদ্ধিমস্তখান, মুকুন্দ, সঞ গ্রভৃতির চেষ্টায় 
রাজপাণ্ডত সনাতন মিশ্রের কন্ঠ বিষুপ্রিয়ার সঙ্গে ছিতীয়বার তার বিয়ে হল । 
১৫০৮-এ ( অক্টোবর) নিমাই গয়ায় চললেন পিতৃপিও .দিতে। পিতার 
গ়ারগমন। পথে সবার তের বছর পরে যাচ্ছেন তিনি। এখানে ঈশ্বপুরীর 
ঈশ্বরপুরীর কাছে দীক্ষ! সঙ্গে তার ছয় বছর পরে দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হু । 
উভয়ে তখন কি কথাবাঁত1 হয়েছিল ভক্ত জীবনীকারের' 
... আপন আপন ভক্তিমিশিত কল্পনার সাহায্যে তার বণনা দিয়েছেন। 


শ্রীচতন্তের জীবনী ২৫ 


অন্নুমিত হয়, ঈশ্বরপুরীর ভক্তিসাধনা নিমাইকে আকৃষ্ট করেছিল। এবারে 
তার কাছে মন্্দীক্ষা নিলেন ।৯ ১৫০৯-তে ( জান্থুয়ারী ) নবন্বীপে ধেন এক নতুন 
মানুষ ফিরে এলেন। কবিরাজ গোম্বামী এ-বিবরণ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সংযত 
ভাষায় লিখেছেন-_ 

তবেত করিল প্রভূ গয়াতে গমন । 

ঈশ্বরপুর়ীর সহিত তথায় মিলন ॥ 

দীক্ষা! অনস্তরে কৈল গ্রেম গ্রকাশ। 

দেশে আগমন পুনঃ প্রেমের বিলাস ॥। 

[ চৈ. চ. আদি, ১৭ প] 
এখন থেকে সেই উদ্ধত অহংকারী নিমাই একেবারেই নিরহংকার বিনয়ী হয়ে 
উঠলেন। যিনি কৃষ্ণভক্তদ্দের ন্ুযোগ পেলেই বিদ্রীপ করতেন এবারে তিনিই 
কষ্ণভক্ত হয়ে উঠলেন। এই সঙ্গে তৃতীয় আর একটি পরিবত'ন, তার বাযুরোগের 
লিনা: প্রকে।প বেশ বৃদ্ধি পেল। কুক্চভক্তিজনিঠ বিরহ-ভাবাবেশ 
পরিবর্তন এবং বাধুরোগজনিত মচ্ছ? রোগের প্রকোপ, ছয়েরই 
প্রকাশ নিমাইয়েব মধ্যে দেখা দিল। শিমাইয়ের আরও একটি পরিবতন দেখা 
দিল, গাহস্থ ধর্মে অনীহ। | যে নিমাই দশ্বরূপ অন্লাস নেবার পব ইচ্ছা জানিয়ে- 
ছিলেন গৃহী হয়ে পিতামাতার সেবা করবেন, যিনি নিজে উদ্যোগী হয়ে লক্ষ্মী- 
দেবীকে বিয়ে করেছিলেন, এখন কিন্তু পতিপ্রাণা উত্ভিন্যযৌবনা বিষুরপ্রিক্মাব গ্রৃতি 
তার অর্জ্টকোনও আকর্ষণ নেই ।-_ 


লক্ষ্মীরে২ আশিয়া পুত্রসমীপে বসায়। 
দৃষ্টিপাত করিয়াও প্রস্থ নাহি চায় | 


[ চৈ, ভাঃ মধ্য-১অ ] 
প্রথম প্রেমিকাঁপত্বী লক্ষমীদেবীর বিরহ ধীরে ধীবে নিয়াইয়ের মধ্যে কৃষ্ণবিরহেব 
চেতন এনে দিয়েছে । 

ছোট হলেও একটি বৈষ্ণব সমাজ নবদ্ীপে দীর্ঘদিন ধরে ছিল। পাষপ্তী এবং 


পপির শিপ, 


১। জয়ানন্দ বলেছেন, গয়ার পথে রাজগৃহে ঈহ্বরপুরীর সঙ্গে-দিমাই-এর সাক্ষাৎ হয়েছিল 
এবং সেখানেই মন্ত্দীক্ষ| নিয়েছিলেন । এ মত অন্ত জীবনীকারগণ সমর্থন করেন নি । 
১1 বিষ্ুপ্রিয়] 


২৬ বৈষব পদাবলী পরিচয় 


যবনরাজাব ভয়ে তারা সন্তস্থ থাকতেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে ভয়ে ভয়ে তার? 
মিণিত হতেন। নিমাই রুষ্ণভক্ত হলেও বামুরোগে কাতর । তিনি সুস্থ হয়ে দলে 
থাকলে পাষগ্ডী এবং যবনরাজকে উপযুক্ত শান্তি তারা দিতে পারবেন আশ। 
রাখেন। বৈষব সমাজ তখনও অহিংস প্রেমপথের পথিক ছিলেন না, এটি লক্ষ্য 
করবার বিষয় । 

নবন্ধীপে ফিরে নিমাই গুরু গঙ্গাদাস পণ্ডিতের পরামর্শে আবার অধ্যাপনা 
শুগ্চ করলেন। ন্যায়, স্মৃতি, কাব্য, অলঙ্কার এবং ব্যাকরণেব পণ্ডিত তিনি, 
ব্যাকরণেব স্বাধীন টিকাভাষ্য লিখে জমগ্র বাংলাদেশের বৈয়াকরণদের প্রশ'স' 
অর্জন কবেছিলেন। এবারে কিন্তু ছাত্রদদেব পড়াতে বসে 
সর্বশাস্ত্রে কষ্ণতন্বই ব্যাখা কবলেন। এক বিশেষ ভাবাবেশে 
বাহাচেতণা হারিয়ে তিনি এই কৃষ্ণতত ব্যাখ্যা করতেন। ছাত্রের কিন্ত সে 
তন্বব্যাখ্য। গ্রজভাবে গ্রহণ করেনি । তাব। উপাধিব জন্য এসেছে, বিশ্বেব চরমতত্ব 
জানতে আসেনি । নিমাই বুঝলেন শেষে আমাব এসব কথা অন্থত্র অকথ্য ।, 
পড়ুরাদের বিদায় দিলেন। এবাধ তিনি “দলেন পুঁথিতে ডোব অশ্রযুক্ত হৈয়।।, 
গঞ্প থকে ফিবে চার মাস ছাত্রদেখ পড়াতে চেষ্ট। করেছিলেন ,_-ব্যর্থ হয়ে পুঁথি 
বন্ধ কবলেন। কৃষ্ণতক্তি, সেই সঙ্গে বাযুবোগেব প্রকোপ দিনে দিনে বেড়ে চলল 
নিমাইয়েব , মাতা শচীদেখী পুত্রের অস্থথে ( হয়তো৷ এশ অস্বাভাবিক কৃষঃ- 
ভক্তিতেও ) চিন্তিত হলেন। নিমাই এবার বৎসবকাল ধবে বৈষ্ণর ভক্তদের 
নিয়ে সংকীর্তন করতে লাগলেন । শ্রীবাস, অছৈত, নিত্যানন্দ ( নিআঞ্জন্দ দেশ 
পযটনাস্তে এসময়ে নবদ্ধী.প এসে নিমাইয়েব সঙ্গে মিলিত হলেন) প্রভৃঞ্জি্জব্ধীপের 
বৈষ্ণব সমাজের প্রধানেবা আড়ম্ববপুণ অভিষেকেব দ্বারা নিম ভব 
সমাজেব নেত। পর্দে অভিষিক্ত করলেন । 

ঠিক কোন সময়ে হবিদাস বৈষ্ণব হয়েছিলেন এবং সেই অপরাধ প্রকাস্ডে 
বাইশ বাজারে তাকে যবনবাজেব অঙ্গচরেরা চাবুক 
মেরেছিল ( হুসেনশাহী আমলে ১৫০৬-৮এব ষধখ্যে ) বল! 
কঠিন। নিমাই নেতৃত্ব নিয়ে তাকে বলেছিলেন-_ 

এহ “মাব দ্বেহ হেতে তুমি মোর বড়। 
তোখার যে জাতি সেই জাতি মোর ঘড় ॥ 


মে 


বৈষ্ষ ভক্ত নিমাই 


হরিদাসকে উদ্ধার 


শ্রীচৈতচ্যের জীবনী ২৭ 


পাপিষ্ঠ যবনে যবে তোমা দিল দুখ । 
তাহা সঙবিতে মোর বিদরম্ে বুক ॥ 


তোমার মারণ নিজে অঙ্গে করিলঙ । 
এই তার সাক্ষী আছে মিছা নাহি কউ ॥ 
[ চৈ, ভা, মধ্য, ১* অ.] 
এবারে নিমাই নিত্যানন্দ এবং হবিদ্াসকে নিদেশ দিলেন, 
প্রতি ঘবে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা । 
কৃষ্ণ ভজ, কৃষ্ণ বোল, কর কৃষ্ণ শিক্ষা || 


[ চৈ, ভা, মধ্য, ১৩ অ ] 
নবদ্ধীপেব ব্রাহ্মণ পাষণ্তীদেব ছু'জন জগাই মাধাই। বৃন্দাবন দাস এই ছুই 
মাতাল দন্দ্যুব চিত্র একেছেন,__ 
সগাই-মাধাত .. ছইজনে পথে পড়ি গভাগডি যায়। 
ডদ্ধার যাহাবেই পায় সেই তাহাবে কিলায় ॥ 
ক্ষণে দুইজনে প্রীত, ক্ষণে ধরে চুলে । 


ঢচকার খকার শব্ধ উচ্চ করি বলে।। 
[ চে, ভা, মধ্য, -৩ অ] 


সমস্ত নদীয়া! এদের ভয়ে সন্ত্স্থ। হেন পাপ নেই য" এবা করে না। নিত্যানন 
আব হা পদের কাছে কৃষ্চনাম প্রচার কবতে গিয়ে কোনও মতে পালিয়ে 
প্রাণে বাচলেক্চ। নিমাইকে একদিন গঙ্গার ঘাটে ধরে জগাই মাধাই মঙ্গলচণ্ডীর 
গীত করতে্রলল। তারা শাক, চণ্তীপাধনায় উৎসাহী । নিত্যানন্দকে একদিন 
পথে ধরে রত নাম জিজ্ঞাসা করল। নিতাই নিজেকে অব্ধৃক্ত বলে পরিচয় 
দেওয়াতে মাধাই রেগে “মারিল প্রতুব শিরে মুটকি তুলিয়া ।” জগাই এই অকারণ 
রক্তপাত দেখে মাধাইকে নিবৃত্ত কবল । ওখুপ নিমাই এর কাছে খবর গেল। 
দ্তনি ছুটে এলেন। নিত্যানন্দের কি ছুঃধঘ নেই। অস্ত; একজনেব মনে 
রুঞভক্তির সাড়া জাগাতে পেরেছেন। কারণ, 'মাধাহ মাবিনত প্রভু রাখিল গাই | 
প্রথম নিমাই ধুব ক্রুদ্ধ হলেও নিত্যানন্দের এই কথায় আনন্দে জগাইকে কোলে 
টেনে নিলেন। জগ|ই প্রেমাণনে! মৃষ্িত হুল, এতক্ষর্ণেমাধাই-এরও মন 
ভালো হয়েছে। 


২৮ বৈষব পদাবলী পরিচয় 


প্রভু বলে তোর আর ন1 করিন পাপ 
জগাই মাধাই বলে আব নারে বাপ। 
[ চৈ, ভা, মধ্য, ১৩ প.] 
'সেই থেকে জগাই মাধাই কৃষ্ণভক্ত হল। মাধাইকে নিমাই গঙ্গাঘাটে সকলকে 
বিনয়নঅ নমস্কার করতে নির্দেশ দিলেন। মাধাই এখন থেকে তাই করতেন 
আর কঠোর কুষ্ণ সাধন করতেন । আজও নবদ্ীপে মাধাইযের ঘাট রয়েছে, মাধাই 
্রহ্মচারীরূপে পুজিত হয়েছেন । 
চন্দ্রশেখরের ভবনে একদিন রুক্সিণীহবণ পালার অভিনয় হল। প্রভূ নিজে 
রূক্িণী বেশে নৃত্য করলেন। হরিদাস বৈকুষ্ঠের কোটাল সাজলেন। শ্ীবাল 
তা নারদেব ভূমিকা নিলেন, নিত্যানন্দ বডাই বুড়ী হলেন। এ 
অভিনয় দেখতে নাকি বিষুগপ্রিয়াকে নিয়ে শচীদেবী উপস্থিত 
হয়েছিলেন । বুন্দাবনদাসের এই অভিনয় বর্ণনা লোচন সংক্ষেপে সেরেছেন । 
কবিরাজ গোম্বামীও সংন্গিপ্ত বর্ণনায় চন্দ্রশেখর ভবনের পরিবর্তে শ্রীবাস আচার্ষের 
ভবনের নাম করেছেন। এই কীর্তনে মুগ মন্দিরা এবং শঙ্খ বাজানো হয়েছিল । 
ভাগবতকার এখানে কীর্তনেব বাদ্য সম্পর্কে উল্লেখ কবেছেন সেটি লক্ষণীয় । 
নিমাইয়েব বৈষ্বমন্ত্র দীক্ষা নেবাব পুর্বে নবদ্ধীপে অদ্বৈত আচার্য বৈষ্ণব 
সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব করেছেন। নিমাই নেতৃত্ব নেবার পর 
হারতে তিনি শাস্তিপুরে চলে গিয়েছিলেন। অভিনয় উপলক্ষে 
জ্ঞানমার্গ থেকে 
ভক্তিমার্গে আনয়ন নবদ্বীপে এলেও পুণর্বাব শাস্তিপুব ফিরে যান ধ্রবং সেখানে 
ভক্তিমার্গের পবিবর্তে জ্ঞানমার্গের সাধনার কর্থ প্রচার করেন 
[ত্র চৈ. তা. মধ্য ১৯ প.]1 নিমাই তাকে গিয়ে শান্তি দেন এজ ভক্তিমার্গে 
ফিরিয়ে আনেন , শবদ্ধীপেও ফিরিয়ে আনেন । ভক্ত জীবনী লেখকের এ ঘটনাকে 
উভয়ের পরম্পরকে পরীক্ষারূপে ব্যাখ্যা করলেও আমাদের অন্থমান, উভদ্বের 
নেতৃত্বের হয়তো কিছুটা সাময়িক বিবোধ ঘটেছিল । 
নিমাইয়ের জীবনে এরপব উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, চীদকাজির গৃহ আক্রমণ 
ও লুঠঠন। বুন্দাবনদাস হুসেন সাহ্‌সএর ( ১৪৯৭-১৫২০ ) 
রাজত্বের যে ছোটখাট চিত্র দিয়েছেন তাতে তাকে বৈষ্ণব 
সম্প্রদায়ের প্রতি সদদাশযধ কোনও মতেই বলা চলে না। এক জায়গায় 
লিখেছেন, -- 


টাদহাজির শাস্তি 


শ্রীচৈতগ্ভের জীবনী ২ 


হুসেন সাহ সর্ব উডিয়াব দেশে | 
দেবমৃত্তি ভাঙ্গিলেক দেউল বিশেষ ॥| 
[ চৈ. ভা. অন্ত্য. ৪ প.] 
হুসেন সাহ কর্মচারীদের বৈষবন্দমনে বিশেষ নির্দেশ দিয়েছিলেন অনুমিত হয় । 
চাদকাজি নবদ্ধীপে কষ্ণনাম-কীর্তন শুনে যেরূপ নিষ্ঠব ভাবে তা দমন করেছেন 
বৃন্দাবনদাস তার চিত্র ক্ুম্পষ্টভাবে একেছেন,__ 
হরিনাম কোলাহল চতুর্দিকে মাত্র। 
শুনিয়া! সঙরে কাজী আপনার শাস্ত্র ॥ 
কাজী বলে ধর ধর আজি করে? কার্ধ। 
আজি বা কি কবে তোব নিমাই আচাধ ॥ 
আথে ব্যাথে পলাইজা নগবীয়াগণ | 
মহাব্রাম কেশ কেহ না কবে বন্ধন ॥ 
যাশাবে পাইল কাজী মারিল তাঙ্কারে। 
মুদঙ্গ ভাঙ্গিল অনাচাব কৈল দ্বারে ॥ 
কাজী বলে হিন্দুয়ানি হইল নদীয়]। 
কবিব ইহাব শান্তি নাগালি পাইয়া ॥ 


এই মত প্রতিদিন ছুষ্টগণ লৈয়]। 
নগর ভ্রময়ে কাজী কীর্তন চাহিয়। ॥[ 65. ভা. মধ্য. ২৩ অ.] 
নিমাই বৈষব সমাজেব নেতৃত্ব নিয়ে স্থির কবলেন, সম্পূর্ণ জ্ঞাতসাবে কাজির 
নির্দেশ অমান্ধ করবেন । সন্ধায় মশালসভ কীর্তনদল বাব করলেন এবং কাজির 
ঘর ভেঙে কভার দরজায় কীর্তন করবেন স্থির কবলেন। অসংখ্য নগরবাসী 
"কীর্তন ফ্ররতে করতে কাজির বাড়িতে এল -_ 
আসিয়1 কাজীব দ্বারে প্রভু বিশ্বস্তব | 
ক্রোধাবেশে হুঙ্কার করয়ে বনুতর ॥ 
ক্রোধে বলে প্রভু 'আবে কাজীবেটা কোথা । 
ঝাট আন ধবিয়] কাটিয়া ফেল মাথা] ॥ 
প্রাপলঞ1 কোথা কাজী গেল দিয়া দ্বার । .. 
“ঘর তাঙ্গ ভাঙ' গ্রভু বলে ধার বার ॥ 
[ চৈ. ভা. মধ্য, ২৩ অ] 


৩০ বৈষ্ণব পদ্দাধলী পরিচয় 


তথুনি সকলে কাজির ঘর দুগ্নার ভেঙে বাগান নষ্ট করে ফেলল । কাজি 
পিছন দিক দিয়ে পালিয়ে বীচলেন! নিমাই ক্রোধবশে অন্দবমহলেও আগুন 
দিতে চেয়েছিলেন । নিত্যানন্দ তাকে বুঝিয়ে নিবৃত করলেন । এখানে 
উল্লেখ কর! যেতে পারে, চাদ্কাজি গোঁড়েশ্বর হেন সাহ-এব দৌহিত্র 
ছিলেন। 
একাধিক ঘটনায় দেখা যায় নিমাই কৃষ্ণতক্ত হলেও এখন পর্বস্ত গ্রয়োজনে 
হিংসাধর্ষ ছাভেননি। চাদ কাজির অত্যাচাব দমনে এ কাহিনীতে তারই প্রকট 
প্রমাণ মিলছে । ঠচতন্তচরিতামৃত-কাব এরপব কাজির হৃদয় পবিবর্তনেব কিছু 
অলৌকিক কথা বলেছেন, তাব বিশেষ এঁতিহাসিক মূল্য স্বীকার কবা যায় না। 
এটুকু বুঝা যায় এরপর থেকে নবদ্ীপে কাজিব অত্যাচাব বন্ধ হল। নিমাইয়েব এব" 
৫ব্চব অস্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা বাডল। 
এরপর নিমায়ের জীবনে উল্লেখযোগ্য ঘটনা জক্নসগ্রহণ । নিমাই লক্ষ্মীদেবীব 
মৃত্যুর পর থেকেই আব স'সাবে তেমন আসঞ্জ থাকতে 
পারেননি । সংসাব অনিতা, এখানে কেউ কাবও নয়,-- 
সকলকেই কালের গতিতে চলে যেতে হবে ,_-শস্করেব এহ 
মায়।বাদী বেদাস্তসতা তাকে প্রভাবিত কবেছিল । এবাবে (২১ বৎসব বয়ে 
১৫১০ ) খু. ৯ নিত্যানন্দকে তিনি বললেন,__ 
শুন শিত্যানন্দ মহাশয় । 
গারিহস্থ বাস আমি ছাভিব নিশ্চয় | 
নিত্যানন্দ জানালেন, কিসে ভালো হবে তুমিই জানবে । জগৎ, উদ্ধার কি 
ভাবে হবে তুমি ছাডা কে জানবে! 
তথাপিহ কহ সর্ব সেবকের স্থানে । 
কথা কি বলছে তাহ শুনহে আপনে ॥ 

[ চ. ভা, মধ্য, ২৫ অ.] 
একে একে নিমাই, মূকুন্দ, গদাধব প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় বৈষ্ববদের কাছে সকল্পেব 
কথা বললেন । গদাধব শাস্তীয় যুক্তি গিয়ে নানাভাবে নিবৃত্ত করতে চাইলেন । 
শেষে বললেন, প্রথমেই জননী-বধের ভাগী হবে। নিমাই সেই এক যুক্তি কেন । 


সন্ন্যাসগ্রহণ এব" 
গহত্যাগ 


১1 ১৫২* হীঃ ফেজগ়াকসীর দ্বিতীর সপ্তাহে সম্ভবত ২৬ শে মাধ কাটোঁয়। যাত্রা করছিলেন 
আব" ২৯শে মাঘ সংক্রাঞ্তিব দিল প্রাত সন্রাস নিয়েছিলেন । 


শ্রীচৈতস্ভের জ'ধন্ী ৩১ 


লো কশিক্ষা, জগণ্ড উদ্ধার বদি আমামারা চাও তবে সন্যাসে বাধ! দিওনা। 
কৃকঃবিরহ অর্থাৎ বৈরাগ্য এবং লোক উদ্ধার এই ছুই কাবণেই নিমাই 
অক্াপ দিয়েছিলেন মনে হুয়। শচী, বিষু্্রিয়া একে একে সকলকেই নিমাই 
ধৈধের সঙ্গে তার সন্যাসের সংকল্প ও উদ্দেশ্া বুবিয়েছিলেন। প্রত্যুষে নদী পেরিয়ে 
নিমাই কণ্টকনগবে ( কাটোয়।) এলেন। কেশবভারতী 
সেখানে অবস্থিতি করছিলেন, নিমাই তাঁর কাছে দীক্ষা 
নিলেন। কেশব শঙ্কর-পন্থী ভারতী-সপ্প্রদদায় ভুক্ত ছিলেন। 
এখন থেকে, নিমাইয়ের নাম হুল শ্রীরুষ্চৈতন্য । জগতকে 
কুষ্ণনাম বলিয়েছেন, কষে কীর্তন প্রকাশ কবেছেন, তাই তিনি শ্রীরুষ্ণচৈতন্ত ।-_ 
এট। বুন্দাবনদাসের ব্যাখ্যা । জয়ানন্দ বলেছেন, কষ্ণই চৈণ্চন্যাসন্ন্যাসী হয়ে জগতকে 
চৈতন্য দান করেন-_-তাই তাব নাম হল শ্রীকষচৈতন্য [ দ্র, চৈ ম. সন্ন্যাস খণ্ড] 
নিমাই-খিরহে নবদ্বীপের কি করুণ অবস্থা হল বুন্দাবন্দাস, জয়ানন, লোচন তার 
বিস্তৃত বিববণ দিয়েছেন । শ্রীচৈতন্য নবদ্ীপ ত্যাগ কববার পর হরিদাস ফুলিয়ায় 
এবং অদ্বৈত শাস্টিপুরে চলে যান। শ্রীচৈঙন্য রাঢ দেশে প্রবেশ করে প্রথম 
ফুলিয়ায় হরিদাসেব ঘরে খান, সেখান খেকে শাস্তিপুরে অছৈতের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
কবতে যান। তিনি নিত্যানন্দকে নবদ্বীপ পাঠালেন শচীমাত। এবং ভক্তদের 
শাস্তপুর নিয়ে আসতে । অদ্বৈতৈর গৃহে জননীব জঙ্গে শ্রীচৈতন্তেব সাক্ষাৎ হল। 
তি ন কাতব মাকে সাত্বনা দিলেন, 

নীলাচলে বাস আামি করিব সর্বথা। 

সর্ঘদ। আসিবে যাবে দেখা পাবে তথা ॥ [ চৈ. ম. মধ্যথণ্ড ] 
টচ'তন্যচরিজ্ছাম্বত-কাব শচীমাতাকে দিয়েই বলিয়েছেন,-- 

নীলাচলে নবদ্বীপে যেন ছুই ঘব। 

লোক গতাগতি বার্তা পাব নিরস্তুর ॥ 

তুমি সব কবিতে পাব গমনাগমন। 

গঙ্গা্মানে কতূ তার হবে আগমন ॥ [চৈ চ. মধ্য, ৩ প. ] 

এবারে নবদ্বীপের ভক্তদেব শ্রীচৈতন্ত বললেন, 

যদযপি সহসা আমি করিয়াছি জক্্যাম্ম। 

তথাপি তোম। সবা হৈতে নহিব উদাল ॥ 

তোম সব না ছাডিব ধাবৎ আমি জীব । [&.] 


কেশবভাত্বতীর কাছে 
দীক্ষানিয়ে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য 
নাম গ্রহণ 


৩২ বৈষব পদাবলী পরিচয় 


শান্তিপুরে সম্ভবত শ্রীচৈতন্য তিনদিন ছিলেন। তারপর লীলাচলের পথে 
চঙ্ালেশ। 
প্রভুর সঙ্গে রয়েছেন, 
শিত্যানন্দ গদ।ধর মুকুন্দ গোবিন্দ । 
ংহতি জগদাণন্দ আর ব্রহ্ধানন্দ ॥ 

[চৈ. ভা. অস্ত্য, ২ অণু 
তারা ছত্রভোগ*১ হয়ে নৌকা করে উদ্দেশে ( উড়িফ্যায়) এসে প্রবেশ 
করলেন। স্বর্ণরেখার এসে প্রভু মান করলেন। একে একে জলেশ্বর, 
জাজপুর, কটক, সাক্ষীগোপাল, তুবনেশ্বব পেরিয়ে কমলপুরে এসে ভার্গা 
নদীতে শান কবলেন। এখান থেকে জগন্নাথমন্দির়ে 
ধ্বজ1 দেখতে পেলেন । এবারে নীলাচলে প্রবেশ করে 
প্রভু ত্ববিতগতিতে মন্দিরে এলেন এবং জগম্নাথমূতি 
দেথে আনন্দে অধীব হয়ে মৃ্ছিত হয়ে পড়েন। বাস্থর্দেব সার্বভৌম তখন মন্দিরে 
এজেছিলেন। তিনি প্রতুকে আপন ঘবে নিয়ে রাখলেন । নিত্যানন্দ ইত্যাদি 
সকলে ইঠিমধো এসে গড়লেন । আাবভৌম তাদের জগন্নাথ দেখতে পাঠালেন 
এব* বহুবিধ মহা প্রসাদ এনে রাখলেন । তার। ন্নান কবে ফিরতে ফিবতে গ্রভূর 
চেতনা ফিরল । সকলে মহাপ্রসাদ খেয়ে তৃপ্ত হলেন। 

সাবভৌমকে শ্রীচৈতন্থ সম্ভবত আগে থেকেই চিনতেন। বুন্দাবনদাস উল্লেখ 
করেছেন, 


নীলাচলের পথে 


বাহ্দেব সাব'ভৌমের 
সঙ্গে বচার 


জগন্নাথ দেখিতে যে আইলাম আমি। 
উদ্দেশ্য আমার মূল এখা আছ তুমি ॥ 

[ চৈ. ভা. অগ্ত্য, ৩ অ] 
সাবভৌম [নমাইয়েব জন্যাস পছন্দ করেননি । শঙ্করাচাথের ভক্তিবাদে অক্ন্যাসের 
প্রয়োজন নেই, তাছাডা যৌবনে সন্ন্যাস মোটেই যুক্তিযুক্ত হয়নি । উত্তবে মহাপ্রভু 
কৈফিয়ত দিচ্ছেন, 


১। বর্তমান ডারমগুহারবারের অন্তর্গত | 


ভীচৈতগ্তের জীবনী 


৩) 
কের বিরছে মুড বিক্ষিপ্ত হইয়]। 
বাহির হইস্কু শিখা সুত্র মুডাইয়। || 
সন্নযাসী করিয়া জ্ঞান ছাড় মোর প্রতি । 
কপার যেন মোর কষে হয় মতি।।  [ চৈ. ভা. অসত্য, ৩ অ] 


এবপৰ প্রতু সার্বভৌমকে ভাগবতেব আত্মাবাম শ্লোকেবং ব্যাখ্যা শুনতে চাইলেন। 
সার্বভৌম আপন শক্তি অন্ুসাবে ত্রয়োদশ প্রকারেবত ব্যাখ্যা কবলেন। এবপব 
মহাপ্রভু নিজে আরও নতুনতর ব্যাখ্যা কবলেন।-_ 

ভগবান তাব শক্তি তাৰ গুণগণ। 

অচিন্ত্যপ্রভাব তিনের শা যায় কথন ॥। 

অন্য যত মধ্যে সাধন কবি আচ্ছাদন । 


এই তিন হবে সিদ্ধ সাধকের মশ|।  [ ৮. চ. মধ্য, ৬ প] 


সাবভৌম এবারে চমতরুত হলেন ; প্রভুর অবতাংত্ব উপলান্ধ কবলেন। কৃজ্ছদাস 
করিবাজেব বর্ণনাক দেখা যায়, সার্বভৌম শঙ্কবেব বেদান্ত মতবাদে-_বিশ্বা্ী 
ছিলেন, -এখারে প্রেমভক্ভি মাগেব পিক হলেন গুতৃব কৃপায। 

শ্রীচৈতন্ত ১৫১০ % মাঘমাদে ( ২০শে মাঘ ) কাটোয়াতে অক্ন্যাস নিয়েছেন । 
ফালগুনে নীলাচলে এসেছেন । সাবভৌমের সঙ্গে শাস্ত্র বিচার 
হল চৈত্র মাসে | বৈশাখে দান্সিণাত্য ভ্রমনে বেরিয়ে পডানান। 
এবাবে কাউকে সঙ্গী শিলেন না । একমাত্র শোবিন্দ ( কডচালেখক ) সঙ্গে 
ছিলেন । দাক্ষিণাতা ভ্রমণেব বিশদ বর্ণন। একমাঙ। গোবিন্দদাসের কড়চাতে 
( ১৫১২-তে লিখিত ) বয়েছে। সার্বভৌম একে গোদাবরী তাবে বি্ানগবের 


বায় বামানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ কখতে বললেন । জাক্িও শুদ্র বলে যেন উপেক্ষা 
ন! করেন। 


দাক্ষিণাত্য জমণ 


আসব িপপশপািপিশিপশী শাপলা পা 


২। আত্মাপামাশ্চ মুনয়ো। নির্রস্থা অপুকষমে কুব্বপ্তা হৈতুকীং ভক্তিম খিস্তত গুণে। হৃরিঃ | 
আত্ম।রাম মুনিগণ বিধি ও নিষেধর অতীত ঠয়ে সেই প্রচুব পরাক্রমশাণা শ্রাতবিতে 
অহৈতুক। (ফলক্ষামনা শৃন্ত ) ভক্তি করে খাকেন। শ্রীহরির ণই এই প্রকার । 
৩। কবিবাজ গোম্বামীর মতে নয় প্রকায় ব্যাখ্যা সার্ধভৌম করেছিলেন । মহাপ্রতু 
নতুন অষ্টাদশ প্রকার ব্যাখ্যা কলেন। 


৩৪ বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় 


প্রীচৈতন্ত গোদাববী তীবে নাম সংকীর্তন করছিলেন-_বামানন্দ নিজেই এসে 
পরিচদ্ন কবলেন। গ্রসু তার কাছে রুষ্ণকথ। শুনতে চাইলেন। 
প্রভুর অস্থুরোধে রামানন্দ সাধ্যভক্তিব হুরূপ ব্যাখ্যা কবলেন। 
একে একে স্তবভেদে তিনি স্বধর্মাচবণ, কৃষ্ণকর্মার্পণ, শ্বধর্মত্যাগ, 
জ্ঞানমিশ্রাভক্তি, জ্ঞানশূহ্য ভক্তি, প্রেমভক্তিব কথা বললেন। প্রত প্রতিবাবই 
বলেন, “এহছো বাহ আগে কহ আব । এবাবে 

প্রভূ কহে এছে। হয আগে কহ আর। 

বায় কহে দাস এপ্রুম সব সাধ্য সাব ॥ 

প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আব। 

বায় কে বান্তভাব সবসাধ্যসাব || [ চৈ. চ. মধ্য হ ৮প- ] 


রায় রামানন্দের সঙ্গে 
বিচার 


এবপব রসতত্বেব সাখনব্ষিয়ে বিচাব মীমা*সা হল দ্ুজনে। বায় আবও 
বলেলেন,- কুষ্ণপ্রাপ্তির বহাবধ পথ আছে, যাব যেরসে 
৪ অধিকার সেটিই তাব কাছ সর্বোত্তম । বসবিচারে তিনি 
বলছেন,__ 
পূব পুৰ বসের গু৭ পবে পরে হয় । 
এক ছুই গণনে পঞ্চ পধন্ত বাডয় ।। 
গুণাধিক্যে ম্বাদাধিক্য বাড়ে সর্ববসে । 


শান্ত, দাস, সখ্য, বাৎসল্য গুণ মধুরেতে বৈসে ॥ 


কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞ! দৃঢচ সবকালে আছে । 
যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তাবে ভজে তৈছে।। 


যদ্যপি কৃষ্ণসৌন্দর্য মাধুষেব ধুরধ। 

« ব্রজদেবী সঙ্গে তাব বাডয়ে মাধুষ ॥॥ [ চৈ, চ. মধ £ ৮ প] 
বসের ভজনে বায় অধিকাবী ভেদেব কথা বললেন। সকলে মধুররসে ভজনের 
অধিকাবী নন । প্রভু এরপরও জানতে চাইলে রামানন্দ বিশ্মিত হলেন 1-_ 

বায় কহে ইহাব আগে পুছে হেন জনে । 
এতদিনে শাহি জানি আছয়ে ভূবনে ॥ 


শ্রীচৈতন্যের জীবনী ৩৫ 


ইহার মধো রাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি 1 

ধাহাব মহিম। সর্ব শান্ত্রেতে বাখানি | [টৈ, চ. মধ্য :৮প] 
ভ্রিজগতে এই রাধা-প্রেমের দ্বিতীয় উপমা নেই । এবারে প্রত সন্তুষ্ট হয়ে কৃষঃ 
এবং রাধার স্বরূপ জানতে চাইলেন । রায় এবারে যা ধললেন 
শ্রীরপেধ ভক্তিরসামুতসিন্ধু, উজ্জলনীলমণিতে এবং শ্রীজীবের 
বট. সন্দভে তার বর্ণনাই দেওয়া হয়েছে । বৃন্দাবন গোত্বামীদদের 
পরিমাজিত গৌডীব বৈঞব রসতত্বেব কথাই রায় রামানন্দ এবারে শ্রীচৈতন্তকে 
শেনালেন, স্থির হল ফিরবার সময় প্রভূ বামানন্দকে নীলাচলে নিয়ে যাষেন। 

এবপব ত্রিমন্দ নগবে বৌদ্ধদেব তিনি যুক্তিবিচারে পরাস্ত কবলেন,__-তাঁবা 

বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করল । সেতুবন্ধ যাবার পথে প্রভৃ-_ 


কষ রাধার 
হরাপ 


তাফ্কিক মীমা*সক যত মায়াবাদীগণ । 
সাংখ্য পাতগুল স্থৃতি পুরাণ আগম ॥ 
[ চৈ. চ, মধ্য. ৯ পা] 
_সকলের মনের পরিবর্তন করতে কবতে অগ্রসব হন। তার সমাজ-সংস্কারের 
কথাও কড়চা-লেখক গোবিন্দ উল্লেখ করেছেন । জিজুরীতে দরিদ্র পিতারা 
কন্যাদেব বিবাহ দিতে অপারগ হলে খাগুবা নামে দেবতার সঙ্গে বিয়ে দিতেন, 
তাদের বেশ্ঠাবৃতি করে বাঁচতে হত। 'প্রতৃ দুঃখ করলেন-_ 
কেমন নিঠর পিতা! বলিতে ন! পারি। 
কেমনে মুরারী করে আপন কুমারী ।। 


মুরারী পল্লীর মধ্যে মোর প্রত গিয়া । 

পবিভ্র করিল সবে হরিনাম দিয়।। [গো. ক. ৫৫ পু] 
দুর্দান্ত দন্জাদলপতিদেেরও তিনি রুষ্ণভক্তির পথে নিয়ে এলেন। হতিপুর্বেই পথে 
বলিপ্রথা বন্ধ করে তিনিা নজে অষ্ট ভূজা কালার পুজা 
করেছেন--এবারে রামেশ্বরে এসে শব পুজা করলেন। 
রামেশ্বর থেকে ফিরবার পথে গোবরী পেরিয়ে প্রভূ বোশ্াই্য়েব আমেদাবাদে 
এলেন। কবিরাজ গোম্বামী প্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের একটি কারণ বলেছেন 
জোন্ঠভ্রাতার অন্বেষণ ।-_- 


বিশ্ববপ প্রসজ 


৩৬ বৈষ্ণব পদাবলী, পরিচয় 


সন্যাস করি বিশ্বরূপ গিয়াছে দক্ষিণে । 
অবশ্ত করিব আমি তার অন্বেষণে ॥ 

[ চৈ. চঃমধ্যঃঠ৭প] 
বিশ্বরূপ সন্নযাসের পর শঙ্করারণ্য নাম নিয়ে দাক্ষিণাতে) গিয়েছিলেন । বোগ্াইয়ের 
পাও্ুপুর তীর্থে বিউ্লদেবেব মন্দিবে ছিলেন তিনি। হয় তো সে সংবাদ জেনে 
শ্রীচৈতন্ এদিকে এসেছিলেন । কিন্তু তাব ভ্রমণে বেবোবার 1কছুদিন আগেই 
শঙ্করারণ্য দেহরক্ষ। করেছেন৷ শ্রীচৈত্ সোমনাথ গেলেন, গুজরাট হয়ে বরোদ। 
গেলেন, নর্মদায় শ্নান করে প্রভা, ঘ্াকা এবং বৈবতক পাহাডে গেলেন, 
বিদ্ধাগবিতে গেলেন । আবার বিদ্যানগরে 1ফবে বামানন্দের সঙ্গে মিপিত হলেন। 
দাক্ষিণাত্যে গিয়ে মহাপ্রভু তামিলভাষা শিখোছলেন, কডচা লেখক গোবিন্দ সে 
কথার ভল্লেখ কবেছেন। টবিত-লেখকদের খর্ণনায় দেখা যায় মহাপ্রহ্ গৌড়ীয় 
বৈষ্বধর্ম প্রচার কবতে গিয়ে ভিন্দুধমেব অন্যান্য শাখাগুলিব প্রতি, শাক্ত, শৈব, 
রামানুজপন্থী বৈষ্ণব ধর্মের ( লক্ষ্মীন।বায়ণ পুজা ) প্রর্তি সহিষণুত। দেখিয়েছেন। 
তাদের স্তবস্তাতি কবেছেন। তবে লক্ষ্মীর তুলনায় শ্রীবাধা যে অনেক বড়ো 
তারও উল্লেখ করেছেন। লক্ষ্মী এশ্বযজ্ঞানে কষ্ণসঙ্গম চেষেছিলেন বলে বাধা জন্মেছে, 
র/সলীল।য তাৰ স্থান হয়নি । গোপীগণ এখং গোপাশিবোমণি শ্রীরাধ! মাধুষেব 
ভিতব দিয়ে কষ্তকে চেয়েছিলেন বলেই সফল হয়েছেন। মাধবী জন্প্রুধায়তৃক্ত 
( মধ্ব(ঢাষ প্রাতষিত) বৈষ্ণবদে ভক্তিব তিন প্রশংসা কবেছেন তবে তাদ্দেব 
জ্ঞান ও কর্মের প্রাধান্যকে ।ন্দ। করেছেন । জ্ঞান-শৃন্যভক্তিই গৌড়ীয় মহাপ্রভু 
প্রতিষ্ঠিত কবতে চেয়েছেন । 

আব একটি বিষয় লক্ষণীয়। পসন্ল্যাস-পুব জীবনে বৈষ্ণব-সখাজেব ণেতৃত্ব 
শিষ়ে তিনি নবদীপে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচাবের ভাব দিয়েছিলেন 
ব্রাহ্মণ নিত্যানন্দ এবং যখন হব্দাসের মাধ্যমে । বোধহয় 
পাষণ্ড। ও যবনদের 'অত্যাচাবের সমুচিত জবাব এই ভাবে 
তিনি দিতে চেয়েছেন | কৃষ্ণবেত্বা শূত্র খায় বামানন্দকে পুবীতে এনে তাব ওপখ 
প্রচারের দিই দিলেন । সেখানেও তিনি বোধহয়, 
সন্ন্যাসী পগ্ডিতের করিতে দবনাশ। 
নীচশৃদ্র ঘাবা! করে ধর্মেব প্রকাশ ॥ 


উচ্চ নী5 জাতিগত 
ভেদ লোপ 


[ চৈ. চ. মধ্য ৫প 


শ্রীচৈতন্থের জীবনী ৬: 


পরবর্তী জীবনেও দেখা যাবে বুন্দাবনে গোঁড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের দার্শনিক রসতত্বের 
রূপ দেবার দায়িত্ব দিয়েছেন প্রধানত সনাতন ও রূপগোস্বামীর ওপর । জাতিতে 
তার কর্ণাটি ত্রাক্ষণ হলেও দীর্ঘকাল মুসলিম সংযোগ ঘটেছিল ।১ হাসেন জাছের 
রাজ্য পবিচালনার দু'জন মন্ত্রী রূপে এই ছুই ভাই তার দক্ষিণ ও বাম হস্তন্বরূপ 
ছিলেন। প্রেমভক্তির আকর্ষণে শ্রীচৈতন্য ষবন বাজেব কাছ থেকে তাদেব 
ছিনিয়ে নিয়ে বৃন্দাবনে নতুন কাজে লাগিয়ে দিলেন। 

শীলাচলে ফিরে শ্রীচৈতন্থ দু'বছর অবস্থিতি করলেন । এবাবে গৌডদেশ হয়ে 
জননী ও জাহুণী দর্শন করে বুন্দীবন যাবেন স্থির করলেন। জক্মাস নিয়েই 
শান্তিপুর থেকে একবার তিনি বুন্দাবন যাবাব ইচ্ছ। জানিয়েছিলেন,_ কিন্ত জননীর 
অনিচ্ছায়, পার্ষদদের প্রতিবন্ধকত।য় তখন যেত পাবেনশি। এবাবে তার 
আজনোর স্বপ্নতীর্থ কষ্টরাধার মধুব প্রেমলীলা-নিকেতন দেখবাব আকাজ্ষা চবিতার্থ 
করতে চাইলেন । কিন্তু এবাবেও ইচ্ছা সফল হল না। 
ইতিপূর্বেই গৌডবাজ হুসেন সাহ-এর ছুই মন্ত্রী সাকর মল্লিক 
এবং দবীবখাস বাববাব মহাপ্রভৃকে গোপনে প্ঞ্জ লিখে পাঠিয়েছেন । এদের 
দু'জনকে বৈষ্কবধর্মে দীক্ষা দেবার ইচ্ছা নিয়েই তিনি গৌডের পথে চলেছেন। 
পূর্বেও কয়েকবার যেতে চেয়েছেন কিন্তু রামানন্দ যেতে দ্রেননি। ১৫১৭ খুঃ 
শেষভাগে (জেপ্টেক্ব-অক্টোবর ) তিনি নীলাচল ত্যাগ করলেন । বাজা 
প্রতাপরুত্র শ্রীটৈতন্তের পরমভক্ত, রাজনৈতিক বিষয়ও তার পরামর্শ নিয়ে চলেন। 
এবার প্রভুর যাত্রাপথে যাতে কোনও কষ্ট না হয় তার বাঁজসিক ব্যবস্থা 
করলেন । স্রবর্ণরেখ।র মুখ দিয়ে সাগর মোহান1 পেরিয়ে গঙ্গা দিয়ে কুমারহউ্, 
ফুলিয়া, শাস্তিপুরের পথে মহাগ্জত রামকেলিতে এলেন। রামকেলি মালদহে 
গৌড়ের কাছেই একটি গ্রাম। তখন যবনরাজের বেশ অত্যাচার চলেছে। 
হুসেন প্রভুর ক্ষতি করতে পারেন ভক্ত রা জকর্মচারীরা নানাস্ুত্রে তাকে সে সংবাদ 
জানিয়েছিলেন। যদিও রৃষ্দাস কবিরাজ এবং বন্দাধন্দাস হুসেন সাহুকে 
চৈতন্যভক্তরূপে কল্পন1 করেছেন,২ তবু রূপ সনাতনকে গভীর নিশীথে লুকিয়ে গ্রভূর 


নি সপ শা পপ 


১। দীর্ঘদিন মুসলিম রাজ সংসর্গে জাতিচাত হয়েছেন জ্ঞানে তারা ই নীচজাতি বলে 


আত্মপরিচয় দিয়েছেন । ৭ 
। হিন্দু যারে বলে কৃষ্ণ খোদায় যবনে। 
সেই তিহ্‌ নিশ্চয় জানিছ সর্বজলে  [ চৈ, ভা. অন্তাঃ হঅ ] 
--এই উক্তি গুন্দাবন দাস গ্রীচৈতন্চ সম্পর্কে হুসেন সাহ্‌-এর মুখে বসিয়েছেন। 


রূপ-মনাতনের দীক্ষা 


৩৮ বৈষৰ পঞ্াবলী পবিচয় 


সঙ্গে সাক্ষাৎ কবতে হয়েছিল। তিনি গৌডে কেন এজছেন এবারে আসল 
কথাটি বললেন ।-__ 

শুনি মহাপ্রভু কঙ্গে শুন দবিবখাস | 

তোমা ছুই ভাই মোব পুবাতন দাস ॥ 

আজি হৈতে %েৌহ। নাম রূপ সনাতন । 

দেন্ত ছাঁড তোমা দৈন্টে ফাটে মোৰ মন || 

দেন্তপত্রী লিখি মোবে পাঠালে বাববাধ। 

সেই পত্রী দ্বার। জানি তোমা ব্যাাব | 

গোঁড নিকটে আসিতে মোব নাহি গয়োজন। 

তোম। দোহ। মিলিবাবে ইহ আগমন ॥ 

[ চৈ. ৮. মধা ১ প] 
রূপ সনাতন এবাব শতুন প্রঙাতে নবপপেব যাত্রী হলেন। তাবাই মহা প্রভূকে 
গৌডেব ভিতব পিষে বৃন্দাবন যাত্। ক্কবত বাবণ কবলেন। গৌডবাজ তাঁকে 
ভক্তি কবলেও, 

তপা।প ষবন জাতি ন1 কবি গ্রতীতি । 
তীর্থযাত্রায় এত সংঘষ্ট, ভাল নে বীতি ॥ 

| চৈ. চ. মধ্য ১ ১ প] 
ফিরবাব পথে শাস্তিপুরে আচায অদ্বৈতৈব গৃহে এবাবেও শচীমাতাব সঙ্গে শ্রীচৈতন্য 
সাক্ষাৎ করে যান। জয়ানন্ন অবশ্ট বলেছেন প্রভু নবদ্বীপে এসেছিলেন এবং 
বিষ্প্রিয়াকে নিয়ে শচীদেবী তাকে দেখতে বেবিযেছিলেন, প্রভু তাদ্রে বুঝিয়ে ঘরে 
ফিরে পাঠান । -_-এ উক্তিব সতাত] সম্পর্কে সন্দেহ আছে । 


নীলাচল থেকে এব একবছব পবে ( ০৫১৫ সেপ্টেবব/ অক্টোবর ) প্রভু 
ঝাডখগ্ডের পথেমথুব! বৃন্দাবন যাত্র। কবেন। সে ময় আগ্রাব সিংহাসনে ছিলেন 
পাঠানবাজ সেকেন্দাব -লাদী (১৭৯১-১৫৭০ )1 যতদুর জানা যায় হিন্দুদের 
ধর্মাচবণ সম্পর্কে তাবও মন অঙ্গুদার ছিল। শগীডে যেমন শ্রী তগ্ত হুসেন সাহ-এর 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নি,_-আগ্রায় সম্রাট সেকেন্বারের সঙ্গেও তাব সাক্ষাৎকার ঘটে 
নি। হয় তে। এ সাক্ষাৎকার নিরাপদ মনে করেননি তিনি । 

ঝাড়খণ্ড থেকে ছোটনাগপুরের জঙ্গলে এসে ভীলদের কৃষ্ণনাম 

ও প্রেম বিভরণ করে তাদ্ধেব বৈষ্ণব করলেন / কাশা এলেন। সেখানে তখন 


বৃন্দাবন যাত্রা 


- শ্রীচৈতন্তের জীবনী | ৩৯ 
অধ্ৈত-বৈদাস্তিক প্রকাশানন্দ সরস্বতী ছিলেন। তিনি প্রভুর ধর্মমতকে উপহাস : 
করতেন। ফিরৰার পথে তার সঙ্গে শান্ত্রালোচনায় শঙ্কর-মত্কে খণ্ডন করে 
শ্রীচৈতন্থ ভাগব্ত-পুরাণের মৃতকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এবারে তার সঙ্গে 
দেখা না করে প্রয়াগ হয়ে মথুরায় এলেন। বৃন্দাবনে এসে কৃষ্ণপ্রেমে তিনি 
অধীর হয়েছিলেন । ভক্তের! তাকে কৃষ্ণ বলে সম্বোধন করলে তিনি তাদের 
নিষেধ করে বললেন-_ 

প্রভু কহে বিষ্ণু বিষ্ণু ইহা না কহিও। 

জীবাধমে রুষ্জ্ঞান কভু না করিহ॥ [ চৈ. চ. মধ্য £১৮ প] 
এখানে ম্মরণ করা যেতে পারে, বুন্দাবনদাস ( এবং অন্টযান্ত চরিত লেখকের] ) 
শ্রীচৈতন্তের নবহ্ধীপ লীলাতে তাকে দিয়ে কুষ্ণাবতার ব্ূপে ঘোষণা করিয়েছিলেন ।১ 
এখানে কিন্ত মহাপ্রভু নিজেই নিজেকে কৃষ্জ্ঞান না করতে বলছেন। নীলাচল- 
লীলার সময় থেকেই শ্রীচৈতন্তের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য পরিবত'ন জীবনীকারের! 
দেখিয়েছেন । নবদ্ীপে তিনি নিজেকে কৃষ্ণাবতার ভাবলেও এ-সময় থেকে 
শ্রীরাধার ভাবে ভাবিত হয়েছেন |. দিব্যোন্নাদ অবস্থায় নীলাচলের শেষ ছয় ঝখসরেব 
লীলায় এই ভাব সর্বাপেক্ষা প্রকট হয়েছিল । 

বৃন্দাবন থেকে ফিরবার পথে কয়েকজন পাঠান অশ্বারোহীকে মহাপ্রভু বৈষ্ণব 

ধর্মে দীক্ষিত করলেন । “পাঠান বৈষ্ণব নামে তারা পরিচিত হয়েছিলেন । 
ফেরার পথে আবার প্রয়াগে এলেন। এখানে' রূপ গোস্বামী এবং তার ভাই 
বলভ এসে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। রামানন্দের সঙ্গে কৃষ্ণ প্রেমতত্বের যে 
আলোচনা হয়েছিল-_-এবারে “সেই কৃষ্ণতত্ব ভক্তিতত্ব রসতত্ব প্রান্ত । সব 
শিখাইল প্রভু ভাগবত সিদ্ধান্ত ॥ [ চৈ. চ. মধ্য ঃ ১৯প1| প্রয়াগে 
দশদিন ধরে বূপগোশ্বামীকে সব শিখিয়ে তাকে বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দিলেন। 


সপ সপ 


১। (ক) দেখিয়! গঞ্জয়ে প্রভ করয়ে হুঙ্কার 
“মুগ সেই মুগ্রি সেই” বোলে বার বাঁর। 


| [ চৈ. ভা. মধ্য £ ২ অ] 
খে) কাহারে বা পুজিস করিস কার ধ্যান... 
:.... ধাহারে পুজিস_হারে দেখ বিদ্বমান। শত] 
পে) আমি সে করিমু পুবে পৃথিবী উদ্ধার 
তক্তজন রাখি হুষ্ট করিমু সংহার। [ চৈ, ভা. মধাঃ ৩ অ ] 


৪০ বৈষ্ণব পাব লীব পরিচয় 


বূপ-সনাতনের হুসেন সাহী মন্ত্রিত্ব ত্যাগ ও গৌড থেকে পলায়নের কাহিনী 
এখানে বলে শেওয়া যেতে পাবে । দবীর খাস ( সনাতন ) ছিলেন প্রধানমন্ত্রী 
না জি মল্লিক (রূপ) ছিলেন রাজন্ব মন্ত্রী। মহাপ্রভু 
বপ-সশাতন নামকবণ কবেন । ইতিপুবেই দেখেছি শ্রীচৈতন্ত 
গৌডে বামকেলিতে এসে গোপনে এই দুজনকে দীক্ষা দিয়ে যান। এবপর 
মন্ত্রিধ ছেডে রূপ গৌড "যাগ কবে পার্দিয়ে গেলেন। সনাতনও পালাতে 
পারেন এই গাশঙ্বায় হাসন আহ তাকে কাবাগাবে ক্থদী কবজেন। রূপ সনাতন 
দু'জনকে ছেডে বাজ্য চালন! ছুঃমাধ্য হাব পন্ষে। সনাতন কাবাবক্ষককে 
দশসহত্র মুদ্রা ঘুষ দিযে পালিয়ে কাশী ৭সে শ্রীচৈতন্যেব সঙ্গে দখা কবলেন। প্রত 
প্রেমাবেশে তাকে আলিঙ্গন কবলেন । জশাতন তাতে স"কোচবোধ কবলে প্রভূ 
বললেন-_ 


প্র কহে তোমস্পশি আত্মপবিত্রিতে | 
ভক্তিবলে পাব তুমি ত্রহ্মা্ড শোধিতে ॥ 


[ চৈ. চ. মধ্য 2২০ প] 
দু'মাস কাশীতে থেকে মশ্তাপ্রভৃ সনাতন গোন্বামীকে বৈষ্ণব সিদ্ধাস্তসকল 
শিক্ষা দিলেন। বপ গোস্বামী তাৰ ভক্তিবসাষৃণ্সিন্ধু এবং উজ্জলনীলমণিতে 
প্রভৃদত্ত শিক্ষাকে গৌভীষ বৈষ্ণব বসদর্শনে রূপ দিয়েছেন ৷ এখানে উল্লেখ করা 
যেতে পারে, মহাপ্রভু সনা'তনকে নানা্দিক থেকে কৃষ্ণ বাধ! 


জিও প্রেমলীঙগাব যে ব্যাখ্যা কবেছিলেন তাব মধ্যে নবলীলাকেই 
সর্বোত্তম বলেছেন ।-- 
কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নবলীলা 
নববপু তাহাব ব্ববপ। 
গোপবেশ বেখুকব নবকিশোব নটবর 


নবলীলাহয় অন্কপ ॥ [ চৈ.চ, মধ্য ১২১ প] 


এখানেই মহাপ্রভু নিঞ্জেকে বোধ হয় গ্রথম বাউল বলে পৰিচয় দিয়েছেন । বাউলদেব 
মধ্যে যে সহজ মানবীয় প্রেমসাধনার পরিচয় মেলে, চৈতন্য অনেকাংশে জাতিপংক্তি 
বিভীন, এরশ্বববিহীন, শাস্তজ্ঞানবিহীন সেই সহজ মানব-প্রেমতব্কেই প্রকাশ করতে 
চেয়েছেন । তিনি বলছেন-_ 


শ্রীচৈতন্যের জীবনী ৪১ 


আমি তো বাউল আন কহিতে আন কহি। 
কৃষ্ণের মাধুধজআোতে আমি যাই বি ॥ 
[ চৈ. চ. মধ্য £ ২১প 7 
তিনি বাউলদের মতোই মধুব-প্রেমে পাগল হয়েছিলেন । কৃষ্ণের অবোভম 

নবলীলার প্রেমসাধনাক়্ যে মনেব মান্তষেব ছবি ফুটে উঠেছিল তারই সন্ধানে 
গৃহত্যাগী হয়েছিলেন । সনাতনকে প্রতু-_ 

যুক্ত বৈবাগ্যস্থিতি সব শিখাইল । 

শু বৈরাগ্যজ্ঞান সব নিষেধিল ॥ [ চে. চ. মধা ই.৩প] 
সনাতন.কও প্রভু কাশী থেকে বৃন্দাবন গিয়ে রূপেব সঙ্গে মিলিত হয়ে বৈষ্ণবধর্ম ও 
ভক্তি-স্থ্ত শাস্ত্র প্রচাব কবতে আদেশ দিলেন ।-_ 

পুর্ব প্রয়াগে আমি রসের বিচাবে। 

তোমাব ভাই রূপে কৈণ শক্তি সঞ্চাবে ॥ 


বৃন্দাবনে কষসেব। নৈষ্চব আচাব। 
ভক্তিম্থৃতি শান্তর কবি কব্তি হচার ॥ 
[ ঠ. ঢ. মপা ; ২৩] 
সনাতনকে তিনি যে শীন্ত উপদেশ দিয়েছিলেন বেফ্বপর্মে তা শিক্ষাষ্টক৯ 
নামে প্রসিদ্ধি পেষেছে। “ত্য নীঠিগুলি পালন করতে 
বত ছিলেন সে হল, 
অনৈষব হাঙ্গ ত্যাগ, বহু শিষ্য না কবিবে। 
বহু গ্রন্থ কলাভ্যাস ব্যাখ্যান বজিবে ॥ 
হানি লাভ সম শেোকাদি বশ ন' হইবে । 
অন্যদের মন্যশান্ত্র নিন্দা পা কবিবে ॥ 
বিষ্ণু বৈষ্ণব শিন্দা গ্রামা নার্তা না শুনিবে। 
প্রাণী মাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ ন। দিবে ॥ 
[ চৈ. চ. মধ্য 2 ২২] 
এই অহিংস নীতিবাদ মহতাপ্রত্ বৌদ্ধধর্ম প্রভাবে পরবর্তী জীবন্রে গ্রহণ কবেছ্ছিলেন, 
মনে হয়__। সন্নযাস-পুর্ব নব্ীপলালায় তিনি প্রয়োজ্ঞনে হিংসার আশ্রয় নিয়েছেন 


“শিক্ষার্টক' 


১। মুল “শিক্ষার্টক' বজাগ্য়াদ-নহ পরিশিষ্টে দেওয়$ গেল । 


৪. বৈষুব পদ্দাবলী পরিচয় 


কিন্ত সন্ন্যাস পরবর্তী নীলাচল লীলার সময় থেকে তিনি সম্পৃণ অহিংস প্রেমধর্মের 
পথিক। মহাপ্রভু সনাতণকে আত্মারাম ক্লোকেরও নতুন একটি প্রকারের ব্যাখা 
করে শোনালেন। াবভৌমকে যে আঠার একারের ব্যাখ্যা শুনিয়েছিলেন এগুলি 
তার থেকে সম্পূর্ণ নতুন। . 

কাশীতে ফেরার পথে তানি বৈদান্তিক পণ্ডিত প্রকাশানন্দের সঙ্গে বেদান্ত বিচার 
করে, শঙ্কর-মত খণ্ডন করে ভাগবত পুরাণই ষে প্রকৃত বেদাস্তভাষ্য, এই মত 
প্রতিষ্ঠিত করলেন। 

১৫১৬ খৃঃ জুলাই মাপে আবার তিনি বৃন্দাবন ভ্রমণ শেষ করে নীলাচলে ফিরে 
এলেন । এর পর দিব্যোন্মাদেব পূর্ববর্তী ছয়বৎসর কাল তিনি 
একই সঙ্গে গৌঁডে নিত্যাণন্দকে ধর্মগ্রচাবের এবং বুন্বাবনে 
বূপসনাতনকে ধর্মতত্ব, রসতত্ব, নাটক, কাব্য, দর্শনশান্ত্র গ্রভৃতি রচনার প্রেরণা 
যুগিয়েছেন। কর্দিকে গড়ে পতিত উদ্ধার, যবনরাজ ও পাযণ্তী হিন্দুদের হাত 
থেকে মানবসমাজের মুক্তির বাবস্থা করেছেন নিত্যাণনের মাধ্যমে । অপরদিকে, 
বৃন্দাবনে রূপ-সনাতন গোস্বামীর মাধ্যমে গৌডীষ বৈষ্ণব ধর্মীয় রসতত্ব ও 
দশনকে একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়েছেন । নীলাচলে এসেই তিনি নিত্যানন্নকে 
গৌড় দেশে পাঠালেন । তাঁকে বললেন, নীলাচলে বসে মুনিধর্ম করলে, গৌডে 
গিয়ে বৈশ্কব ধর্ম প্রচারে পতিতদের উদ্ধার না করলে আমাকে অবতার বলে 
গ্রচার করে কি ফল হবে? নিত্যানন্দ ১৫১৫।১৬ তে গৌঁডে কিরে এলেন । তিনি 
গোৌঁড ও রাঢের বৈষ্ণব সমাজে গৌরা্গমুণ্তির পূজা €চপন" করলেন। নিত্যানন্দ 
কঠোর জীবনযাপন এ মাধুকরীবৃত্তির পথ ধরেননি। এ বিষয়ে মহাপ্রভুর কাছে 

অভিযোগ উঠলে প্রত প্রশ্ন করেন -- 
শত্যানন্দের সঙ্গে 

প্রভুর আজে চন কর্তাল মৃদঙ্গ যন্ত্র মাল্যচন্দনে । 

শিক্গ৷ বেত্র গুঞাহার নৃপুর আরণে ॥ 

মহোৎসব মাগিয়! নাচেন সংকীর্তনে । 

হেন যুক্তি তোমারে দিলেক কোনজনে ॥ 

[ চৈ. ম. উত্তর খণ্ড] 
নিত্যানন্দ জবাবে হেসে .বললেন, _“কাঠিন্ত কীর্তন কলিষুগ ধর্ম নহে।” তিনি 

আপন সংকীর্তন রীতিই বহাল রাখলেন। নিত্যানম্দ এ-সময়ে পাণিহাটিতে এক _ 
চিড়া-মহোৎসব করেছিলেন । জাতিভেদহীন পংক্তিভোজের এই প্রবর্তন উত্তর 


নীলাঁচলে প্রত্যাবত ন 


শ্রীচৈতগ্ভের জীবনী ৪৩ 


কালে শিত্যাননের স্ত্রী জাহবী দেবীর নেতৃত্বে পুত্র বারচন্দ্র এবং শিশ্ নরোত্তম 
প্রকৃতিকে খে বী মহোৎসব রূপ মভা-বৈষ্ণব সম্মেলনে উদ্ধদ্ধ করেছিল। 

হবিদাস ঠাকুব শ্রীচৈতন্যের সঙ্গেই শীলাচল এসেছিলেন । মহাপ্রভূব ছাদশ 

বৎসর পূর্বেহ ১৫২১ খুষ্টান্ে তিনি দেহ রাখলেন। হাবিদাস 
চৈতন্তদেবের অন্তবঙ্গ পাশ্বদদেব অন্যতম ছিলেন এব" 
যবনবাজেব অত্যাচাব থেকে তাকে উদ্ধারের জন্যেই মহাপ্রতৃ মর্তে শীঘ্র অবতীর্ণ 
হয়েছেন বৃন্দাবনর্দাস এমন কথা তাকে দিয়ে বলিয়েছেন ।+- 
যেব। গৌণ ছিল মোৰ প্রকাশ কবিতে 
শীঘ্ব আইন তোব ছুঃখ না পারে সহিতে ॥ 
[ ৮, ভা, মধ্য ১০ অ] 
হবিদাসেব নিবাণের পব তাব দেহ কোলে নিয়ে প্রেমাবিষ্টভাবে চৈতন্য 
হৃত্যুকীর্তন করলেন। বিমানে (দোলা বিশেষ) চাঁভয়ে কীর্তন সহকারে সমুদ্রে নিয়ে 
এলেন। সমুদ্রজলে তাকে শ্বান করিয়ে ভক্তগনকে হরিদাসের পদোদক পাণ 
কখালেন। বাণুকায় গর্ত কবে নিজে তাঁকে সযত্বে শুইয়ে বালিচাপ। দ্িলেন। 
হরিদাসঠাকুরেব মহোৎসবেব ভিক্ষাতেও নিজে বেরোলেন। মহোৎসব ভোজনে 
নিজে হাতে পবিবেশন কবলেন।--কবিবাজ গোম্বানী হরিদাসেব নির্বাণ ছবি 
জীবস্তভাবে একেছেন। শ্রীচৈতন্য হুরিদাসের মৃত্যুতে বিশেষ বিচলিত হয়েছিলেন 
সন্দেহ নেই। 

১৫২২ থেকে ১৫৩৩ খুষ্টাব্দ _-এই দ্বাদশ বৎসর মহা প্রভুর শীলাচল লীলাকে 
দিব্যোন্মাদ বল। হয়। শ্রীূপ গাস্বামী উজ্জলনীলমণিতে 
বলেছেন,__ 
এতস্ত মোহনাখ্যন্ত গতি" কামপুযপেষুষঃ 

ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্সাদ ইতীধ্যতে | 
উদ্ঘূর্ণা চিত্রজল্লাগ্ান্ততেদা বহবো৷ মঙাঃ ॥ 
| উজ্জলনীলমণি- ১৩৭ শ্লোক ] 
মোঁছনে পরম গতি কথনীস্ নয় । 
তাথে চিত্তভ্রম আভা দিব্যোন্সাদ হয় |. 
উদ্ধূর্ণ। চিত্র জল্লাদি তার ভেদ হয়। 
অনেক আছয়ে ভেদ কবিগণ কর ॥ 


হরিদাপের দেহরক্ষা 


অএচৈতন্তের দিব্যোন্সাদ 


৪৪ বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় 


স্বতক্ষে্ত অনুগাগের প্রকাশ শুল ভাব-_ব্রজগোপীদ্ের ক্ষেত্রে এই ভাবই 
মহাভাব। ভাব রূঢ ও অধিরূট ভেদে ছুই প্রকার । অধির্চভাবে দিব্যোন্সাদ 
গ্রলাপ হয়। অধিকঢ ভাবেব ছুই তেদ »মান এবং মাদণ। মোদন 'ববহ 
অবস্থায় মোহন হয়। কবিবাজ গোম্বামীর ভাষায় 'ব্রন্মাণ্ড ক্ষোভ কবে গেহ ত 
মোহন ।” দিব্যোমাদ মোহনেব অন্তর্গত । 


এখন একটা প্রশ্ন আমে । রূপগোন্বামী উজ্জ্লনীলমণি লিখেছেন মহা এতভুর 

মৃত্যুর পব। কাববাজ গোন্বামী আবার উজ্জলনীলমণিব বর্ণশানুযাষী 
মহাপ্রভু-লীলার «চিত্র একেছেন। রূপগোম্বানী শুকতভাঁবে মহাগ্ুভুব -শষ 
দবাদশবৎসরের নীলাচপ-লালাব ঘটনাবলী জেনে সেই অনুযায়ী দিবেশ্মংদ 
বসতত্বেব বিশ্লেষণ কবেছেনাক ?-_না কবিবাজ গোন্বামী উজ্জ্লদালমণির 
অলৌকিক দিব্যোন্সোদ-তত্বেৰ আলোকে কাল্পনিক ঘটনাবলী শ্রীচৈতন্তেব শেষ 
ঘাদশবৎসবেব শীলাচল জীবশে আবোপ কবেছেন। এ-প্রশ্নেব অঠিক উত্তব 
পাওয়া! কঠিন। অনুমিত হয় উভয় পদ্ধাতব মিশ্রন ঘটেছিল। এই জময়কার 
চিত্রাঙ্ধনৈ কবিবাজ গোস্বামী দেখিয়েছেন, কখনও প্রভুব বাহ্থজ্ঞান স্বাভাবিক 
বয়েছে, কখনও অর্ধজ্ঞান বয়েছে, কখনও সম্পূর্ণ বাস্তজ্ঞান হাবিয়েছেন। এই 
সময়ও মহাপ্রত্ত জগদানন্দকে মবদ্ীপে মায়ের কাছে পাঠিয়ে খোজ নিয়েছেন । 
তাকে পৃথকভাবে প্রসাদ পাঠিয়েছেন । মায়ের আজ্ঞাতেই তিনি দূবদেশ 
বৃন্দাবনে ন। গিয়ে নীলাচলে সব্্যাসজীবন কাটিযেছিলেন। মায়েব কষ্ট বেদনার 
কথা তিনি কখনও ভুলতে পাবেননি । ছুখকবে বলেছেন-__ 

তোমাব সেবা ছাডি আমি কবিল জন্যাস। 

বাউল হইয়া! আমি কৈল ধর্মনাশ ॥ 


| চৈ. চ. অন্তা £ ১৯ পা? 


ছিব্যোন্মাদ অবস্থায় বাহজ্ঞান ভাবিয়ে তিনি কখনও গভীবরাতে একা জগন্নাথ 
মন্দিব দ্বাবে কৃষ্ণ-মিলনাশায় অটৈতন্য হয়ে পড়ে আছেন, কখনও ভাবাবিষ্ট 
হয়ে চট কঞ্চপর্থতকে বৃন্দাবনের গোবর্ধন পবত ভেবে সেদিকে ছুটে গেছেন, কখনও 
বা ষমূনায় কৃষ্-জলকেলি ভ্রমে জমুদ্রে বাপ দিয়েছেন। বাধিকার বিরহেব যে 
দশ দশার বর্ণনা! বূপগোস্বামী দিয়েছেন,---অন্ুরূপ অবস্থার চিত্র শ্রীচৈতন্তের জীবনেও 
আরোপিত হয়েছে । 


“্ক্রীচেতগ্ের জীবনী ৪৫ 


মহাপ্রতর অন্তর্ধান-লীল। বৃন্দাবনদ্াস বা কবিরাঞ্জ গোশ্বামী বর্ণনা করেননি। 
লোচন এবং জয়ানন্দ কিছু ভিন্ন ভির বর্ণনা দিয়েছেন । 
জয়ানন্দ লিখেছেন__ 

আষাঢ় বঞ্চিত রথ বিজয় নাচিতে ॥। 

ইট।ল বাঞ্জিল বাম পায়ে আচম্বিতে । 

চবণ বেদন। বড হঠীর দিবসে । 

সেই লক্ষ্য টোটায় শরন অবশেষে ॥ 

ডাঃ বিমানবিহাবী মজুমদার এবং স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় জয়ানন্দের 
এই বণনাই মেনে নিয়েছেন । ডাঃ মজুমদার লিখেছেন, "আমাব নিজের ধারণ] যে, 
জয়ানন্। প্রদত্ত বিববণই সতা। প্রভু হটে আহত ৬ইয়] জর ও দুষিত ক্ষতে 
আক্রান্ত হণ এবং তাহাব প্রিয়বন্ধু গদাধব পরণ্ডতেব আশ্রমে দেহবক্ষা করেন, 
লোচন আবার জানিয়েছেন, আধাটের সপ্তমী তিথিতে, রবিবাৰ বেলা তিন ঘটিকায় 
গুগী(বাডাতে “জগন্নাথে লীন গ্রভু হইলা আপনে ।» পাগ্ড ব্রা্ষণ এসে দেখেন, 
গুঞ্জাবাডীর মধ্যে প্রভূর হইল অপর্শন ॥ 1 চৈ. ম, শেষখণ্ড ] ডাঃ দীনেশচন্দ্র 
সেন সিদ্ধান্ত করেছেন, গুিচা মন্দিবে মহা প্রভূর দেহ সমাধি দেওয়া হয়েছিল। 
অপর একটি সন্দেহ করা হয়, শ্রীচৈতগ্যকে গুপ্তহত্যা করা হয়েছিল গুপ্ডি। বাড়ীতে। 
সে জন্টেই তিনি জগন্নাথে লীন হলেন, গুঞ্জাবাজীতে অদশন হলেন প্রভৃতি প্রচার 
প্রয়োজন হয়েছিল। এই গুপ্ত হত্যার কি কাগণ অনুমান করা যায় ?-(১) 
প্রতাপরুত্র যুদ্ধবিগ্রথ ছুড়ে প্রভুব কৃপাপ্রার্থা হয়ে রাজকাষে ছুবলতাব পরিচয় 
দিচ্ছিলেন, যাতে বাজ অমাশ্/র। পাগাদের সহায়তায় গুপ্তহত্যা কবেন। 
(২) প্রতাপরুত্্র জগন্সাথের তুলনায় মহ প্রভুকেহ যেন বেশী অন্মন দিচ্ছিলেন 
তাতেও পাগাদের ঈধ্যান্বিত হবার কারণ ঘটে। এই একই সময়ে মহথাপ্রত্তুর 
তিবোধানের বছরেই (১৫৩৩ খুঃ ) গৌড়েশ্বর শরৎ সাহকে তার এক খোজা 
ভৃত্য গুধুভাবে হত্য| কবেছিণ | মেটিও 'এই অন্থমানেব অন্যতম কারণ । তবে এই 
অনুমান ভ্রান্ত বলেই সন্দেহ জাগে। বাজ অন্গ্রহ-ভাজন, নীলাচলেব ধর্মীয় 
লমাজেব সবাপেক্ষা খ্যাতিমান শ্রাীচৈতন্ত গুপুথ।তকেব হাতে শিহত হলে 'অল্পদিনের 
মধ্যেই সে-ব্ষিয়ক কিছু তথ্য প্রমাণ বাইবে প্রকাশ হয়ে পড়তে । কিন্তু এ-বিষিষে 
কোনও তথ্য প্রমাণই অংগ্রহকরা সম্ভবপব হয়নি । তবে পু জাগে, বৃন্দাবস্দাস 
ও কবিরাজ গোন্বামী কি কারণে এ-বিষয়ে একেবারে শীরব ছিলেন? 


শ্রীচৈতন্তেব অন্তর্ধানলীল। 


৪৬ বৈষ্ণব পদ্দাবলী পরিচয় 


চৈতন্যু আবির্ভাবের সামাজিক প্রস্ভাব 


একটু লক্ষ্য কবলে দেখ যাবে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে তিনটি দিক থেকে » 
বাংলার সাংস্কৃতিক উন্নয়নে সাহাযা করেছিল প্রথমত এঁতিহাসিক ও সামাজিক 
দিক থেকে বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তিব একটি পথ খুঁজে পেষেছিল। দ্বিতীয়ত, 
মানব-প্রেমাদর্শে সমৃদ্ধ এক বিরাট টৈষ্বদর্শন ও ধর্মসম্প্রদায় গডে উঠেছিল। 
তৃতীয়ত, পঞ্চদশ-যোডশ-সপ্তদশ শতকে অধ্যাত্ম ভাব, চিন্রসৌন্দঘ ও মধুর 
প্রেমবসের এক অতি উচ্চ পর্ধায়ের বিপুলায়তন বৈষ্ণব সাহিত্া সৃষ্টি হযেছিল। 
প্রাচীন যুগেব বাংলান সংস্কৃতি আলোচনায় এই তিনটি দিকেব গুরুত্ব কম 
নয়। 


নিমাইএর জন্মের সময় গোডেশ্বর ছিলেন ফতেশাহ ( ১৪৮৩-১৪৯৩ )। 

তিনি শিমাইএব জন্মের পূর্বেই নবদ্বীপেব হিন্দুদের উপব অত্যাচাব করে 

নবদ্ব'পকে যে উচ্ছন্নে দিয়েছিলেন এবং বাসুদেব সাবভোৌম 

এতিহাসিক ও সেই অত্যাচাবে উৎখাত হয়ে যে উডভিষ্যায় চলে গিয়েছিলেন 
সামাজিক প্রভাব 

চৈতন্য জীবনী লেখকের। হার বর্ণনা দিয়েছেন । চৈতন্য 

জীবনী স্থচনায় তার কিছু অংশ উদ্ধত করেছি। কবিব বর্ণনায় আরও পাওয়া 

যায়) 


আচন্বিতে নবদ্ধীপে হইল রাজভয় 

ব্রাহ্মণ ধরিয়া রাজা জাতি প্রাণ লয়। 

নবদ্ধীপে শঙ্খধবনি শুনে যার ঘরে 

ধন প্রাণ লয় তার জাতি নাশ কবে। 

কপালে তিলক দেখে যজ্ঞস্ত্র কাধে 

ঘব দ্বার লোটে তাব লৌগুপাশে বাধে। 

ধেউল দেহবা ভাঙ্গে ওপাবে তুলসী 

প্রাণভয়ে-স্থিব নহে নবদ্ীপবাসী | [ ৮. ম* নদীয়া খণ্ড ] 


মুসলিমরাজেয় হাতে বাংলার সংস্কৃতিকেন্দ্রের এই চরম দুর্দশীয় ব্রাক্ষণেরাও 
বনুলাংশে দায়ী ছিলেন। ব্রান্ধণদের মধ্যে অনাচার, 


হিলুসমাজ-চিনর ভেদবৈষম্য দেখ! দিয়েছিল । তারাও পাধস্তী হয়ে উঠেছিলেন । 


শ্রীাচৈতষ্মের জীবনী ৪৭ 


কবি তৎকালীন হিন্দু সমাজের চিত্র দ্বিতে গিয়ে দুঃখ করে লিখেছেন, 

ধর্মকর্ম লোক সবে এই মাত্র জানে। 

মঙ্গলচণ্তীর গীত কবে জাগবণে ॥ 

দম্ভ কবি বিষশ্ূবি পুজে কোন জন। 

পুস্তুপি করয়ে কেহ দিয়া বধ ধন।॥ 

বাস্টুলী পুজয়ে কেহ নান? উপশ্াবে। 

মছ্ধমাংস দিম কেহ যক্ষ পুজ। করে ॥ 

নিববধি বৃতাগীত বাদ্য কোলাহল । 

না শুনে ক্ণের নাম পরম সজল ॥ 


[ চৈ. ভা. আর্দি ২ অ] 
লৌকিক দেবদেবীব তথন প্রাধান্য বুদ্ধি পেষেছে। বৈষ্ণব সমাজেব ছুদশ। চরমে 

ন্টঠেছে। নন্দ্ধীপে তখন হরিনাম কীর্তনেবও উপায় ছিলনা । পাষগা ব্রাঙ্গণবাও 
ফ্বন অতাচাবভয়ে কীর্তনীগাদেয় ওপর ক্ষেপে উঠতেন,-_ 

শুনিয়া পাষণ্ডী বলে হইল প্রমাদ। 

এ ব্রাঙ্গণ করিবেক গ্রামেব উৎসাদ ॥ 

মহাতীব্র নবপতি যখন ইহার। 

এ আখ্যান শুনিলে প্রমাদ নদীয়ার |) 

কেহ বলে এ ব্রাঙ্ষণে এহ গ্রাম হইতে । 

ঘর ভাঙ্গি ঘুচাইয়৷ ফেলাইমু শোতে | 

এ বাষুনে ঘুচাইলে গ্রামের মঙ্গল । 

অন্যথ1 যবনে গ্রাম করিবেক বল ॥ 


[ চ. ভা. আদি : ২ অ] 

অদ্বৈত আচার্ধ প্রমুখ ভক্তের তখন ভক্ভিবিশ্বাসের আশ্রয়ে এই সামাজিক 
পরম ছুর্দিনের হাত থেকে নিষ্কৃতি চেয়েছিলেন। চৈতন্যদেব অবতার ভয়ে 
উঠেছিলেন এই ভক্তদেরই আত্যস্তিক ইচ্ছার মাধ্যমে । হোসেন শাহ গৌড়েশ্বব 
ছিলেন ১৪৯৩ থুঃ থেকে ১৫২০ খুঃ পর্বস্ত ।১ সুতরাং নবদ্ীপে এবং শীলাচলে 


৬. আতা 


১। ভিনসেন্ট শ্মিথের মতানুসারে । ্য়ার্টের মতে হোসেলশাহ ১৪৯৯ থেকে ১৯*খঃ 
পর্যস্ত গৌভবঙ্গে রাজত করেছেন । 


৪৮ বৈধব পঙ্গাবঙী পরিচয় 


শ্রীচৈতন্তদেবের প্রধানতম কর্মজীবনকালে গৌড়বাংলায় হোসেনশাহী রাজত্ব 
চলছিল। সে সময়ে কিছুটা আধিক স্থায়িত্ব দেশে ফিরে 
এলেও সামাজিক ও ধ্মীঁয় জীবনযাত্রায় যে হিন্দুর্দের যবন 
অত্যাচার ভয়ে যথেষ্ট শঙ্কিত থাকতে হঙ,-_তাছাড় পাধস্তী হিন্দুদদেরও যে যথেষ্ট 
নৈতিক অধংপতন ঘটেছিল চৈতন্য জীবনী লেখকের! তাব পরিচয় দিয়েছেন । 
জগাই মাধাইএর সঙ্গে হরিদাস শিত্যানন্দের সংঘর্ষ, চাদকাজীব২ দমনে নিমাই-এর 
নেতৃত্ব, ভক্ত হরিদাসের উপব্প ষবন রাজকর্মচারীদের অমাঙ্গষিক অত্যাচার প্রভৃতি 
ছোট ছোট ঘটনার মাধ্যমে শে যুগের সমাজ পরিচয় অনেকট] পরিস্মট হয়েছে। 
চৈতম্যভাগবতে চাদকাজীর দমণ-চিত্র বিস্তৃত্ভাবেই দেওয়। হয়েছে । হুসেন শাহ্‌ 
যে হিন্বুধর্ম বিদ্বেষী ছিলেন তাব উডিষ্যা অত্যাচার কাহিনীতেও সে সাক্ষ্য রয়েছে। 

হুসেন শাহ্‌ সর্ব উভিষ্যার দেশে ; 

দেবমৃত্তি ভাঙ্গিলেক দেউল বিশেষে । 


[ চৈ. ভা, অন্ত্যঃ ৪. অ] 


হোসেন শাহী আমল 


রাজ প্রতাপরুভ্র রাজনৈতিক বিষয়েও মহাপ্রভুর পরামর্শ নিয়ে চলতেন। বৃন্দাবন 
ভ্রমণান্তে মহাপ্রভূ নীল।চলে এলে প্রতাপরুদ্র তাৰ কাছে গৌড় আক্রমণ কববেন 
কিন। পরামর্শ চেয়েছিলেন ' মহাগ্রভু তাকে কাঞ্চিদেশ (বিজয়নগর ) আক্রমণে 
পবামর্শ দেন এবং গৌড় আক্রমণে নিষেধ কবেন, কারণ-__ 
উড্ভদেশ '্টচ্ছন্ন করিবেক যবনে । 
জগন্নাথ নীলাচল ছাড়িব এতদিনে ॥ [ চৈ. ম.] 
আবও লক্ষ); করবার বিষয় হ'ল, রূপ-সনাতনকে দীক্ষা দিতে এসে মহাপ্রভু 
গোপনে হোসেনশাহী গৌড়বাজ্য থেকে আবার ফিয়ে গিয়েছিলেন । এমনকি 
গৌডের পথে তাকে বৃন্দাবন যেতেও রূপ সণাতন নিষেধ করেছিলেন-_ 
'তথাপি যব জ।তি না করিহ সুতীতি। 
স্তরাং হোসেন শহরে সময়ও বাংলাদেশে যে হিন্দুধ্মীদের অবস্থা ভালে। 
ছিল গা সে বিষয়ে মতানৈকোর কারণ নেই। শ্বয়ং হোসেনশাহ শুবুদ্ধি- 
রায়ের জাত মারবার জন্যে কবোরার পাণশী তার মুখে দেওয়াইলা, বুন্দাবন 
দ[স তার উল্লেখ করেছেন। উচ্চ রাজকর্মল[ভের আশাতে এবং যবন অত্য।চার 


শি পপ | পাসাস্প্পী জপ 


২। টাদকাজী হুসেন শাহের দৌহিজর ছিলেন। 


শ্রীচৈতগ্ভের জীবনী ৪৯ 


এডাবার জন্তে একদল হিন্ৃতখন মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। বক্ষণলীল 
ব্রাহ্মণ সমাজ অপরদিকে "আত্মগোপন করে ধর্ম বক্ষাব ক্ষীণ চেষ্টা কবছিলেন । 
বাংলার সমাজজীবনের সঙ্গে সে ধর্মের যোগ ছিল ন1 বললেই চলে । এই সামাজিক 
চরম বিভ্রান্তি ও নৈরাশ্যকর পবিবেশ থেকে বাঙালী সমাজকে উদ্ধারের পথ 
দেখালেন শ্রীচৈতন্যদেব। তীর উদ্দার মানব-প্রেমধর্মের ছায়াতলে চণ্ডাল-শূত্র 
ব্রাহ্মণ বা যবন- সকলকেই আশ্রয় দিলেন । (প্রমমুক্তির ডদাব স্পশে তিনি জাতির 
নবমৃক্তির পথ দেধিয়েছেন।--সন্ভবত এই অসম সাহসিক নব আন্দোলনেব 
অগ্নদূতরূপে দেখতে গিয়েই বৈষ্ণব ভক্তেবা অলৌকিক অবতাব্লীলায় তাঁকে 
“রাধা হ্তাবছ্যুতি স্ুবলিতং নৌমি কুষ্কস্বূপম”-রূপে গ্রহণ করেছেন । 
৮চৈতচ্ঠ আবির্ভাবের দার্শনিক তত্বব্যাখ্যা 
বৈষ্ণব ভক্ত মহাজনদেব কাছে শ্রীচৈতন্দেবের আবির্ভাবেব আলাঁকিক সুন্দর 
তত্বব্যাখ্যা বষেছে। আচার্ষেরা শাকি আমাদের তিনটি খণেব উল্লেখ করেছেন, 
_খধি-খণ, পিতু খণ, দেবস্খণ | শিক্ষা-বিস্তাবেব দ্বাবা 
ধষি-খণ শোধ কবতে হয়। বিবাহাদি কবে গাহস্থাধর্ম 
পালনে বংশরক্ষাব দ্বারা পিতৃ-খণেব শোধ হয়। দেব-খণ যজ্ঞের দ্বারা অর্থাৎ 
জনকল্যাণে অর্থাদি ব্যয়েব দ্বাবা! পবিশোধ করতে হয়। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্ত এই 
তিনভাবে কর্মফল দানের দ্বাবা খণ পরিশোধ ব্যবস্থাকে সম্পর্ণ খণ-মুক্তি বলে 
মানেননি । আনন্দ থেকে সর্বভৃতেব জন্ম, আনন্দেব মধ্যেই ভূতচবাঁচব বেঁচে থাকে, 
(শষে আনন্দেব মধোই সব লয় পাষ। ““মানন্দাঙ্গোব খন্থিমানি ভতানি জায়স্তে। 
'আননোন জাতানি জীবপ্তি। 'আনন্েন গয়ন্তাভিলংবিশস্থি ।--উপমিষদের 
এঈ আপ্তবাক্য মেনে নিয়ে মহাপক্$ সচ্চিদাতন্বময ভগবান রুষ্জেব প্রতি খণের 
উল্লেখ কবেছেন। যতদিপ শ্াশন্দ ধণ পরিশপ না হবে হতদিন সব কিছুই 
বৃুথা। পূর্বোক্ত তিনটি খানও আনন্দের সঙ্গেই পরি.শাধ করতে হবে। কর্ম 
ইরা শুধু শিষাম হলে চলবেনা ।--আনন্বযুক্ত ৎওয়। চাই। 
বলে! হ্যেবায়ং লন্ধানন্দীভবতি নিজে আনন্দ-রসান্বাদন 
করে অপরকে সেই মাণন্দ দান কলতে হবে )-এই হল আনন্দ-খণ 
পবিশোধেব উপায় । ব্রজগোপীবা এত ভাবেই "ঝানন্দ বসাম্বাদন করেছেন । 
তাদেরই সবাগ্রগণয1 হলেন মহাভাব-শ্বরূপিনী শ্রারাধা। তাই ঠারই ভাবকাস্তি 
অঙ্গীকাবপূর্বক রাঁধান্ভাবছ্যাতি স্ুবলিত তম শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব । 


দাশলিক ধর্মোস্তব 


৫০ বৈঞব পদাবলী পরিচয় 


বৈষ্ণব মহাজনের বলেছেন, শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণী সর্বস্থ বিলিয়ে দিয়ে 
আনন্দময় ভগবান শ্রাকুকে ভাল বেসেছিলেন। তাঁর এই অপূর্ব ভালবাসায় 
খণী হয়ে স্বয়ং আনন্দময় সেঞণ স্বীকার করেন। এই খণ পরিশোধের জন্টোই 
সচ্চিদানন্দময় শ্রীচৈতন্যদ্েবের আবির্ভাব । ভগবান এখানে ভক্তের আনন্দের 
খণ শ্বীকার করে নিয্নেছেন। সুতরাং মর্তবাসীকেও এই আননখণ শ্বীকাব 
করতে হবে। শ্রীগৌবাঙ্গ সেই আনন্দ-জগতের সঠিক নিশান! আমাদের জানিয়ে 
গেছেন। আত্েন্দিয় প্রীতিবাঞ্চায় আনন্দ নেই, কৃষি প্রীতি বাঞ্ছাতেই আনন্দ। 
ভক্ততশ্রেষ্ঠ মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধ৷ কৃষে্্দরয় গ্রীতিবা্থার় ষে অসীম আনন্দ 
উপভোগ করতেন সেই আনন্দ-স্বাদ লাভের আকাজ্জায় 
রাধাভাবছ্যুতি নিয়ে শ্রীরুষ্ণকে গৌরাঙ্গরূপে নব জধতাৰ 
লীলায় আবিভূতি হতে হয়েছিল। শ্রীপাদ শ্বরূপ দামোদর 
তার কডচায় লিখেছেন,১-- 
শ্রীবাধায়াঃ প্রণয্লমহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা- 
স্বাছ্যো েনাস্ভুতমধুরিমা কীদৃশে! বা মদীয়ঃ | 


১) গৌরাঙ্গ আবিতাঁব তত্ব বিষয়ক এই প্রখ্যাত শ্লোক ছুটিই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের 
মূল ভিত্তবিম্বরূপ। তবে স্বরূপ দামোদর তাঁর কড়চায় এই শ্লোকন্বয় লিখেছিলেন কফিন! 
নিশ্চিত ভাবে জানা যারনি। কড়চাটির উল্লেখ কবিরাজগ্োম্বামী এবং কবিকর্ণপূ্ 
(গৌর গণোদ্দেশ দীপিক1) করেছেন, কিন্তু গ্রন্থটি পাওয়! যায়নি । চরিতামুতের কোনও 
কোনও পুখিতে 'তথাহি শ্রী শ্বরূপগোম্ামিকডচায়াম্‌* উল্লেখের সঙ্গে ্লোকছুটি দেওয়া হয়েছে। 
কিন্তু অধিকাংশ পুর্থিতেই প্লোকের শৃচনায় কেবলমাত্র 'তথাহি' কথাটি লেখা আছে। 
এ-কারণে ডঃ মজুমদার মনে কবেন, ক্লোকগুলি কবিরাজ গোম্বা্মীই লিখেছেন তবে এই 
শোকদয়ের মন্তরিহিত তত্বটি স্ববপ দামোদরের কাছ থেকেই পেয়েছেন, নইলে নি্গোধুত 
ল্লোকগুলি লিখতেন না ।- 


(ক) অতি গুড হেতু সেই ভ্বিবিধ প্রকার । 
দামোদর-শ্বরূপ তৈতে যাহার প্রচার || 


স্ববপ গাঁসাঞ প্রতূুর অতি অভ্তগজ | 

তাহাতে জানেন প্রভুর এসব প্রস্জ ॥। । 8£,চ আদি৪ ১ 
(খ) অত্যান্ত নিগ্চ এই বসের গিদ্ধাস্ত। 

স্বর ্ পাখি মান জানেন একাস্ত ॥ 

যেবা কতো! বন্য উশনে মেহো। তাহা হৈতে। 

চৈতন্ত গোসাঞ্ির ফেঁহো অত্ান্ত মর্ম বাতে॥ [এই] 


1 


গৌরাঙ্গ আবির্ভাবের 
দার্শনিক তত্বব্যাধ্য। 


স্প্স্পি 


চৈতন্ত আবির্ভাবের দাশনিক তত্বব্যাধ্যা ৫১৯ 


সৌখ্যাঞ্চাস্তা মদুতবতঃ কীদৃশং বেতিলোভাৎ- 

তন্তাবাঢাঃ সমজনি শচীগঞ্ভসিদ্ধৌ হুরীন্দুঃ ॥ [ চৈ, চ. আদি ১] 
“যে প্রেমের হবার! শ্রীরাধা আমার অদ্ভূত মধুরিমা আম্বাদন করে সেই প্রণয়মহিমাই 
বা কিরকম, আর রাধাপ্রেম-দ্ার আম্বাস্ক আমার অদ্ভুত মধুরিমাই বাক 
রকম 1 আমাকে অন্ুভব করে রাধার যে দুখ হয় সেও বা কি রকম, এর 
( আস্বাদন ) লোভেই রাধাভাবধুক্ত হয়ে শরটীগর্ভ-সিদ্ধুতে হরি-রূপ ইনু ( অর্থাৎ 
গৌরচন্দ্) জন্ম নিয়েছেন ।* বুন্দাবনের কৃষ্ণলীলায় গোপীপ্রেমাম্বাদনের পর ভগবানের 
আবও কিছু লোভ ছিল। তিনি (ক) রাধাগ্রেমের মহিমা ফেমন, (খ) রাধ 
আস্বাদিত কৃষ্ের মাধুর্ধ মহিম1 কেমন, এব" গে) কৃষ্ণ প্রেমাম্বাদনে রাধার নুখ 
কেমন-_এই তিন রসাস্বাদ কৌতৃহলেই গৌরাঙ্গরূপে আবার অবতীর্ণ হয়েছিলেন । 
গৌরাঙ্গলীল! ব্যাখ্যার স্বরূপ গোস্বামী আরও থলেছেন, ১-_ 

রাধাকষ গ্রণয়বিকৃতি হলা দিশীশক্তিরস্মা- 

দেঁকাত্বনাবপি তূবি পুর! দেহভেদং গতো৷ তৌ। 

চৈতন্তাখ্যং প্রকটমধুন? তত্বয়ং চৈক্যমাপ্তং 

রাধাভাবদ্যুতিস্বলিতং নৌমি কৃষ্ণম্বরূপম্‌ ॥ [ চৈ. চ. আছি ১] 
“বাধা কৃষ্ণেরই প্রণর-বিকৃতি হলাদিনীশন্কি, এজন্ঠেই তারা একাত্ম হয়েও 
পৃথিবীতে ( বৃন্দাবনলীলায় ) দেহভেদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন ।--এখন আবার সেই 
দুই এঁক্য পেয়েছে , রাধাভাবছু/ তি-স্ুবলিত ঠতন্যাখা সেই প্রকটমধুর কৃষত্বরূপকে 
প্রণাম করি।” কবিবাজ গোশ্বামীও বলেছেন,_- 

গোবিন্দানন্দিশী নাধা_ গোবিন্মমোহিনী | 

গোবিন্দ সবন্ব - সর্বকান্তা শিবোমণি ॥ 


রাধ। পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান । 
দুই বস্ত ভেদ নাতি শাস্ত্র পবমাণ ॥ 
মুগমদ তার গন্ধ মৈছে অবিচ্ছেদ | 
অগ্নি জালাতে যৈছে বনু শহে ভেদ | 
[রাধার ছে সদা একই স্ববপ। 
লীলাবস আম্বাধিতে ধবে তইরপু। 
[ চৈ, চ. আদি ৪র্থ- 
১। এই শ্লোকটি সম্পর্কেও ৫* পৃষ্ঠার পাদটিকার একই বক্তব্য প্রযোজ্য ! 


৫২ 


বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় 


যেতিনটি লোভ চরিতার্থতার কামনায় শ্রীরুষ্ণকে বাধাভাবছ্যুতি অন্গীকাব 


কুষ্ধের গৌরাঙ্গবপ 
গ্রহণের গ্রথম কারণ 


কবে গৌবাঙ্গরূপে আবিভর্তি হতে হয়েছিল কবিরাজ গোস্বামী 
অননুকরণীয় ভাষায় তাও চমতকার বর্ণনা দিয়েছেন? 
প্রথম লোভের বর্ণনায় শ্রীরুষ্ণ বলছেন,_ 


পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পুর্ণতত্ব। 
বাধিকাঁব প্রেমে আমা করায় উন্মত্ত ।। 


নিজ গ্রেমাম্বাদে মোর হয যে আহ্লাদ । 
তাহা হতে কোটিগুণ বাধ] প্রেমাস্বাদ ॥ 


সই প্রেমাব শ্রীবাধিকা পবম আশ্রয় । 
সেই প্রেমাব আমি হই কেবল বিষয় ॥ 
বিষয় জাতীয় স্রখ আমার আস্বাদ। 
আমা ঠৈতে কোটিগুণ আশ্রযেব আহ্লাদ ॥ 
আশ্রয় জাতীয় শ্রখ পাইতে ম” ধায় । 
ষত্বে আন্বাদিতে নাবি কি কবি উপায় ।। 
কত ষদি এই প্রেমাব হইয়ে আশ্রয় । 
"বে এই প্রেমানন্দেব অন্তভব শয় || 
7 চৈ, চ. আদি চর্থ] 


বনদাব্নলীলায় গালীদেল, ৮ ভগবান শ্তরীকুষ্ণ ছিলেন প্রেমে বিষয় । 


পাপন চাত্ালাত » ও স্ঃকা 


শ্ীরাঁধা ছিলেন প্রেমে আশ্রঘ ।-__এই প্রেমের 'াশ্রয়'ত্বব মহিম] উপলব্ধির লোভে 
গীরাঙ্গ অবতাবে ভগবান একাধাবে প্রেমবিষয় এ প্রেমাশ্রয়ের আনন্দলীলাস্বাদ 


গ্রহণ কবলেন। 
স্থিতীধ কারণ 


দ্বিভীষ লোভ সম্পর্কে চবিতামূতকাৰ বলে ছন,-. 
এই এক গুন আব লোভেব প্রকার । 
স্থমীধুধ দেখি রুষ্ণ কবেন বিচার |) 


'দ্ুত অনন্ত পুর্ণ মোর মধুবিমা। 
ব্রিজণতে ইহার “কহো নাহি পার সীমা || 


চৈতগ্ত আবিভা বের দার্শনিক তত্বব্যাখা ৫৩ 


এই প্রেমদ্বারে নিত্য রাধিকা একলি। 
আমার মাধুধাম্ৃত আম্বাদে সকাল ॥ 

যছ্যপি নির্মল বাধাব সৎপ্রেম দর্পণ । 
তথাপি স্বচ্ছ ৩1 তাব বাটে শ্বণে ক্ষণ ॥১ 
আমর মাধুষেব নাহি বাটিতে অবকাশে। 
এ দর্পণেব আগে পখ নবরূপে ভাসে ॥ 
মন্মাধুয রাধপ্রেম- পেতে হোড় করি। 
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দোছে কেহো নাহি হারি ॥ 
আমাব মাধুষ নিত্য নব নখ হয়। 

স্ব স্ব প্রেম অনুরূপ ভক্তে আস্বাদয় ॥ 


ঘ্পণাছে দেখিয়াছি আপন মাধুরী । 
আম্বাদিতে লোভ হয় আন্বাদতে নারি ॥ 


বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ উপাঁয়। 
বাধকা শ্বরূপ হতে তবে মন ধায় ॥ [ চৈ. চ. আদি ৪] 


ঠিক একই কথা কবিবাজ গোস্বামী অন্যত্রও বলেছেশ__ 
রূপ পাখ ছাপশাত কৃষের হয় চমত্কার 
আমহ্বাদিতে মনে ডঠে কাম। [ চৈ. চ. মধ্য ২১] 
জীবনীকাবেরা এবং পদাবলীথ মহন কবিরা গৌরাঙ্গের বাধাভাব-বিভোরতার 
অসংখ্য চিত্র অস্কিত করেহেন। 


তৃতীয় লোভটিবও বিশদ ব্যাখ্যা চরিআামু £কাব দিয়েছেন । কুষ্ণমিলনে শ্রীরাধার 
তৃতীয় কারণ [নজন্ব ুখ কামন! ছিল না, কৃফেন্িয়-গ্রীতি ইচ্ছাতেই তিনি 
কৃষ্ণের কাছে আত্মনিবেদন কবতেন। তবু কৃফমিলনে তার 
সর্বাতিশায়ী সুখবোধ হত।-_এ হল 'কৃষ্ণস্খৈকতাৎপর্ধ সুখবোধ । কৃ ষে 
তার সঙ্গে মিলনে ক্গুখী ভষেছেন সেই বে।ধ থেকে উদ্ভুত এক অপুর্ব সুখ চেতনা । 
কৃষ্ণ সেই সুখের শ্বাদ পেতে চান ।-_ 


১। সুলনীর £ সথি কি পুছনি ছমুভব মেরে। 
সেই পিরিতি জন্গু রাগ বাথানিতে"' 
তিলে তিলে নূতন হো ॥ 'ব ধবে 


[বিস্তাপতি] ছতবী 


৫৪ বৈধব পদাবলী পরিচয় 


আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ । 
তাহা আম্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ ॥ 
নান। যত্ব করি আমি নারি আম্বা্িতে। 
সে সুখ মাধুধ স্রাণে লোভ বাড়ে চিতে ॥ 
রস আম্বাদিতে আমি কৈল অবতার 
প্রেমরদ আম্বার্দিল বিবিধ প্রকার ॥ [ চৈ. চ. আদি ৪) 
গৌরাঙ্গ অবতার লীলার এই তত্বব্যাখ্যাৰ আলোকে বৈষ্ণব মহাজনের গৌরাঙ্গ 
৭ শ্রীরাধা চিত্রে বনু ক্ষেত্রেই একই ভাব অন্ুভাবের প্রকাশ 
পদ দেখিয়েছেন। নরহরি সরকার লিখেছেন_- 
গৌরাঙ্গ নহিত কি মেনে হইত 
কমনে ধরিত দে। 
রাধার মহিমা প্রেমরসসীমা 
জগতে জানাত কে ॥ 
মধুর বন্দা বিপিন মাধুরি 
প্রবেশ চাতুরি সাব। 
বরজ যুবতী, ভাবের ভকতি 
শকতি হইত কার ॥ [ নরহরি | 
[ বস্তুত গৌরাঙ্গ-প্রেমলীলার এই নব ব্যাথ্যাব আলোকেই বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে 


প্রেম-সৌন্দ্ধের রসাম্বাদন দিব্য প্রেমানুভৃতির মিশ্রণে ভক্তি ভাবান্বিত পরিশুদ্ধ 
হয়ে উঠেছে 7 


অন্ঠান্তু বৈঝব সম্প্রদায় ঃ গৌড়ীয় তন্বের বৈশিষ্ট্য 


গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মাশ্রিত রসতত্বের পরিচয় নেব।র পুর্বে ভারতীয় অন্ান্ 
বৈষ্ণবধর্মপন্প্রধায়ের সঙ্গে চৈতন্যদেব প্রবতিত এই প্রেমধর্ষের পার্থক্য সংক্ষেপে 
একবার দেখে নেওয়। যেতে পারে। | 
ভারতীন্ন বৈষবধর্মমতের প্রধান চারটি শাধাইরবেদাস্ত ধর্মাশ্রিত। ব্রঙ্গন্ত্রের 
পাঁচজন ভাধ্যকার হলেন শঙ্কর, রামানুজ, নিশ্বার্ক, মধ্র এবং বাড । শহর 


বৈষব অন্প্রদায় £ গৌড়ীয় তত্বের বৈশিষ্ট্য ৫৫ 


কেবলাদ্বৈতবাদ প্রচারে করেছিলেন ;--তার মূল বক্তব্য হলঃ 'বরহ্ম সতাং 
জগন্সিথা, জগৎ ব্রদ্বৈককেবলম্‌ বরক্মই একমাত্র সত্য, জীব ও 
জগৎ মিথ্যা, মায়। মাত্র) মায়াবাদী শঙ্করাচারধ ছাড়া বেদান্ত 
প্রধ্াত অন্ত চারজন ভাষ্যকারই বৈষণবধর্ম প্রবনতা! । রামানুজ 
বিশিষ্টাদ্ৈতবাদ” প্রচার করে শ্রী-সশ্রদায় প্রতিষ্ঠা করলেন । নিম্বার্ক ( নিয়মাদদিত্য 
ব| নিাদিত্য ) দ্বৈতাক্বৈতবাদ প্রচার করে “হংসপপ্প্রদায়' বা লনকাদি-সম্প্রদায় 
প্রতিষ্ঠ। করলেন। মধ্ব (পূর্ণপ্রজ্ঞ বা আনন্দতীথ ) "ছ্বৈতবা্* গ্রচাব কবে 
্রহ্ষদ্প্রদায়ের জন্ম দিলেন। বল্পঙ 'শুদ্ধাদৈতবাদ প্রচাব করে ( জিষুখথামীব 
আদশে ) 'কত্রসম্প্রদায়” গড়ে তুললেন। 

শহ্করের সঙ্গে রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ ও বল্লভের মৌলিক পাথক্য রয়েছে। 
শঞ্চরের মতে ব্রন্গই একমাত্র সত্য। বৈষ্ণব বৈধাস্তিক চারজনের মতে বর্ষ, জীব 
ও জগৎ সমভাবে সত্য। রামাহছজ এবং মধব “বিষণ? নামে ব্রন্ধকে বুঝিয়েছেন, 
নিশ্বার্ক এবং বল্পভ ব্রহ্মকে কষ্ণনামে অভিহিত কবছেন। শঙ্কর ত্রন্ধ ও জীবজগৎকে 
অংশী-অংশ বা কারণ-কাঁ সম্পর্কান্থিত করে দেখত্তে বলেছেন। এই কারণ- 
কায বোধ কেমন হবে তাই নিয়ে চারজনের মতপার্থকে) চারটি গ্রধান ৰেষ্ণব 
সম্প্রদায়ের ৃষ্টি। রামানুজ বলেছেন, কারণ ও কাধ ধর্মত পৃথক হলেও আসলে 
এক ।__-যেমন মাটির ঘট আর মাটির তাল। (নিশ্বার্ক বলেছেন, মাটির পিগু আর 
মাটিব ঘট এরা ধর্ম এবং হ্বরূপে ভিক্নও বটে,--অঠিনও 


ভারতীয় বৈঝব ধর্মমতের 
প্রধান চারটি শাখা 


শঙ্কর, রামানুজ, নিশ্বার্ক, 


বটে। অর্থাৎ কাঁধ আর কারণ এদের ধর্ম আর বন্দপ 
মধ্ব, বএন্ত 


ভি্নাডিন্ন বা দ্বৈতা্বৈত) মর্ধর এই মত্ত অস্বীকার কবে 
বলেছেন, কাষ ও কাবণ অম্পূর্ণ-ই ভিন্ন।-সুন্ময় ঘট আর কুস্তকারের "য সম্পর্ক এ 
যেন তাই ।--ছুই সম্পূর্ণ ভিন্নতর । বল্লভ বললেন, কাধ আব কারণ অভিন্ন,--ফেমন 
অভির অংশী আর অংশ। স্ুতরাং জীবজগৎ ব্রহ্মথেকে স্বরূপত এবং ধর্মত 
একেবারেই অভিন্ন ।--এ মত মধ্বের মতের ঠিক বিপরীত। তবে বৈদাস্তিক 
শঙ্কর যাকে ব্যবহারিক, অনিত্য এবং মায়া বলে ঘোষণা করেছেন, বৈষব 
বৈদান্তকিকেরা সকলেই ( নিজেদের মধ্যে মতপার্থক্য সত্বেও ) তাকে পারমাখিক, 
নিত্য এব" সত্য বলে প্রচার করেছেম। 
একটু লক্ষ্য করলে দখা যায়, শঙ্কর বিশুদ্ধ দার্শনিক বিচারের পথ ধরে 
এগিয়েছিলেন 1--ভাঁবাবেগক্ষে তিনি একেবারেই প্রশ্রয় দ্বেনি | বিশিষ্টদ্বৈতবাদী 


€ঙ বৈষ্ণব পাবলী পরিচয় 


রামাঙ্গজ বিষু-ভক্তিকথা প্রচার করলেও ভাঝ।বেগবিহ্ীন দার্শনবিচারের ধারাই 
অন্থদরণ করেছেন। রামান্গুজের ভক্তিকে জ্ঞানমাগাঁয় ভক্তি বলা চলে। নিম্বার্ক 
জ্ঞানমার্গ 'অবলগ্ন করলেও তার মধ্যে মাধূর্ধের সঞ্চার ঘটেছে । মধ্ব আবার 
ধর্মকে বিশ্তদ্ধ জ্ঞানমার্গচারাই রেখেছেন ।--ভক্তিমাধুর্ধের সেখানে স্থান নেই। 
বল্লভ অবশ্য জ্ঞানমার্গ ত্যাগ করে মাধুর্য এবং অন্ুরাগের পথই গ্রহণ করেছেন । 
_ বল্পভের ধর্মমত আবেগে।চ্ছুসিত | - 
নরহরি সরকার ভক্তিরত্বাকবে শ্রীচৈতন্তদেবকে মধব সম্প্রদায়তুক্ত বলেছেন। 
শ্রীচৈতন্-প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে উপরোক্ত চাঁরটি 
উক্ত ধর্মমতের সঙ্গে 
সম্প্রদায়ের মঙতামতেবৰ আংশিক প্রভাব পড়লেও বাংলার 
গৌড়ীয় বৈষব ধর্মের টা 
পার্থকা ৈষণব ধর্ম অনেক বেশী মানবীয়ত্ব লাভ কবেছে বলা যেতে 


পারে। কুষ্দাস কবিরাজ লিখেছেন, 
কের যতেক খেশ1 সবোত্তম নব্লীল। 


নরবপু তাহার স্বরূপ। 
শোপবেশ বেধুকব নবকিশোব নটবব 


নবলীল। হয় অনুরূপ ॥॥ [ চৈ. চ. মধ্য, ২১ প] 
মানব রূপে ভগবান শ্রীক্ের প্রেমলীলাব যে চিত্রকূপ চৈতন্যদেবের জীবনলীলাব 
এব* রসশাস্ত্রাস্রমো দিত পদাবলাগানে প্রকাশ পেয়েছে ভারতীয় অপরাপব ইবঞ্চব 
ধর্ম থেকে তাব আবেদন পৃথক । শ্রীচৈতন্যদেবের অচিস্ত্য ভেদাভেদ 'এবং নিত্য 
বন্দাবনলীলার শুদ্ধাভক্তিগ্রেম-চেতন। একান্তই তার নিজন্ব বস্ত। মধেবের ব্রদ্ধ 


সম্প্রদায় একমাত্র ব্রাঙ্গণেরই সাধনায় অধিকার দিয়েছেন । আর শ্রীচৈতন্তদেবের 
উক্তি হল,-- 
যাহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণ নাম। 


তাহারে জানিও তুমি খেষ্ব প্রধান ॥ [ চৈ. চ. মধ্য. ১৬প ] 
সে বাক্তি-_ 
কিবা শূন্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেন "য় [ এ. মধ্য ৮ প] 


অদ্বৈত আচাধ শ্রীচৈতন্তকে বলেছিলেন-_- 
যি ভক্তি বিলাইব। 


্রীশূদ্র আদি যত মূ্খেরে সে দিবা । 


আচগ্তাল নাচুক তোর নামগ্ুণ গ্যাক্কা। [ এ, মধ্য. ৬ প ] 
প্রতু জবাব দিয়েছিলেন, তোমার এই ইচ্ছা। যে সত্য হয়েছে সমন্ত সংসার তার সাক্ষী । 


বৈঞুব সম্প্রদায় ১ গোঁড়ীন্ব তত্বের বৈশিষ্ট্য ৫৭ 


চগ্ডালাদি নাচয়ে গুভূর গুগগানে। 

ভট্ট মিশর চক্রবত্ী সবে নিন্দা জানে ॥ [ এ. এ. ৬, ] 
শ্রীচৈতন্যের সবচেয়ে অন্বঙ্গ পাশ্ব্দদেব অন্যতম ছিলেন বন হরিদাস। তার 
মৃত্যুতে মহাপ্রভু বিশেষ বিচলিত হয়েছিলেন ।-_ 


হরিদাসের তনু প্রভু কোলে উঠ|ইয়া। 


এঙগনে নাচেন প্রত প্রেমাবিষ্ট হইয়া ॥ 
হরিদাসে সমুদ্রজলে স্নান করাইল]। 


প্রভু কহে সমুদ্র এই মহাতীর্থ হইলা ॥ 

হরিদাস পার্দোদক পিয়ে ভক্তগণ । 

হরিদাসের অঙ্গে দিল প্রসাদ চন্দন || চৈ. চ. অস্ত ১১প] 
মহাপ্রভুর জীবনের অসংখা ঘটনায় দেখ যায় তিনি হবিভাক্তপরায়ণ সর্বঞ্রেণীর 
মানুষকেই ভক্কিভরে প্রেমদীক্ষা দিয়েছেন । তাছাডা, কবিরাজ গোস্বামী চৈত্ন্ত- 
"্রিতামমৃত মধ্যলীপায় (০ম পবিচ্ছেদ্) উল্লেখ করেছেন মহাগ্রভূ মধ্বতীর্থ 
উদ্ভুপীও গেশে মধবী সম্প্রদায়েব লোকের। তাকে গ্রহণ করেনি, তিনিও মাধব 
মতকে পরমত জ্ঞানে তাদেব গর্ব চূর্ণ কবে অথাৎ মাধব মতকে যুক্তিবলে পরাজিত 
করে ফন্তুতীর্থের পথে চলে গেলেন । 


শ্রীচৈতন্দেবের বৈষ্বধর্ম বাংলাদেশে হৃদয়ের বস্তু । বাংলাদেশ বৈষ্ণব, শৈব, 
শক্ত--সবধর্মেঠ মানবতার এক বিশিষ্ট ছপ এনে দিয়েছে। 
বৈষ্ণবধর্মের বীজ বাংলাদেশে বহু প্রাচীন কাল থেকেই 
রয়েছে । পাহাড়পুরে অন্ততঃ দেড হাজা৭ বছর পূর্বেকার 
বাংলাদেশে প্রচলিত কঞ্চলীল।র চিত্রাবলী পাওয়। গেছে । প্রাচীনতম 
সংস্কৃতকাব্য-সংগ্রহ কবীন্দ্রবচন-সমুচ্চয় বাংলাদেশেহ সংকিত হয়েছে। এ গ্রন্থে 
এবং শ্রধরদাসের সছুক্তি-কর্ণামুত গ্রন্থে অনেক বাঙালী কবির রাধারুষ্ণলীলা- 
বিষয়ক পদ মিলছে । মাধব মতের প্রবর্তক আনন্দতীর্থ এক গ্রন্থ গ্রকাশের সময় 
সাত আট বছরের বালক মাত্র । 
শ্রীচৈতন্ত পুধবতাঁ যে কবিদের পর্দাবলীর প্রেমরসাম্বাদনে আননলাভ 
করতেন সেখানে মুখত মানব প্রেমই প্রাধান্য পেয়েছে, জয়দেব কোমল- 
কাস্ত পর্দাবলীতে যে কৃষ্টরাধার প্রেমচিত্তর একেছেন সেখানে তারা দেবভাব 
ত্যাগ করে লৌকিক প্রেমাবেশেই ধর! দিয়েছেন। প্রেমভক্তির জঙ্গে 


মানব প্রেমের 
প্রাধান্ত 


৫৮ বৈষ্থ পদাবলী পরিচয় 


“বিলাস কলাকুতৃহলী'দের রসেরও আনন্দ দিতে শ্রীগীতগোবিন্দ লিখেছিলেন 
ভক্ত কবি। কবি বিদ্যাপতিও রাঁধার যে বিচিত্র বর্ণবছল ,যৌবনলীলা-চিত্র তার 
অসংখ্য পদে ফুটিয়ে তুলেছেন সেখানে মানবীয় প্রেম-আবেদনের প্রভাব 
কম নয়।১ 


ধর্মাচরণে মানবীয় সহজ ভাবের সাধন বাংলাদেশের বৈশিষ্ট্য । পথে পথে 
আউল বাউলের গীত শোন। যায়__ 


আমার মনের মানুষ যেরে, 
মামি কোথায় পাব তারে? 


এই সহজ ভাবের মানবীয় প্রেম-সাধনা বৈষণবেরাও করেছেন। শ্রীচৈতৈনচ 
চিরাদার সহজভাবের মানুষ হতে চেয়েছিলেন। তাই বৃদ্ধ! মাতাকে 
ছেড়ে সন্তাসী হয়েও কেদেছেন,-- 
তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিল সন্্যাস। 
বাতুল হইয়া আঁম কৈল সর্বনাশ ॥ 
[ ঠচ. চ. অস্ত্য, ১৯প, ] 
জের রাধকৃষ্ণের প্রেমলীলা-কল্পনায় বাংলার বৈষবের! ভেদাভেদ দ্বৈতাহ্বৈত, 
বিরোধ মিটিয়ে নিয়েছেন । মানবীয় প্রেমের দাস্য-সখ্য বাৎসলারূপে দৈবীভ্তি 


ও দিব্য প্রেমকে প্রতিষ্ঠ। দিয়েছেন। ব্রজলীলায় তাই কৃষ্ণর।ধার চিত্র ভক্ত কবিদের 
হাতে সহজ প্রেমের রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে। 


সহজ ভাব্রে বাউলধারা টচৈতন্তকে প্রভাবিত করেছিল। তীর শিষ্যদেরও 
প্রভাবিত করেছিল। তিনি রামানন্দকে বলেছিলেন 


আমি এক বাতুল, তুমি দ্বিতীয় বাতুল। 
বাউলরা যেমন জাতি-পংক্তি মানেননি । শ্রীচৈতন্তও__ 
বরণ আশ্রম কিঞ্চন-অকিঞ্চন 
কার কোন দৌষ নাহ মানে । 
কমলা-শিব-বিহ্ি ছুলহ প্রেমধন 
দান করয়ে জগজনে ॥ [ গোবিন্দ দাস ] 


১1 আদি ও অকৃত্রিম চতীদাসের অন্তিত্ব বিষয়ে গবেষক যহলে ভীব্র মতবিরোধ 
রয়েছে বলে সে প্রসঙ্গ আর এখানে তোলা! হল ন1। 


বৈষ্ণব সম্প্রদায় £ গৌড়ীয় তত্থের বৈশিষ্ট্য ৫৮ 


অদ্বৈত-গৃহে শ্রীচৈতন্থ মুকুন্দ এবং হরিদাসকে ধেতে ডেকেছিলেন একসঙ্গে 
হরিদাসের মৃত্যুর পরও চৈতন্তদেবের নির্দেশে 


হরিদাস পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ | 


অদ্বৈত আচার্ধ নীলাচলে মহাগ্রভুকে তর্জা-লিখিত যে বার্তা পাঠিয়েছিলেন সেখানে 
শ্রীচৈতন্তদেবকে এবং নিজেকে বাউল বলে বিশেষিত করেছেন। শ্রীচৈত্ত 
প্রবন্তিত ধর্ম যে কত সহজ মানবিক চেতনালন্ধ ছিল সনাতনকে প্রদত্ত প্রসিদ্ধ 
শিক্ষার্টকের (দ্র. পরিশিষ্ট :) উপার্দেশাবলীতে তাঁর পরিচয় রয়েছে । আহিংস 
মানবধর্ষের সহজতম উপদেশ তিনি দিয়েছেন সেখানে । 


শ্রীচেতন্ত যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন সেটিও লক্ষা করবার। সেখানেও কৃত্রিম 
অলোকিকত্ব প্রচার না করে তার সহজ মান্ষরূপে পরিচিত হবার আকাঙ্াই 
প্রকাশ পেয়েছে 175 
নাহং বিপ্রে। ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যে। ন শুছো 
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নে৷ বণস্থো যতিবী। 
কিন্তু প্রোগ্যন্‌ নিখিল পরমাননদ পুর্ণামৃতাবে 
গোঁপীভতুঃ পাদকমলোর্দাসানুদাসঃ ॥ 
[ পছ্যাবলী £ রূপগোম্বামী £ ৭২ অস্ক), 


আমি তো ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয়ও নই, বৈশ্তও নই, শূদ্রও নই । আমি ব্রহ্ষচ।রী নই, 
বর্ণাশ্রমী, বানপ্রস্থী বা সন্নআাসীও নই । ধিনি নিখিল পরমানন্দ পরিপূর্ণ অমৃঙ্সাগর 
স্বরূপ আমি সেই শ্রীকুষ্ণের চরণকমলের দাঁসানুদাস মাত্র । 

তিনি যে নিজেকে অবতার-জ্ঞানে ভক্তদ্দের ছোট বলে মনে করতেন না তারও 
পরিচয় দিয়েছেন ।-- 


আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন। 
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন ॥ [ চৈ. চ. আদি, ৪ প.] 


রবীন্দ্রনাথ মানবীয় গ্রেমের কল্যাণী ও কামনাদুষ্ট-_ছুটি শ্রেণ। ভাগ করেছেন। 


মহাপ্রভু মানবীয় কল্যাণী-প্রেমকেই অনকল্যাণে ঈশ্বর-মহিমান্বিত করে বিলিয়ে 
গেছেন। 


রি 


কবিরাজ গোস্বামী এই দুই শ্রেণী ভাগকেই প্রেম ও কাম নামে ব্যাখা 
করেছেন | 


৬ বৈষব পদাধলী পারচয় 


আত্মেন্ডরিয় গ্রীতিবাঞ্ তারে বণি কাম। 
রৃষেব্দরিয় প্রীতি-ইচ্ছা৷ ধরে প্রেম নাম || [ চৈ, চ. আদি, ৪ প.] 
এই প্রেমে ভক্তের সঙ্গে ভগবান সমভমিতে, সমলীলায় নেমে আলেন। প্রৃত্বের 
এশ্বর্ধবোধ প্রেমকে শিথিল করে দেয়। তেমন প্রেমে *শ্রীচৈতম্যের আকাঙ্ধা 
ছিল না।-_ | 
এশবর্য শিথিল প্রেমে নাহি মোর গ্রীত। [ &ঁ. এ, এ. ] 
এই সহজ মানবীয় প্রেম সাধনায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বৈষ্ঞবধর্মে যে নবপ্রাণ সঞ্চার 
করেছিলেন তারই নুদুরপ্রসারী ফল হিসাবে নবদ্ীপ, শাঙিপুর, নদীর! প্রেমের 
বন্যায় ভেসে যাবার উপক্রম হয়েছিল। 'তাবই ফলে একাধারে ববনরাজের 
অত্যাচার থেকে এবং পাযণ্ভী অধংপতিত হিন্দরদের অত্যাচার থেকে গৌড়বাসী 
রক্ষ। পেয়েছিল ।--তারই ফলে নীলাচল ভূমি নবপ্রেম-চেতনায় উল্লসিত 
হয়েছিল ।-_বৃন্বাবনে ষটগোত্বামীর প্রচেষ্টায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব-প্রেমধর্মের এক নব 
দার্শনিকবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সর্বোপরি সেই মধ্যযুগের ষোড়শ ও সপ্তদশ 
শতকের বাংলা সাহিত্যে এমন এক সার্বজনীন প্রেমকী ত'ন-গীতির অপূর্ব 
সমৃদ্ধি ঘটেছিল বিশ্বসাহিত্যে যার তুলনা মেলে না। বাংলাদেশে দীর্ঘদিনের 
ক্ষীণপ্রবাহিত 'বৈষণবচেতনা জয়দেব, বিগ্ঠাপতি, চণ্তীদাসের মাধ্যমে যে উৎকর্ষ 
লাভ করেছিল তারই রমমৃতিরূপে সহজ প্রেমের জীবন্ত বিগ্রহ শরুচৈতন্/দেবের 
আবির্ভাব ঘটল_-আর শ্রীচৈতন্যদ্দেবের জীবন-লীলার প্রেমরূপ অবলম্বনে 
গড়ে উঠল এক বিপুল সমৃদ্ধ ধৈষ্ণব ধর্মসনপ্রদার তাদেরই তক্তমনের অর্থ্য 
নিবেদিত হল শতগহন্র পদ্দাবলী কীর্তন গণাতর মাধ্যমে । 


বৈঝুব রসতত্বের পরিচয় 

' বৈষ্ণব রসতত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে সবাগ্রে বুন্দাবনের ষট গোস্বামীর কথা 
মনে আসে শ্রী চৈতন্ের নির্দেশে এই ফট্গোস্বামি অথাৎ রঘুনাথ ভট্ট, রগুলাথ 
দাস, গোপাল ভট্র, সনাতন, রূপ এবং জীব গোস্বামী১ বুন্দাবম মিলিত হটে 
বৈষ্ণব তত্বালোচনার ভিত্তি গড়ে তুললেন। রূপগোম্বামীর উজ্জঁলনীলমণ্সি এবং 
ভক্তিরসামৃওসিভ্ুতে এবং জীবগোন্থাযীর ষট্সন্দর্ডে সেই গোভীয় বৈষ্ণব ঈর্শম 


১। বটগ্রোন্বামীর বিশদ পরিচন্ব-প্রস্ে বিমানবিষারী মজুমদারের এ চৈ 
চরিতের উপাদান" গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায় ভ্রষ্টবা । 


বৈষ্ণব রসতত্বেৰ পরিচন্ ৬৯ 


ও যসতত্বের মূল আলোচন! বিধুভ হায়ছে। এখানে মুখাতঃ বপাগাস্বামী কৃত 
বাখাবলঘ্বনে টবঞ্চব বসের জংক্ষি& পরিচয় দেওয়া গেল! 


সৎ 5 আারব এ 
চি পাঁীন সন্ত বসশাগ্ত্র নয়টি স্থায়ী ভা বাসব 
ও নবরগ উল্লেখ কবা ভযেছে ।-- 


বতিষ্াসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহী ভয়* তথা । 
জুগপ্লা বিস্মশ্চখমান্টী পোক্তাঃ শমোইপিচ ॥ 
বতি, হাস, “শাক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জগ্ুপ্পা, বিস্ময় এবং শম-- এই নয়টি যল 
ভাব ।-_-বপাস্তরিত নয়টি মূল বস হল £ 


শঙ্গাবহা স্যকরুণাবৌন্্রবীবভয়ানকাঃ | 
বীভৎসোইছ ত ইত্যাঈ বসাঃ শান্তজগ। মতঃ ॥ 


শঙ্গার, হাস্য, ককণ, বৌদ্র, বীব, ভযানক, বীভৎস, অদ্ভুত এব* শাস্ত। 


বৈষ্ণব আচার্ষেরা এই নয়টি ভীব-বসেব মধ্ শ্রেষ্ঠ বতি ভাব ও শর্গাব রসকে 
গ্রহণ কবেছেন। বৈষ্ণব রসশাশ্মে বতি বলতে কষ্ণবতি এব* তাব রসরূপ বলতে 
ভক্কিবসাত্মক কষ্ণশূঙ্গার বোঝান হয়েছে । বৈষ্ণবকাব্যের 
রুষ্ণবাধালীলা-চিত্রই বিজাব, বাধারুষ্জেব পাঁবস্পবিক অঙ্ছবাগ 
"বাঁঝানত যে সকল বাটিক বা আঙ্গিক লক্ষণ প্রকাশ 'পয়োছ সেগুলি অন্ভাব 
নব" যূলবামব পবিপুর্ীব জনা যে সকল অঙ্গীবস অঙ্গীভীবব আশ্রয়ে গ্রকাশ 
/প্যছে সেগুলি সঞ্চাবী ব। বাভিচাবি ভাব বলা যাজ পাব, একটি উদ্াভবণ 
দেওয়া যাক, - 


বতিভাব ও শঙ্গার বস 


বাধার কি হিল অন্কব বেথা । 


বসিয়া বিবলে থাকার একলে 
না শুনে কাভাবা কথা ॥ 
সদাই ধেয়ানে চাহ মেঘপানে 


লা চলে নযান-তাবা। 
বিরতি আহারে রাজ।বাস পবে 
যেমত যোগিনী-পাব! ॥ 
আউলাইয়৷ বেণী ফুলেতে গাথনি 
দখয়ে খসাইফা চলি । 


৬২ বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় 


হসিত বয়ানে চাহি মেখপানে 
কি কহে দুহাত তুলি ॥ 

একদিঠ করি মযুর-মযূরী 
কণ্ঠকরে নিরীখণে । 

চণ্তীদাসে কয় নব পরিচয় 


কা বধূর সনে ॥ 
! 


[ চণ্তীদাসের পদ্দাবলী, মজুমদার, ৬প ] 
এখানে মূল আলম্বন বিভাব, নায়িকা শ্ীরাধা। তাহার আহারে বিরতি, 
রাঙাবাস পরিধান, বেণী এলাইয়া কালো চুল দেখা, মেধসনে গ্রলাপকথন, 
একদুষ্টে মঘুর-মঘুতীর কণ্ঠের দিকে তাকানো-_-এগুলি অন্থভাব । $তাহাব চিন্তা, 
আবেগ, উন্মাদ ভাব, হাসি, নির্বেদ--এগুলি সঞ্চাবীভাব। মৃলস্থাক্ী ভাব হল, 
কৃষ্ণরতি।-_ রস, বিপ্রলম্ত-শূ্জার । // 

বৈষ্ণব রস-প্রবক্তার! রতিভাব এবং শৃঙ্গাররসের অর্থ সম্প্রসারিত করেছেন । 
সাহিত্যদর্পণ-কার বিশ্বনাথ কবিরাজের ভাষায়, “প্রিয়বস্তর প্রতি মানব মনের 
অন্থবাগই রতি। বৈষ্ণব ভক্তের কাছে সর্বপ্রিয় বন হল, 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ । সুতরাং তাদের রতি হল, কৃষ্চরতি ; 
তার রসরূপ হল, প্রেমভক্কিরস। রূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে 'উল্লেখ 
করেছেন, শ্রব্ণ-কীর্তন-স্মবণ ইত্যার্দিগ ঘ্বারা জাত স্থায়িভাব কৃষ্রতি বিভাঁব 
অন্থভাব সাত্বিকভাবে দ্বারা ভক্তহৃদয়ে আঙ্মান্থ অবস্থায়, আনীত হলে, তা 
ভক্তিরসে রূপান্তরিত হুয়।, বতিভাব ও ভক্তিরসেব মূল পাটি ভাগ আছে। 
কৃষ্ণা কবিরাজেব ভাবায়, » 
রতিভাবের পাচা ভক্তিভেদে বতিভেদ পঞ্চপবকার | 
ভাগ শান্তরতি দান্যরুতি সখ্যবতি আর ॥ 
বাৎসল্যবতি মধুববতি পঞ্চবিভেদ । 
বছিছেদে কৃষ্ণভক্তি বসপঞ্চতেদ ॥ 
শানু দাত সখ্য বাৎজল্য মধুব বস নাছ! 
কৃষণভক্তিবসমধ্যে এ পঞ্চ প্রধান ॥ [ চৈ, চ মধ্য, ২৯৪ 
-”এ ছাড়া কবিবাজ গোস্বামী রূপগোদ্ধামীর অনুসরণে সাতটি সঞ্চারীরসের 
কথাও বলেছেন ।-.- 


কৃকরতি 


বৈষধুব রধতত্বের পরিচয় ৬৩ 


হাশ্যোস্তুত বীর করুণ বৌন্র বীভৎস ভয়। 

পঞ্চবিধ ভক্তে গৌণ সগ্থবস হয় ॥ 

পঞ্চরস স্থায়ী ব্যাপী রহে তক্তসনে। 

সপ্ত গৌণ আগন্তক পাইয়ে কারণে ॥ [ চৈ. চ. মধ্য. ২০প] 


গৌণ সঞ্চারী রসগুলিকে শুর আলোচনায় ন1 টেনে এনে মূল পাঁচটি ভাবরসের 
এবারে পরিচয় দিচ্ছি। 


(১) শমরতির রসরূপ শাস্তরস । ভগবান কৃষ্ণকে এখানে সর্ব এরশ্ববময় 
শ্রেষ্ঠ পুরুষরূপে গণ্য করে ভক্ত তার চরণে আত্মসমর্পণ 


করেন 
(২) সেবারতির রসয্নপ দাস্তরূপ। ভগবান শরীক এখানে প্রত, ভক্ত দীন 
সেবারতি ভূত্য। ভগবানের সেবা কবে ভক্ত কৃতার্থ হতে চান । এখানে 


শাস্তরসের রুষ্কনিষ্ঠটাব সঙ্গে সেবাধমের সংযোজন হয়েছে । 
€৩) বিশ্রস্ত (পাবম্পরিক বিশ্বাস) রতির বসরূপ সখ্যরস। কৃষ্ণনিষ্ট। 
এবং দ্বাস্তের সেবার সঙ্গে এখানে বন্ধুত্বের সমপ্রাণতা 
সংযুক্ত হয়েছে 
।) বনলতা রতিব রসরূপ বাৎসলারস। ভগবান কৃষ্ণের সঙ্গে ভক্তের 
এখানে পাল্য-পালক সম্পর্ক ভগবান এখানে সন্তান, ভক্ত 
মাত|। শান্তেব নিষ্ঠা, দাসের সেবা, সখ্যের বিশ্রস্ত--এই 
সঙ্গে এখানে মায়েব লালন-বংসলতা বর্তমান 
£) মধুরারতির রসনপ মধুর রস। ভগবান শ্রীরুষ। এখানে কাস্ত,--ভক্ত 
শ্রীবাধা কান্তা। পুর্ববর্ণিত চারটি ভাবের অঙ্গে এখানে 


মখারতি 


[লত। রতি 


বারতি 

মধুবেব কাস্তাকাস্তভাবও মিলেছে । কবিবাজ গোন্বামীব 
। "লা ষেতে পারে, 

পূর্ব পুর্ব বসেব গুণ পর পরে হয়। 

দুই তিন গণনে পঞ্চ পধস্ত বাড়য় ॥ 


গুণাধিক্যে স্বাদাধিক) বাড়ে প্রাভিবসে। 
শান্ত-গান্ত-সখা"বাৎ্সল্য গুণ মধুরেতে বৈসে ॥১ 
[ টি, চ* মধ্য ৮প.] 


রিষাছুতের মধ্যলীলা ১৯ পরিচ্ছেদে এ বিষয়ে কবিরাজ গোম্বামী আরও 
য়ে। 


৬৪ বৈষ্ণব পঙগাবলী পরিচয় 


এখানে উল্লেখ কর! যেতে পারে, শাস্তরসে ভ'লবাস! নেই, ভবন ও বি. 
মিশ্রিত ভক্তিই সেখানে বয়েছে।২ ভালবাসার স্থচন! দান্যে, -সধ্য ও বাংসলে 
ভেতর দিয়ে পরিণতি হল মধুরে। ধুর রসকে উজ্জল ব1 শঙ্গার রসও বলা হ 
থাকে। 


এখন মধুবাবতিষ তিনটি স্তবভেদ আছে, সাধারণী, সমঞ্জসা এবং সমর্থা 
মধুরারতির গ্তরভেদ ₹ কুষ্ণেব বপলাবণ্য দর্শনে ইন্জিয় চরিভার্থের ইচ্ছাকে সাধার€ 
সাধারনী,সমঞ্জসঠ সমর্থা বলে । মথুবার কুজ্জা-রতি সাধারণী | 

কুষের রূপগুণাদির বর্ণনা শ্রবণে শান্্ানুমোদিত পরিণয় বন্ধনের, দ্বার! সঙ্গ 
লাভের বাসনোদ্ভূত বতির নাম সমঞ্জসা। কুক্সিণী এবং সত্যভামা সমর্থ ব্তিয 
নায়িকা ছিলেন । তীাব। সামাজিক পরিণয় বন্ধনের মাধ্যমে কৃষককে লাভ করতে 
চেয়েছিলেন । 


একমাত্র ভগবানের তৃপ্টিসাধনই যে রতির লক্ষা তাকে সমর্থ! রতি বলে। 
ব্রজলীলায় শ্রীবাধা, চন্দ্রাবলী, ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি গোপীগণ সমর্থারতির 
প্রেমিকা । এবা কের তৃপ্চিসাধনের জন্য সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে কৃষ্ণের িতাপ্রিয়া। 
হয়েছিলেন । এদেব মধোও শ্রীবাপা ও চন্দ্রাবলীর স্থান উচ্চে; 
তুলনায় শ্রীবাধার আপন আবার উচ্চতব। বৈষ্ণব বসতত্বে ব্িত শং 
স্থায়াভাব হল, সমর্থা নামক মধুবারতি'। বিভাব বুন্দাবনলীল। কািন বৎ: 
শ্রী, নাধিকা শ্রীবাধা,-গ্রতিনায়িক] চন্দ্রাবলী, অন্যান্ত ব্রা 
লীলাবিষ্তাবিক1 সখী । ্ 


শ্রীরাধাকে মহাভাব-শ্বরূপিনী বলা হয় । অমর্থাবতিই ক্রমে ক্রমে 
মান, প্রণয়, ং 
টির ণয়, রাগ, অন্বাগ, ভাব এবং মহান্ভা! 
লীরাধা লাভ কবেছে। 
প্রেম ক্রমে বাটি হয় স্েহ মান প্রণয় । 
বাগ অন্থরাগ ভাব মহাভাব হয় ॥ 


[ ৈ. চ. মধ্য 1 


ঈশপ্চরতি 
২। বিরাজ ্বোন্ছামী অনগ্ঠ বলেছেন ২ "শীস্তবসে শান্িরতি প্রেম পা ডঃ টি 
রাগপর্যন্ত ক্রমেতে বাঁডয়॥, ভালধাদার ক্রমবিকাশ স্বর হল 2 প্রেস, তত 


অনুরাগ, ভাব, মহাভাব । প্রেমের অহ্থর শাস্রসে, রাগের দুচলা দাস্তে 1) 


বৈষব বসতত্বের পরিচয় ৬৫ 


ভাবেব তিনটি সুখলাভেব কথা বলা হয়েছে : (১) কৃষণান্থভব-রূপ প্রথম 
সখ, (২) অন্রাগোতকর্ধ ছ্বাব। রুষ্ণাস্থভক দ্বিতীয় ছুখ। (৩) কৃষ্কানভব-রূপ 
অন্থবাগোৎকর্ষেব অনুভূতি তৃতীয় সুখ । এই অনুভূতি শ্রীরাধার হৃদয়াশ্রিত হয়ে 
শীরাধাকে যেমন প্রেমানন্দময়ী করে তোলে তেমনি সাধক তৃক্ত ও সিদ্ধ ভক্তদের 
চিত্তগ শ্রীবাধাব প্রেমানন্দে আলোডিত করে তোলে এই ভাবের মধ্যে 
আবাব যে ভাব ব্রঞ্জলীলার কষ্ণবল্লভাদেব মধ্যে সম্ভব "তাকে মহাভাব বলে। 
মহাভাবেব আবাব রূঢ-অধির্ড ছিবিধ ভাগ। মে মহাভাবে সাত্বিক ভাব 
(ন্যস্ত, স্বেদ, রোমাঞ্চ, হ্বরভঙ্গ, কম্প, বেবর্য, অশ্রু, পুলক ) উদ্দীপ্ত হয় তাকে 
রূঢ বল! হয়। আর যখন অনুভাব সকল রূঢ়ভাবের অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য লাভ করে 
তাকে অধিরূঢ বলে। অধিরনঢ় মহাভাবের লক্ষণে বল] হয়েছে, কৃষ্ণ-বিরহে কোটি 
্রহ্ধা গুসুখও তুচ্ছ হয়ে যায়, কুষ্ণমিলনে বৃশ্চিকসর্পাদির দংশনেও দুঃখের লেশমান্র 
থাকে না। 
অধিরূট মহাভাবেব মোদন ও মান ছুইভাগ করা হয়েছে। মোদন 
হর্যবাচক,_মোবনাখ্য মহাভাবে হর্যাভূতিতে পধাপ্ডি। মাদন 
হল, “দ্বিব্য মধুবিশেষবৎ মত্ততাকর'। দিবামধুবিশেষে যে মত্ত 
আনে মাদনেও তেমন মত্ত আনে । বূপগোশ্বামী বলেন, 
ঘাতে সকান্ত-কষেেরও চিত্ববিক্ষোভ জন্মে এবং বিপুল প্রেমধনের অধিকারিনী 
রষ্ণকাস্তার্দের প্রেম অপেক্ষাও প্রেমাধিক্য প্রকাশ পায়, _সেই হুল মোদনাখ্য 
হাভাব। মোদনাথা মহাভাব কৃষ্ণকাণ্তার্দের মধ্যে একমাত্র রাঁধাযুথেই সম্ভব ।-- 
এখানে হলাদিনীশক্তির শ্রেষ্ঠ শ্ববিলাস। মোদন বিরহ দশাঁতে মোহন নাম ধাবণ 
কবে।-_মোহনভাবে কান্তালিঙ্গিত রূষ্ণের যৃছণ, অসহ দুখবরণেও কষ প্রিয়ার 
কষ্ণনুখ কামনা, মৃত্যুবরণ করে দেহস্থ পঞ্চভৃতে কৃষ্ণদগ-তৃষফা মেটানোর ইচ্ছা, 
দিব্যোন্সা্ঘ প্রভৃতি গ্রকাশ পায়। মাদন হ্লাদিনীর সার,--বতি থেকে মহাভাব 
পর্বস্ত সকল প্রেমবৈচিজ্বেঃর উপলব্ধি এখানে রয়েছে । একমাত্র শ্রীরাধ! ছাড়া 
_ অন্তু কেউই মাদনাখ্য মহাভাবের অধিকারী নন। 
কৃষ্ণরতির শ্বকীয়া-পরকীয়া ভেদের কথা রসশান্ত্রে বল! হয়েছে । সমঞ্জদা-রতির 
বৃফরতির দুইভাগ £ না্গিকার! শ্বকীয়া। সমর্থারতিব গেপী, «প্রমিকারা পরকীয়া । 
্বকীয়া-পরকীক্না গ্ররকীয়ার আবার ছুইভাগ -কন্ঠক ও“পরোঢ়া। যাদের 


পাণিগ্রহণ হয়নি, সেই লল্জাশীলা, পিতৃগৃহস্থিতা, মখীগণেব সঙ্গে নর্মত্রীড়াক্ক 
€্‌ 


মহাঁভাবের দুইভাগ £ 
মোদন ও মাদন 


৬৬ বৈষ্ণব পদাবলী পৰিচন্ন 


উৎন্ুকা গোপীগণই কন্তা। এরা প্রায়ই যুগ্ধাগুণাহিতা। খোপগণের সঙ্গে 
বিবাহিত হয়েও যাঁরা কৃষ্-সম্তোগ চেয়েছিলেন তারাই পরক্ষীক়া”এদের 
মধ্যেও সাধনপরা, দেবী এবং নিত্যপ্রিয়! তিন শ্রেণীভেদ দেখানে! হয়েছে । নিত্য- 
প্রিয়াদের শ্রেষ্ঠা হলেন শ্রীরাধা এবং চন্দ্রাবলী ।-_-সর্বশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধা। বৈষ্ণব 
বসতত্বে পরকীয়াবাধ সম্পর্কে অন্যান্ত আলোচন! পরে কর] যাবে। 
ভক্তিরস এবং রতিভাবকে গুণবিচারে অগ্থদিক থেকে দ্বিবিধভাগে দেখানো 
ভক্তির ছুইভাগ £ সাধা- হয়েছে,__সাধ্যভক্তি, সাধনভক্তি : রাগাত্মিকা রতি, 
ভক্তি, সাধন ভক্তি বাগানুগা রতি। শ্বভাবসিদ্ধ রাধা, চক্্াবলী, ললিতা, বিশাখ। 
ইত্যার্দিব কৃষ্ণতক্তি সাধ্যভক্তিম্বূপ)_-আর জীবের কষ্ণতক্তি সাধনাসাপেক্ষ, 
ক্থুতরাং সাধনভক্তিন্বরূপ | বাধা, চন্দ্রাবলী প্রভৃতি বৃন্দাবন গোগীদের রৃতির নাম 
বাগাত্বিকা রতি, জন্মসিদ্ধু কষ্ণরতি নিয়ে তাব। ব্রজলীলায় আবিভূত হয়েছিলেন । 
রাগাত্মিকা ও ফাগানুগ। ৯ কৃষ্ণবতির নাম রাগান্ুগা কৃতি । আজীবনের পথে 
রতি নাম-গান-বীর্তন-ভজনের ছাবা ধীরে ধীরে সাধন পথে 
এই বতি জন্মায় । ভক্তিবসামৃত সিন্ধুতে বলা হয়েছে -- 
ইষ্টে শ্বারসিকী রাগঃ পারমাবিষ্টতা ভবেৎ। 
তন্সয়ী যা ভবেত্তকিঃ সাজ রাগাত্বিকোদিত। ॥ 
বোঞ্চিত পদাথে যে ম্বাভীবিকী পরমাবিষ্টতাঁ তাকে রাগ বলে ॥ রাগমরী 


ভক্তিই রাগাত্তিক 1, 
বিরাজস্তীমভিব্যক্তং ব্রজবা সিজনাদিষু ) 


রাগাঝ্সিকা মন্থতা য সা রাগান্ুগোচাতে ॥। 

'ব্রজবাসী জনে রাগাত্মিকা ভক্তি স্পষ্টই গ্রকাশিত। রাগাম্িকার অঙ্গঘারিণী 
ভক্তি রাগানুগ। নামে কথিত।” মধুর রসের ছুই ভাগ : বিগ্রলত্ভত ও সন়্োগ। 
বৈষ্ণব মধূর বস জীলাভেদে ছুই*পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে £ বিপ্রশস্ক এবং 
সম্ভোগ । অন্ুযক্ত নায়ক-নায়িকার প্রগাঁ় রতি মিলনাভাবে উৎকর্ষ ঘা কায়েছে, 
-_কিস্তু ইপ্সিত মিলন সিদ্ধ হতে পারেনি--এই প্যাকের * বম খিএীলত্ত। 
আর নায়ক-নায়িকা অনুরূপ অবস্থায় মিলিত হতে পবলে মলে খে উল্লাস বোধ হন 
তাকে সম্ভোগ বলে। ৭001 5৬56080 80085 ৪16 1008৩ 0 8861 ০01 00: 
88৫095% (1)00216--একথা বোঁধ হয় স্বদেশের সকালের কবিদের মনত 
কথা । নৈষব মহাঙ্ঞনেবাও বিরহমুলক বিপ্রলস্তেরই' পপ্রাধান্ত দিয়েছেন । 


বৈষণ রসতত্বের পরিচয় ৬৭ 


পস্ভোগ বৈষ্ণব রস ও কাবোর চরম কথা নয্ব। 


চৈতন্তচরিতামুত-কার অবশা 
লিখেছেন, 


সম্ভোগ বিপ্রলস্ভ বিবিধ শুজার । 
সম্ভোগ অনন্ত অঙ্গ নাহি অস্ত তার ॥ 

ব্িপ্রলস্ত চতৃবিধ পূর্বরাগ মান। 
প্রবাসাখ্য আর প্রেমবৈচিত্ত্য আখ্যান ॥৯ [ চৈ. চ. মধ্য ২৩ প] 
বিগ্রলভ্তের চারিটি ভাগ হল : পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য এবং প্রবাস। 
সম্ভোগ অনস্ত অঙ্গ হলেও উজ্জ্রলনীলমণি-কার তারও চারিটি ভাগ করেছেন : 
সংক্ষিত, সন্থীর্ণ, সম্পর এবং সমৃদ্ধিমান। রূপগোন্বামী এই আটটি রসকে আবাঁর 
আট ভাগ করে চৌষটি বসের পরিচয় দিয়েছেন। বৈষ্ণব কাঁর্তন পদাঁবলীর 


প্রতি লক্ষ্বেধে এখানে বিপ্রলম্ভের মুখা চাবটি ভাগের সংক্ষিপ্ত পরিচষ 
দেওয়া গেল । 


বিপ্রলস্ত 
'ন বিনা বিপ্রলন্তেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমঙ্গতে' | উ, নী. শূঙ্গারভেদ ৪ || 
বিগ্রলম্ত ছাড়া সম্ভোগের পুষ্টি সম্ভব হয় না একথা বৈষব ধর্মসাধনার 
ব্পবিচারের ক্ষেত্রে শুধু সত্য নয়,__মানবীর প্রেমরস বিচারেরও মর্মকথা? 
যুনোরযুক্তয়োর্তাবে! যুক্তয়োর্বাথ যো৷ মিথ; । 
অতীষ্টালিঙ্গনাদীনাম ন বাধে গ্রকৃস্তাতে। 
সদ বিপ্রলন্তোবিজ্ঞেরঃ সম্ভোগোন্নতি কারক: ॥ 
উ. নী, শ্রঙ্গারতেদ। ৩।। 
মিলনের পূর্বে বা পরে পরম্পর অহ্রক্ত নায়ক-নায়িকার চুম্বন আলিঙগনাদির 


অগ্রাঞ্চিতে যে ভাব জাগে তাকেই বিপ্রলঞ্তক বলে ॥ এই বিগ্রলভ্ভ হল সম্ভাগের 
উননস্ডিকারক ।: 


পুর্বরাগ 
রতিধা সঙগমাৎ পুর্বং র্শণশ্রবণাদিজ] | 
তয্বোরুত্পীলতি প্রাজেঃ পূর্বরাগঃ স উচ্যতে | 
' উ., নী, শঙ্গাভেদ ৫|। 
১। পূর্বরাগণ্তখ! মানঃ প্রেমবৈচিত্রা মিত্যপি 
প্রবাসশ্টেন্টি কধিত' বিপ্রলন্তপ্তুর্ষিধঃ। উ. নী, শৃল্লারতের ৪ || 


৬৮ বৈধব পদাবলী পরিচয় 


“মিলনের পূর্বে দশনাদির ঘ্বার। নায়ক-নাক্মিকার চিত্তে উদ্বুদ্ধ রতি যখন 
বিভাবাদি সংযোগে আহ্বাদনীয় হয়, তাকে পুর্বরাগ বলে? 

শা্্রবিধি মানতে হলে ভগবান শ্রীুষ্েরই পূর্বরাগ বর্ণন। গ্রথম দেওয়] উচিত। 
তবু চারুতার খাতিরে মৃগাক্ষীদের বর্ণনাই প্রাধান্য পেয়ে থাকে। আধুনিক 
সভ্যতায়ও [,80159 1788 নীতির সমাদর দেখতে পাওয়া যায়। পুর্বারাগের 
নায়িকা মুগ্ধা, মধ্যা ও গ্রগল্ভা-তিন বকম হতে পারে। নায়িকাব দৃষ্টি 
আকর্ষণের জগ্যে নায়িক! বাচিক, আঙ্গিক বা চাক্ষুন ষে ভঙ্গিগ্রকাশ করেন 
তাকে আলঙ্কারিক ভাষায় অভিযোগ বলা হয়। পুর্বরাগের অগ্রাঞ্চিতে ব্যাধি, 
শঙ্কা, অস্ুয়া, শ্রম, করম (ক্াস্তি), নিরবে, ওৎন্ুক্, দৈনু, চিন্তা, নিদ্রা, প্রবোধ, 
বৈয়াগ্র্য, জড়তা, উন্মাদ, মোহ, মৃতু পর্বস্ত সঞ্চারীভাব সকল প্রকাশ পেতে পারে। 

সাধারণী পূর্বারাগেব ( অর্থাৎ ভূশক্তির প্রতীক অন্দরাক্রাস্ত! পৃথিবীরূপিণী ) 
নায়িকা কুজ্জা মথুরার সাধারণ রমণী ।--কংসের মাল্যোপ- 
জীবিণীরূপে বন্দিনী। রাজপথে কৃষ্কে দেখে কংসের ভয় 
উপেক্ষা! করে তার গ্রতি আকুষ্ট হয়েছিলেন । 

সমঞ্জসা পূর্বরাগের ( অর্থাৎ মঙ্গলরূপিণী শ্রীশক্তি ) নায়িকা কুক্সিণী সত্য- 
ভাম। ও অন্যান্ত মহিষীবর্গ কুলধর্ম রক্ষা করে দদ্িতরূপে বিবাহবন্ধনে 
শ্রীকষ্ণকে পাবার জন্যে ইচ্ছুক হয়েছিলেন। প্রসঙ্গত বলা 
যেতে পারে, সমঞ্জসা নায়িকার অভিসার নেই,--থাকা 


সাধাল্সণা পুধরাগ 


সমঞ্রস। পূররাগ 


সম্ভবও নয়। 

সমর্থ বা প্রো পূর্বরাগের ( অর্থাৎ সাধনরূপিণী লীলাশক্কির ) নায়িক1 শ্রীবাধা 
জেনেছিলেন কৃষ্ণ একমাত্র তার ।--স্ুতরাং কৃষ্ণকে দান করঘার অন্ত কারঙ শক্তি 
নেই। নারীধর্ম, কুলধর্ম, গৃহধর্ষ, দেহধর্ম--সর্বধর্ম ত্যাগ 
করে তিনি কৃষ্কেরই জন্যে কৃষ্ণকে ভালবেসেছিলেন ।--এই 
রতিই বাগাঞ্সিকারতি । অন্তান্ত গোপীবাও শ্রীরাধার অংশরূপে কৃষ্ণকে ভাল- 
বেসেছেন।* এই ভালবাসান্স মিলনের অগ্রাপ্তিতে দশ কুশার কথা বল! হয়েছে। 
যথা, _-লালসাঁ, উদ্বেগ, জাগর্ধ্যা, তানব (শরীরের রুশত1), জড়িম! (ইষ্টানিষ্ 
জানলুণ্ি ), বৈষ়গ্রা, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ (চিত্তের বৈপরীত্য ) এক মৃত্যু। 
বৈষ্ণব মহাজনের সমর্থারতিব নান্সিকার পর্বরাগেরই সবিশেষ বণনা দিয়েছেন 
._ এবং এই দশ দশাবই কমবেশী চিত্রে এ কেছেন। 


সমর্থ পূর্বরাগ 


বৈষ্ণব রসতথ্ধের পরিচন্ন ৬৯ 


স্নেহস্ত খরষ্টতাব্যাণ্তা মাধুর্)ং মানয়রবম্‌। 


মান যো ধারয়তাছাক্ষিণাং স যান ইতি কীত্তযতে ॥ 
উ. নী, স্থায়ি ৭১ ॥ 
স্নেহের উৎকর্ষে হয় মাধুর্য নৃতন। 


তাথে অ্দবাক্ষিণ্যে মান কহে বুধগণ ॥ 
পরম্পর অন্ুরক্ত এবং একত্রে অবস্থিত নায়ক-নাক্মিকার দর্শন-আলিঙ্গনাদির 
নিরোধক মান।১ যেখানে প্রণয় আছে, সেখানে মানও আছে। মানের কারণ 
ঈীর্বা।_.কাবণ থাকলে সহেতু মান। আর কারণবিহীন মানও হতে পারে।”- 
তাকে নিহেতু মান বলে। নির্ষেদ, শঙ্কা, ক্রোধ চাপল্য, গর্ব, অন্থয়া, ভাব- 
গোপন, গ্লানি এবং তিস্তা মানের পরিচায়ক । চরিতামৃতকার শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে 
বলিয়েছেন।-- 
প্রিয়। যদি মান করি করয়ে ভৎ্সন। 
বোস্বতি হৈতে তাহ! হরে মোর মন || 
মানের প্রসঙ্গে অভিসার প্রস্গ,_-এবং সেইসঙ্গে বিভিন্ন পধীয়ের নায়িকা 
প্রসঙ্গ এসে পড়ে। বৈষব রস্তত্বে এবং কীর্তন পদাধলীতে অভিসার বর্শন! 
বিশেষ প্রাধান্ত পেয়েছে। অভিসার হ., পুর্বনিদিষ্ট সংকত্বকু্জে। লোঁক- 
অভিগার . চক্ছ্র আড়ালে নায়ক-নাদ্িকার মিলন। ৩৬ শ্রীরাধা & 
ভগবান শ্রীকফের এইরূপ মিলনের আধ্যাত্মিক অর্থ হল, 
প্রাকুত লোকরুষ্টির আড়ালে অলৌকিক ভাবমিলন-কুঞ্জে পরম্পরের মানসিষ্ঠীর। 
এই অভিসারে ভগবান ও ভক্ত উভয়েরই পরম আগ্রহ। প্রথম ভক্তকে 
ভগবানই ঘরের বার করেন,_-গ্রান্কত জবন-গণ্ভীর বাইবে ভগবৎ প্রেম-মিলনের 
পথেটেনে আনেন। যদি প্রাকৃত জীবন সংস্কারের মোহ কাটিয়ে ভক্ত সময় মত 
ভগবানের সঙ্গে মিলনের জন্যে ন! বেরোতে পারে -তগবান নিজেই এসে আহ্বান 
বা সংকেত করেন। অনিত্যের বন্ধন কাটিয়ে ভক্তকে আপন প্রেমের ক্ষেত্রে টেনে 
আনাই অভিসারের অধ্যাথ্য অর্থ. 
বৈষ্ণবকাব্যে অষ্টনাগ়িকার উল্লেখ আছে। তার মধো ছয়টি নায়িকাবর্ণনা 
মানের পর্ধায়ভকত। বাকী একটি হ'ল প্রবাস নায়িকা, .সপরটি সভ্ভোগের 


১। দল্পত্যোর্ভাব একত্র সতোরপ)নুরক্কয়োঃ 
স্বাতীষ্টাক্লেধবীনাদিনিরোধী মান উচ্যাত )। উ. লী, মান । ৩১1) 


৭৬ বৈধ পদাবলী পরিচয় 


নায়িকা । নার়িকা নিজে অভিসার করলে, বা নায়ককে অভিসার করালে, 

চর তাঁকে 'অভিসারিকা? বলে । নায়কের সংকেতষতো৷ নান্জিকা 

অভিমার করলেন, বাসক সঙ্জায়২ কুগ্জসাজিয়ে নিজে প্রসাধন 

করে অপেক্ষা করলেন--এই নার়িকার নাম “বাসকৃসজ্জিকা,। প্রিয়তমের 
আগমনে বিলম্ব হলে নায়িকার মনের যে অবস্থা হয় তাকে “উৎকষ্ঠিতা, বলে। 
সংকেত করেও প্রিয়তম কেন এলেন না,--এই খেদকারিণী হলেন “বিগ্রলব্ধা? | 
বুথ! গুতীক্ষা় রাত্রি প্রভাত হল; প্রভাতে নায়ক এসে কুঞ্জে দেখা দিলেন, 
অঙ্গে তার প্রতিনায্িকার কুঞ্জে নিশিযাপনের ধিলাসচিহ্ছ। নায়িকার তখন 
ষে মানসিক অবস্থা তাকে পগ্ডিতা" বলে। 

কলহ করে নায়িকা নায়ককে তখন তাড়িয়ে দিলেন, পরক্ষণেই মনে অন্ৃতাপ 
এলো৷। দেই নায়িকার নাম 'কলহান্তরিতা'। এই হুল মানের ছয় নায়িকা। 
নায়ককে নায়িকা যদি সম্পূর্ণ আয়ত্বে নিজের কাছে রাখতে পারেন, তাকে 
্বাধীনভতূঁকা” বলে। ইনি সম্ভোগের মিলনের নায়িকা। নায় ষধন 
দুর বিদেশে চলে যান, বিরহিনী গ্রতীক্ষারতা নাক্সিকাকে 'প্রোধিতভত ক? বলে। 
ইনি মাথুরের,_ প্রবাসের নাসিক । 

৫ 

প্রিয়স্ত সন্নিকর্ষেহাপ প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ | 


য1 বিশ্টেষধিয়াতিঃ স্তাৎ প্রেমবৈচিত্তমিধ্যতে ॥ 
উ, নাঃ প্রেমবৈচিত্য ৫৭ ॥ 
প্রিয়ের নিকটে রহে প্রেমের স্বভাবে । 


প্রেমবৈচিত্তাহেতু বিরহ করি ভাবে ॥ 

প্রেমের নিবিড়তায়,_-প্রেমের অসীমতায় প্রিয় নিকটে থাককোও প্রেমিকার 
সন্দেহ জাগে বুঝি প্রিপ্নতমকে হারিয়ে ফেলেছেন। এই হল প্রেমবৈচিত্যেব 
অনভূতি। 

'আক্ষেপানুরাগ' প্রেমবৈচিত্তেরই অংশবিশেষ । রাধিকার আক্ষেপ সব কিছুব 
অন্থ। কৃষেঃর প্রতি, মূরলীর প্রতি, আপনার প্রতি, সখগীদেরআাতি, দূতীর গ্রঁতি। 
বিধাতার প্রতি, কদর্পের প্রতি, গরুজনের প্রতি, যৌবনের 
প্রতি-কার প্রতি আক্ষেপ নেই শ্রীরাধার !--কেহ যে 


ইািযাভমেব সহিত মিলন প্রত্যাশায় দেহ ও গেহ সভ্িত করে নাঁন্ধিষণর পরভীক্ষাকে 
বাসকসজ্জ! খলে। 


আন্দেপম্থরাগ 


বৈফাধ রসতত্বের পরিচয় ৭১ 


আপনার হয় না।--এমনি নিজের পোড়া মনও রাধার বশে নেই।--" 
ইন্্িয়গুলি পর্যন্ত বিক্বোহ করেছে। এই আত্ম আঙ্ষেপের ন্ুমিষ্ট গঞ্জনার আড়ালে 
কষেব প্রতি যে গভীর অস্ক্রাগ প্রকাশ পেয়েছে, তাতেই কাব্যমাধুধ ফুটে উঠেছে 
প্রবাস 
পুর্বসঙ্গতয়োযু নোর্ডবেদেশাস্তরাদিভিঃ | 
ব্যবধানন্ত ষৎ প্রাজৈঃ স প্রবাস ইতীরধাতে ॥ 
উ. নী, প্রবাস ৬০ ॥ 
পূর্ব সম্মিলিত নায়ক-নায়িকার যে দেশ গ্রাম বন ইত্যাদির ব্যবধান, পণ্ডিতেরা 
তাকে প্রবাস বলেছেন । পদাবলীগানে নায়কেরই গ্রবাস বণিত হয়েছে। 
প্রবাস অদূর এবং সুদূর ু-রকমের হতে পারে। কালীয়মন, গোচারণ, নন্দ- 
মোক্ষণ এবং রাসে অন্তর্ধান অদুর প্রবাসের নিদর্শন । বৃন্দাবন 
ছেড়ে শ্রীকষের মথুর! গমন সুদূর প্রবাসের নিদর্শন ।--এই 
ংশকে “মাথুর” বল। হয়। পদাবলীতে মাথুর পর্যায়ে উৎকৃষ্ট বনুপদ লিখিত হয়েছে। 
সম্ভোগ আগেই বলেছি বৈষ্ণব কবিরা সন্তোগ বা মিলনের প্রতি বেশী 
গুরুত্ব দেননি । উজ্জবলনীলমণিতে সম্ভোগের সংজ্ঞা দেওয় হয়েছে” 


অদূর ও নুধুর প্রবান 


দর্শনালিঙ্গনাদীনামানুকূলযারিফে 11 
যুনোরুল্লাসমারোহন্‌ ভাব: সম্ভে হ্ধ্যতে ॥ উ. নী, সম্ভোগ ৪ ॥ 


দর্শন ও আলিঙগনাদির আম্ুকুল্যহেতু নায়ক-নায়িকার যে ভাবোল্লাদ তাকে 
সম্ভোগ ধলে। 

মুখ ও গৌণ ভেদে সম্ভোগ দুবকমের। জাগ্রত অবস্থান মিলনজনিত 
যে ভাবোল্লাস তাকে মুখ্য সম্ভোগ বলে। স্বপ্লাবস্থায় কল্প- 
মিলনকে গৌণ সন্তোগ বলে। 
মুখাসন্ভোগের আবার চারটি ভাগ সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, সম্পন্ন এবং সমৃদ্ধিমান। 
সংক্ষি্ড সম্ভোগে পুর্বরাগের পর স্বপ্নকালীন মিলন ঘটে। 
সংকীর্ণ সভোগে মানেব পব মিলন ঘটে। সম্পর় সক্তোগে 
স্নকালীন প্রবাসের পর মিলন ধটে-। আর সমদ্ধিমান সম্ভোগে 
দূরপ্রবাসের* পর মিলনচিত্র পাওয়া যায়। ক্রুমপর্ধায্ণে সংক্ষিপ্ত অপেক্ষা! সংকীর্ব, 
তাপেক্ষা সম্পন্ন-এবং সর্বাপেক্ষা সমৃষ্ধি।ন সম্ভোগের উল্লাস অধিকতয়। 


মুখ্য ও গৌণ সন্যোগ 


সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, সম্পন্ন 
ও সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ 


৭২ বৈষুব পদাবলী পরিচগ্ক 


পদাবলীতে ভারমিলনের পদ পাওয়া ধায় । উদ্মািনী রাই মাধুর বিরহে 
ব।থলছিত হারিয়ে কল্পনায় শ্রীকষের সঙ্গে মিলনের আনন্দে বিতোন্ধ হয়েছিলেন। 
--এই হুল ভাবদশ্মিলন। তত্বব্যাখ্যায় বল যায়, নরলীলায় 
বৃন্দাবন থেকে শ্রীরুষ্ণ মথুরায় চলে গেলেন। ভাববৃন্দাবনে 
শ্রীরাধার সঙ্গে তিনি অচ্ছেঘমিলনে আবদ্ধ ছিলেন,_-সেই কল্পনা থেকে 


ভাবসশ্মিলন চিত্রের উদ্ভব 
বৈষ্ণব রসতত্বের আঁলোচন] শেষ কববার পূর্বে পদাবলীর পরকীয়। না্ধিকারূপ 


কল্পনা সম্পর্কে দু-একটি কথা বল! যেতে পারে। পরকীয়। নাষিকারূপের 
দ্াশনিক ব্যাধ্যায় বল? হয়েছে, পাধিব জীবনপ-রিবেশের মোহ কাটিয়ে সতগবানের 
প্রেমাকষণে ভক্তকে তর উদ্দেশে ছুটতে হয় । ঘরশ্সংসার, 
প্রাকৃত জীবনের বিরুত সকল প্রেমমোহ কাটিয়ে, তাকে 
লৌকিক চেতনার জর্বস্বই ত্যাগ করে কৃষ্ণের অভিসারে যাত্রা করতে হয় ।-- 
সেজন্তেই বৃন্দাবন রাসলীলার গোপীবা পরকীষ1। একদিকে মোহময় ফাস্তব 
সংসার-চেতনাব টান,--অপরদিকে ভগবানের প্রেমাকধণ ।--এ দুয়ের ঘন্ব ধীবে 
ধীরে কেটে গিয়ে রাধা সর্বাংশে ৃষ্ণপ্রেমিকা হয়ে ওঠেন,-_-সেই তত্বই নাকি 


পরকীয়। নায়িকার তত্ব । 
ববীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পরণন্নিষার মধ্যে মানবমনেব আব এক নিগুঢ চেক্তনাকে 


আবিধধিয় করেছেন। তাঁর মতে, মানুষের সমাজ-শঙ্খলার 
খাতিরে ষে স্বাধীন প্রেমকে স্বীকার কবতে পারেনি, ধর্মীয় 
সাহিত্যের পরকীয়া প্রেমগীতিতে তারই ক্ফুতি দেওয়া! হয়েছে বান্কব জীবনের 


অপূর্ণ প্রেমতৃষ্তাকে মান্সবিলাসের মধ্যে রূপায়িত কর! হয়েছে 
উপবোক্ত ছুটি ব্যাখ্যাই তাদের স্বকীয় ক্ষেত্রে সত্যা। তবু পাঠকমনে 


প্রশ্নে অবকাশ থেকে ঘায়,_এই পরকীয়া রূপক,_গোঁপন হুক্ধহ বঅভিসারের 
রূপকছবি বৈষব মহাজনের! পেলেন কোথায়? হা জীবনের অভিজ্ঞতায় মেলেন। 
কবিকল্পনায় তা রূপ নেবে কিভাবে? এই পরকীয়া অভিসার-ক্নায় প্রাচীন 
ভারতীয় পরকীস়্া প্রেম সম্পর্কেরই ইঙজিত দিচ্ছে। এখানে ও; শম্বিভূষণ দাশগুধেব 
একটি তথ্যনির্ভর অভিমত আমাদের অন্ুমানের সমর্থনে উদ্ধত করছি, 
রি 'এতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার কবিলে আমরা দেখিতে পাই, 
গুপ্তের অভিষত আভীর জাতির মগ যখন গোপাল-কফ্ছের প্রেমলীলা প্রচলিত 
ছিল তখন কন্যা গোগীগ্ণ এবং পরোঁা গোপীগণের দিত 


ভাবসম্মিন 


পরকীয়। তত্ব 


রবীন্র অভিমত 


বৈষ্ণব রসতত্বের পরিচয় পও 


তাহার প্রেমলীলায় কাঁতিনীই প্রচলিত থাক হ্বাভাবিক। কারণ পৃথিবীতে 
ধত প্রেমগীতি রচিত হইন্ভাছে, বিশুদ্ধ দাদ্পত্য লীল1 লইয়া! তাহার 
কোথাও ক্ষতি নাই। বিশেষত: রাধালিয়! সীত দাম্পত্য প্রেম লইয়া 
না হুইবারই সম্ভাবনা । এই কারণেই কঞ্চগ্রণস্বিনী গোপীগণ অন্য গোপের 
কন] বা স্ত্রীক্ূপেই বণিতা। প্রধানা গোপিনী রাধিকার আমরা সাহিত্যে 
যখন হইতে আবিভাব দেখিতে পাইলাম, তখন হইতে তাহাকে পরোডঢ়া 
গোপীকপেই দেখিতে পাই । -““কবীন্দ্-বচন সমৃচ্চষ়ে” রাধা প্রেমের কবিতাকে 
অসতীব্রক্যার ভিতরেই গ্রহণ করা হইপ়াছে। পরবর্তীকালের সংগ্রহেও কুলটা 
প্রেমের দৃষ্টান্তরূপে রাধা-প্রেমের কবিতার উল্লেখ পাই" । 
[ শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ : দশম অধ্যায় পু ২৪৯-৫০। ৯৩৭৯] 
পবকীয়। প্রেমাঁভিসার চিত্র কালিদাসের কাব্যেও রয়েছে ।--গ্রাটীন অন্ঠান্ত 
গ্রহগ্রন্থেও (বিশেষ করে অমরুসতেক, ববীন্দ্রবচন সমুচ্চ়, সদৃক্কিকর্ণামৃত 
প্রভৃতি এস্থে) রয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষ লৌকিক প্রেম নিভ'র আখ্যাঙ্গিকা থেকেই 
পরকীয়া নায়িকা! কল্পনা টৈষ্ণব ধর্ম-সাহিত্যের ব্রজলগীলা আখ্যায়িকান্স প্রবেশ 
কবেছে।--একদিক থেকে দেখতে গেলে সমগ্র বৈষ্ব পদাবলী সাহিত্যই 
মাশবীয় প্রেমরোমান্মের অলৌকিক ভাবনির্ধাপ] ন্ুতরাং কবিরাজগোন্বামী 
যখন বলেন,_ 


পরকীয়। ভাবে অতি বসের উল্লা। 
ব্রজবিন1 ইহার অন্যত্র নাহি বাস ॥ 
ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি । 
তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি ॥ [চৈ. চ. আর্ি৪ প] 
এই ব্রজলীলার পরকীন্ন1 'রসোল্লাস' মানবীয় প্রেমরসোল্প।সেরই ভাববৃয্ধাবন- 
লীলার এক বিশিষ্ট রূপক সামগ্রী হয়ে ওঠে। 


পদাবলীর *য়ক £ ভ্রীকফ 

পদ্দাবলীর নায়ক £আআনস্তশক্তিমন শীর্ণ । তাঁর প্রধান তিনশক্কি 
চিৎ্শকতি, মা ॥ক্কি এবং জীবশক্তি। এই তিন শক্তিরে* অধরা, বহির্গা 
এবং জ্থা ) হয়।--অস্তুগা স্বরূপশক্তি এর মধ্যে শ্রে্ঠ। স্বরপণক্তির 


তিনরূপে ৪ ুন্দমপুরুযূ। 


৭৪ ্‌ বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় 


আনন্দাংশে হলদিনী সদংশে সদ্ধিনী | 
চিদংশে সংবিৎ যারে জ্ঞান করি মানি ।। [চৈ চ, মধ্যঃ৮ প] 
“আহলাদিনী” শক্তিদ্ঘারে শ্রীকৃষ্ণ রাধারূপের মাধ্যমে আচন্দ চিন্ময় েম 
রসান্বাদ গ্রহণ করেন। 
ভাগবতপুরাণের দশম গন্ধে রাসলীলার় শ্রীকষের নায়করপের বর্ণনা 
বয়েছে।-মন্তকে মযুরপুচ্ছ শোভিত চূড়া, কর্ণহথয়ে কর্নিকার, 
নায়ক £ অনন্ত শত্তি- 
মান প্রীকৃ পরিধানে দ্বর্বরণ পীত বসন, গলা বৈয়স্তীমালা, 
ব্রজজবালকের তাকে ঘিরে কীত্তিগান করছে। নটবর 


শ্রীক্চ অধর-ন্ধায় মূরলীরদ্ধ ধ্বনিত করে আপন পদচিহ শোভিত বৃন্দারণ্যে 
প্রবেশ করেছেন”. 
বহাপীভং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কণিকারং 


বিভ্রদ্ধাসঃ কনককপিসং বৈজযস্তীঞ্চ মালাম্‌। 
রন্ধ।ন্‌ বেণোরধর্ুধয়। পুরয়ন্‌ গোপবৃন্দৈ- 
বৃন্দারণাং ত্বপদবমণং প্রাবিশদ গীতকীতিঃ | 
পদ্দাবলীর নায়ক শ্রীকৃষ্ণ চির কিশোর ।_-তিনি নুরম্য, মধুর, প্রিক্রভাষী, 
বুদ্ধিমান, বিদগ্ধ, প্রেমবশ্ত, রমণী-মনোহারী, নিত্যনব, ধীর, 
গভীর, বলীয়ান, কীতিমান, কেলিসৌন্দর্যময়, * শ্রেষ্ঠ 
শীবাদদক।_-তার আরও অসংখ্য গুণাবলীর পরিচয় দেওয়! হয়েছে। পৃথিবীতে 
রূপে গুণে তার সমকক্ষ কেউ নয়। চতুবিধ নায়ক লক্ষণ হল £ ধীর ললিতঃ ধীর 
শান্ত, ধীরোদ্ধত, ধীরোদাত। শ্রীকষ্জ প্রধানতঃ ধীরললিত নায়ক ঠ,--তবে তিনি 
সর্ধনায়কের চুডামণি। চতুধিধ নায়কের সব গুণই তার মধ্যে রয়েছে। নায়কের 
পতি উপপতি ভেদ্র রয়েছে । শ্রীকষের ছুই রূপই পাওয়। যায়। গঁপপত্যে তার 
শ্রীরাধার প্রতি অন্ুকূলত1 দেখানে। হয়েছে । নায়ক গ্রকরণে আরও স্থন্দ্াতি- 
স্ক্প বিভাগ রয়েছে । সে জটিলতাষ প্রবেশের আব আবশ্তকতা নেই । 
শ্রী, আপন গ্রেমরসাম্বাদন্বে জন্তোই ব্রজপীলায় আপন শক্তি অংশে 
গে'পীদের এবং গোপীশ্রেষ্ঠা শ্রীবাধার আবিভাব দ্ঘটিয়েডিলেন। ছ্বাপরে 


নায়কের গুণ-পরিচয 


মির বিতর বারন রি ১ 

১। ধিদদ্ষো। পবতাকশাঃ পরিহাস বিশারদঃ। নিশ্চিন্ছো। ধীরজলিতীর্শার প্রাঃ প্লেয়সীবপঃ ॥ 
[ ভক্তিরসামৃত সিন্ধু, বিভাব লহরী ] যে পুক বিদগ্ধ ( চতুর), নবতৃলা |প্রেঃহাসদক্ষ, দিশ্চিন্ত 
(চিন্তাক়হিত ) ও প্রেয়পীবশ, তাহারই নাম ধীর ললিত । কট দা গোপী 


বৈষ্ণব রুসতদ্বের পরিচ ৭৫ 


মর্তলীলায় সেই লীলারসাম্বাদ ও কৌতুহলের পুর্ণ নিবৃত্তি না ঘটায় আবার 
বহিরঙ্গে বাঁধার রূপলাবণা দিয়ে এইযুগে নবধীপে শ্রীরুধ্ণচৈতন্ রূপে এসেছিলেন 
সে কাহিনী পূর্বেই বলিত হয়ে ছ। 

পদাবলীর নার়িক। : শ্রীরাঘ। 


পদাবলীর নায়িকা কৃষ্ণপ্রিয়াদের অগ্রগণ্য! শ্রীবাধা। রূপগোস্বামী রুফবন্- 
তাদের শ্বকীয়৷ এবং পরকীয়া ছুই শ্রেণীভাগে ভাগ কবেছেন। ধাবা রূপে-গুণে 
কষ্ণতুল্যা, ধারা অপবিসীম প্রেম ও মাধুষ্য সম্পদে স্বদেশে 
ও সর্বকালে দেব-মানবের অগ্রবতিণী, তাঁরাই কৃষ্ণবল্লভা। 
“কৃষণেব বিবাহিতা, পতি-আদেশ-তৎপরা, পাতিব্রত্যে 
অবিচলা স্ত্রীগণ হলেন স্বকীয় ।'--এদের মধ্যে রুক্মিণী, সত্যভামা, জাঘ্ববতী, 
কালিন্দী, শৈব্যা, কৌশল্যা ও মান্দ্রী হলেন প্রধানা।--এদের মধ্যেও উশ্ব্ষে 
কক্সিণী, সৌভাগ্যে সত্যভাম। অগ্রগণ্যা । 

অত্যধিক কৃষ্ান্তি বশতঃ যে রমণীর! ইহ-পরলোক চিন্তা ন1 কবে কৃষ্ণের 
কাছে আত্মসমর্পণ কবেন তারাই পরকীয়া। বরজগোপীর। ছিলেন পরকীয়। 
পরকাঁয়াদদেরও কন্যা ও পবোঢ়া-_ছুই ভাগ কবা হয়েছে। মুগ্ধাগুণান্বিত, পিতৃ- 

গৃহস্থিতা অবিবাহিত" কৃষ্ণাসক্ত ব্রজকুমারীরা হলেন কন্যা । 
পরকীয়াঃ কন্তা ও গোপ-বিবাহিতা কৃষ্ণাসক্তা ব্রজগোপীরা হলেন পরোচা। 

নস পরোঢাদেব সাধনপরা, দেবী এবং নিত্যপ্রিয়া-- তিন 
শ্রেণীভাগ আছে। শ্রীবাধা, চক্জ্রাবজী, বিশাখা, ললিত] প্রভৃতি কয়েকজন 
হলেন নিত্যপ্রিয়।। শ্রীরাধা সহ অষ্টগোপীকে যুথেখশী বলা হয়।--তাদের 
মধ্যেও রাধা ও চন্দ্রাবলীর প্রাধান্য ।-_-এই দুয়েব মধ্যেও শ্রীরাধাব উৎকর্ষ। 
বাধার প্রেমে আত্মস্খেচ্ছার লেশমাত্র ছিল না, বৃষ্ণস্রথৈক তাৎপয। চন্দ্রাবলীর 
কষ্তপ্রীতিব মধ্যে আত্মপ্রীতির লেশমাত্র আভাস ছিল। 

শ্রীরাধাকে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই প্রেমনুখাশ্বাদনের জন্য হলাদিণী শক্তি অংশে 
সৃষ্টি করেছেন। কবিরাজ গোশ্বামী রায় রামানন্দের 
মুধে মহাভারপ! রাধাঠাকুরাণীব যে রূপ ব্যাখ্যা 
করেছেন এখানে সেই অংশটি উদ্ধাত কর] যেতে পারে ।-- 
কষ্ণকে আহুলাদে তাতে নাম আহলাদিনী । 
সেই শঞ্চিছবাবে স্থখ আশ্বাদে আপনি ॥ 


শ্ীরাঁধা : অগ্রগণ্য 
কৃষ্ঃপ্রিয়। 


বাধাঠাকুরাণীর শ্বরূপ 
ব্যাখ্য। 


কবিরাজ গোম্বাসী 


শত 


বৈষ্ণব পদ্(বলী পরিচয় 


সুখরূপ কৃষ্ণ করে সখ আম্বাদন । 
ভক্তগণে সুখ দিতে হলার্গিণী কারণ | 
হলাদিণীর সার অংশ তার প্রেম নাম। 
আনন্দ চিন্নয় বস প্রেমের আখ্যান ॥ 
প্রেমে পরম সার মহাভাব জানি। 
সেই মহাভাব-বূপ। রাঁধা-ঠাকুর।ণী ॥। 
প্রেমেব স্বরূপ দেহ প্রেম বিভাবিত। 
কের প্রেয়সীপ্রেষ্টা জগতে বিদিত ॥ 
সেই মহাভাব হয় চিন্তামণিসাঁর । 
কৃষ্ণবাঞ্চ! পূর্ণ করে এই কাঁধ যার ॥ 
মহাভাব-চিস্তামণি বাধার স্বরূপ । 
ললিতাদি সখী ধার কায়ব্যুহরূপ ॥১ 
বাধাপ্রতি কষ্ণন্নেহ সুগন্ধি উদ্র্তন ।২ 
তাতে অতি সুগন্ধি দেহ উজ্জ্লবরণ ॥ 
কারুণ্যামবৃত ধাবাবত স্নান প্রথম । 
তারুণামৃত ধাবায়৪ স্নান মধ্যম || 
লাবণ্যামৃত ধারায় ৫ ততুপরি স্নান । 
নিজলজ্জা শ্যাম পষ্টশাড়ী পরিধাশ || 
কৃষ্ণ অন্ুবাগে বক্ত দ্বিতীয় বসন। 
প্রণয়মান কঞ্চুলিকায় বক্ষ-আচ্ছাঘন ॥ 
সৌন্দধ কুদ্কুম সখী প্রণয় চন্দন । 
ন্মিতকাস্তি কপূর তিন অঙ্গে বিলেপন ॥ 
কৃষ্ণের উজ্জ্বলরস মুগমদ ভর | 
সেই মুগমদে বিচিত্রিত কলবর || 
১1 কারবাহবপ-_একসমর বছকাঁক্ত করার জন্য নিজেকে বহুসংখ্যায় গ্রকাশরূপ | 
২। উদ্র্তন-_ন্নানপুর্ব অঙ্গানুলেপন । 
৩। কারশ্যামৃতধার1--নদীধাবায় প্রাতঃমান। শ্রীবাধার পাদম্পর্শে ককণাধার। প্রবাহিত । 
৪। তাক্ণ্যামৃতধার1--মধ্যাহন্ব'ন । নবতাকণ্যে শ্রী রাধার দেহ সগ্ডিত। 
৫। লাবণাস্কতধাবা-সায়ং গান ।- উজ্জ্বল লাবণোয় তরঙ্গে দেহ পরিপূর্ণ । 


বৈষ্ণব রসতত্বের পরিচয় গন 


গ্রচ্ছন্ন মান বামা ধশ্মিল্ বিন্তাস ।৬ 
ধীবাধীবাত্মক গ৭৭ অঙ্কে প্রবাস ॥ 
রাগ তান্বলবাগে অধব উজ্জ্বল । 

প্রেম কৌটিল্য নেত্রযুগলে কজ্জল ॥ 
সুদীপ্ত পাত্বিক ভাব৮ হর্যাদি সঞ্চারী ।৯ 
এই সব ভাবতৃষণ গ্রতি অঙ্গে ভরি ॥ 
কিলকিঞ্চিতাদদি ভাব বিংশতি ভূষিত 1১০ 
গুণশ্রেণী পুষ্পমালা সর্বাঙ্গে পুরিত ॥ 
সৌভাগ্য ভিলক চারু ললাটে উজ্জ্ল। 
প্রেম-বৈচিত্রা-বত্ব বায়ে তবল ॥ 
মধ্যবয়স্থিতা সখী-স্বদ্ধে কর ন্যাস। 
কণলীলা মনোবৃত্তি সখী আশ পাশ ॥ 
নিজা সৌরভালয়ে গ্ব-পধস্ক। 

তাতে বসিয়াছে সদা চিত্তে কৃ | 
কষণাম-গুণষশ অবতংশ কানে। 
কষ্চনাম গুণযশ প্রবাহ বচনে ॥ 

কষ্ণকে কবায় সোমবস মধুপান। 
নিরস্তব পূর্ণ কবে কুষেরব সর্বকাম ॥ 


৬। গ্র্ন্নমান বাস্য ধশ্মিল বিস্কান--প্রচ্ছম মানরূপ বক্রত] শ্রীরাধার কুটিল কবরী 
বিহ্যাস স্বরূপ । 

৭] মধা। ও প্রগর্ভার তিন প্রকারভেদ £ ধীরা, অধীরা, ধীরাধীর।। শ্রীরাধা থে গঞ্যচূর্ণ 
ব্যবহার করেন তার ধীরাধীরাজ্মক গুণ। 

৮| সুদীপ্ত সাত্বিক ভাব--কৃষ্ণভাবাক্রান্ত চিত্তকে সব বলে ।--তার থেকে জাত ভাষ 
সান্বিক। ত্তত্ত, স্বেদ ইত্যাদি সাত্বিকভাব | 

»। হ্র্ধাদি সঞচারী-_মুলভাবের পরিপুষ্টির জন্তে সঞ্চীরীভাবের যাওয়াআসা। ব্রিশটি 
সঞ্চারী ভাবের উল্লেখ আছে বৈষ্কব রসশাস্ত্ে। 

১,। কিলকিঞিতাদি ভাব বিংপতি ভূষিত-বিংশতি অনুভাবের অন্থতম। গর্ব, অভিলাব, 
রোদন, হাস্য, আঙুষ্না, তন্ন, ক্রোধ, হর্ধের একত্র সমাবেশে কিলকিথিঙ ভাবের উদয় হয়। 
সধীদের সন্মুথে কৃষ্ণ রাধার অজম্পর্শ করলে,_অখবা দানঘাটে পথয়োধ করলে শ্রীয়াধার মনে 
হর্বাতিশাহোগর্বাদি অপর সগ্ুভাবেরও সমাবেশ হটে। 


৭৮ বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় 


কষে বিশুদ্ধ প্রেম রত্বের আকর। 
অঙ্থপম গুণগণে পুর্ণকলেবর ॥ 
[ চৈ. চ. মধ্য £৮ প.] 

 দ্ধপগোম্বামী শ্রীরাধার রূপগুণ বর্ণনায় বলেছেন এই বৃষভান্নন্দিনী 
ুষ্কাস্ততব-রূপা, ধৃতযোড়শ-শৃজারা এবং দ্বাদশাভরনাশ্রিতা। হুষ্টাস্ত-্বরপার 
লক্ষণে বলা হয়েছে, যে রাধার রূপোৎসবে ত্রিভূুবন বিধৃনিত হয় সেই রাধার 
কেশদাম সুকুঞ্চিত, দীর্ঘ নয়নযুক্ত মুখখানি চঞ্চল, কঠোর কুচছয়ে বক্ষস্থল সুদৃশ্, 
মধ্যদেশ ক্ষীণ, স্বদ্ধদেশ অবনমিত, হস্তযুগল নখরত্বশোভিত ! 
ষোড়শ শৃঙ্গার বর্ণনায় বলা হয়েছে, শ্রীরাধ। সায়ংশ্গাতা) 
তার পরিধানে নীলবসন, কটিতটে নীবী, মন্তুকে বদ্ধবেণী, চিকুরে কুসুমন্তবক, 
কর্ণে উত্তংশ, নালাগ্রে মণিরাজ, কণ্ঠে মাল্য, বদনকমলে তাম্বল, নয়নযুগলে 
কজ্ল, চিবুকে কম্তরীবিন্ুৎ গণ্ডে মকরীপত্রভঙ্গাদি, ললাটে তিলক, অঙ্গে চন্দন, 
করকমলে লীলাকমল এবং চরণে অলক্তকরাগ । তার ঘার্দশ আভরণ বর্ণনায় 
বল। হয়েছে, চুডায় মণশন্দর, কর্ণে স্বর্নকুগ্ুল, নিত্বে কারী, কঠে কী ভরণ, গলদেশে 
নক্ষত্রণিন্দি হার, ভূজে অঙ্গদ, করে বলয়, অঙ্গুলিতে অন্গুরীয়ক, চরণে রত্ময় নৃপুর, 
পদাঙ্গুলিতে তুর্গ অনুরীয়ক। 


শ্ীরাধার অনস্তগুণরাশির মধ্যে ্বপগোম্বামী প্রধান কয়েকটির উল্লেখ করেছেন। 
মধুর1 নবয়বা ( মধ্য কৈশোরস্থিতা ), চপলাপাঙ্গী চেঞ্চল কটাক্ষময়ী), উজ্জ্লম্মিতা 
(ঈষৎ হাস্তময়ী), চারুসৌভাগ্য রেখাঢ্যা (হস্তপদে সৌভাগ্যরেখাযুক্তা ), 
গদ্ধোন্সাদিতমাধব! (যার অঙ্গপরিমলে মাধব উন্মত্ত), সঙ্গীতগ্রসরাভিজ্ঞা ( যার গানে 
স্থাবরজঙ্গম মু্ধ ), রম্যবাক, নর্মপণ্ডিতা ( বচনে ও আচরণে সুক্ষা! ), বিনীতা, 
করুণাপুর্ণা, বিদগ্ধ (সুরসিক1), পটবান্বিত৷ ( চাতুর্ধশালিনী-), লঙ্ভাশীলা, 
মর্যাদা, ধৈর্যগাস্ভীধশালিনী, সুবিলাসা, মহাভাবপরমোতৎকর্ষ তোধিনী, গোঁকুল- 
প্রেমব্তি ( গোকুলবাসীদের গ্রীতিপাত্রী ), জগচ্ড্ণীলসদ্যশ। (যার ধশে জগৎ 
ব্যাচ), গুর্বপিতগুক্নেহ। (গুরুজনের স্নেহপাত্রী), সখিগ্রণষিতাবশা, কৃষ্ণপ্রিয়াধলী 
মুখ্যা, সম্ততাশ্রবকেশব! ( সর্বদা কেশব যার আজ্জাধীন ) প্রভৃতি । 


শ্রীরাধার এই রূপসৌন্দধ, ষোড়শশঙ্গার, ছাদশ আভরণ ও প্রেমগ্ুণাবলীর যে 
বর্ণন। দিয়েছেন সেখানে প্রাীনভারতীয় প্রেমিকারূপেরই কৃষ্ণাসক্ত নৃতন চিত্ররূপ 
দেখতে পাওয়! যায় । বাৎসায়ণ কামস্থত্রে যে শ্রঙ্গারচিত্রাবলীর নায়িক। বর্ণনা 


শ্রীয়াধার রূপগুণ বর্ণন! 


বৈঞব রমতত্ের পরিচয় ৭3 


দয়েছেন, যার ধারাজুসরণে অমরুশতকের প্রেমচিত্রাবলী অঙ্কিত হয়েছে, কবীন্ত 

বচন সমুচ্চয়, সনুক্তিকর্ণীমৃতে প্রেমরসভাগের যে সকল বর্ণনা পাওয়া যায় বৈষ্ণব 

আচারের তারই আলেখো কষ্ণ-প্রিয়ার নার়িকারূপের বর্ণন1! দিয়েছেন । সুতরাং 

নায়িকা শ্রীরাধা অলৌকিক হয়েও লৌকিক, মানবীয় প্রেমসৌন্দ্যের তিলোত্বমারূপেই 

তাকে অঙ্কিত করা হয়েছে। “নব নৌতুনা হয়েও চিরপুবাতন,--ভারতীর 

শৃঙ্জার রস-চিত্রণেরই ধারাপথে পদাবলীকীত'নেব রসভাষ্য রূপান্তরিত হয়েছেন । 
বৃন্দাবন লালায় সখীদের স্থান 


বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্জলীলায় সখীদের একটি প্রধান স্থান রয়েছে। প্রেমের 
সথীগণ মাধূর্ববিস্তার একমাত্র বিষয়-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাশ্রয় হলেন শ্রীরাধা। 

কারিনী তাদের “সই নিত্য প্রেমলীলার অনস্ত বৈচিত্র্য ও মাধ 
বিস্তার করছেন সখীগণ। 

সথী কথার সংজ্ঞা নির্দেশে বলা হযেছে, যারা ছল পরিত্যাগ করে পরম্পকে 
ভালবেসেছে পরস্পরকে বিশ্বাস করেছেযাদের বয়স ও বেশার্দি একরূপ, 
ডঃ শশিডষণ তারাই পরস্পবের সখী । বৃন্দাবন যুখেশ্বীদের মধ্যে রাধা 
দাশগুপ্রের ব্াখা। প্রধানা ।-অন্যসখীবাঁও অর্ব সদ্গুণমণ্ডিতা, বিলাস-বিভ্রমে 
সর্বদা কষ্চকে আকধণকারী। সবীলীলা সম্পর্কে এখানে ডঃ শশিভৃষণ দাশগুপ্ডের 
একটি ব্যাখ্যাংশ উদ্ধত করা'যেতে পারে। 


ধম প্রেমকে গল্ডিয়া ভাঙিয়াছে--আবার ভাঙিয়! গড়িয়াছে; আর এই 
ভাঙ্গাগড়ার চাতুর্ধ চপলতার দ্বার প্রেমলীলাকে সক্ষম সুকুমার রম্যত্ব দানে 
কেবলই বিস্তার করিয়াছে ইহারা কখনও কৃষ্ণ-পক্ষাবলম্বী-:কখনও রাধার 
পক্ষে । যেমন খণ্ডিতার অবস্থায় ইহার্দের বাধার প্রতি সহানুভূতি ও অন্গরাগ, 
কৃষ্ণের প্রতি বিম্মেষ, আবার মানের অবস্থায় ইহার! কৃষের প্রতি অন্ুরা গিনী-- 
রাধার প্রতি যেন বিরাগিনী। আসলে এই সখীগণের রাধিকা ব্যতীত 
যেন পৃথক অন্তিত্ই নাই, ইহারা যেন রাধিকারই ক্রমবিষ্তার; 
প্রেমন্বরূপিনীরই চারিদিকে হান্তে লান্তে ছলাকলায় বিল।স চাতুর্ধে একটি 
প্রেমজ্যোতির পরিমণ্ডল। এই জন্যই সর্থীরূপা গোপীগণকে বলা হ্য় 
রাধিক'রই কায়বুহরূপ ।:.*ইহার! যেন মূল রাধিকান্থ্ূপ প্রেমকল্পলতাঁরই 
পল্পবসদৃশ1। এই সখীগণের কখনও কৃষ্ণসঙ্গনুখস্পৃহা ছিল না) রাধিকার 
সহিত রুষেের যে মিলন তাহাতেই তাহারা পরমানম্ব অন্গভধ করত; এই 


৮৩ বৈষধ পদাবলী পরিচয় 


জন্য রাধিকাব সহিত কৃষ্ণের মিলনেই ছিল সীদের সব চেষ্টা । একটি লতার 
পল্পবাদিতে জলসিঞ্চন না করিয়৷ লতার মূলে জলসিঞ্চন করিলে সেই মূলের 
রসেই যেমন পল্লবাদির রসপুষ্টি ; রাধিকারূপ প্রেমকল্পলতাব পল্লবপদৃশা সখী- 
গণেরও সেইভাবে বস পরিপুষ্টি।! | শ্রীবাধার ক্রমবিকাশ £ দশম অধ্যায় দ্র] 
উজ্জ্লনীলমণি, গোবিন্দলীলামৃত এবং চৈতন্তচরিতামূতেব সখীতত্ব অবলহ্ষনেই 
কবিরাজ গোম্বামী ডঃ দাশগুপ্ত উপরোক্ত ব্যাখ্যা দরিয়েছেন। চৈতন্যচরিতা মৃত 
থেকেও এখানে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধত করা গেল ।-__ 

রাধাকৃষ্ণের লীল। এই অতি গুঢতব। 

দাস্য বাৎসল্যাদি ভাবের না হয় গোচর ॥। 

সবে এক সখীগণের ইহ অধিকার । 

সখা হৈতে হয় এই লীলার বিস্তাব।। 

সখী বিন্ু এই লীলা পুষ্টি নাহি হয়। 

সথীলীল| বিস্তারিয়া সখী আত্বাদয় ॥ 

সঘীবিনা এই ললায় নাহি অন্তেব গতি। 

সখীভাবে তাহা যেই করে অন্ুগতি || 

রাধাকষ্ণ কুষ্তীসেবাসাধ্য সেই পায়। 

সেই সাধ্য পাইতে আব নাহিক উপায় ॥ 

সখীব স্বভাব এক অকথ্য কথন। 

কষ্ণসহ নিজলীলায় নাহি সধীব মন || 

কৃষ্ণসহ বাধিকাব লীলা যে করায়। 

নিজকেলি হৈতে তাতে কোটি স্থখ পায়৷ 

বাধার স্বরূপ কষ্প্রেমকললত।। 

সখীগণ হয় তাব পল্লব পুষ্প পাতা ॥ 

কৃষ্ণলীলামুতে যদি লতাকে সিঞ্চয়। 

নিজ সুখ হইতে পল্লপবাছোর কোটি সুখ হয় ।। 

যগ্পি সব্বীব কষ্ণসহগমে নাহি মন । 

তথাপি বাধিক! যত্বে করায় সঙ্গম | 

নানাছলে কুষ্প্রেরি সঙ্গম কবায়। 

আত্মসুখ সঙ্গ হইতে কোটি সুখ পায় ॥। 


বৈষ্ণব রস্তত্বের পরিচয় ৮১ 


অন্থান্ত বিশুদ্ধ প্রেমে কবে বসপুষ্ট। 
তা সবার .প্রম দেখি কৃষ্ণ হয তুষ্ট ॥| 
সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রান্ত কাম। 
কামক্রীডা-সাম তাবে কহে কামনাম।| [ চৈ. চ. মধ্য £৮ প] 
বৈষ্ব রসশাস্ত্রে সধীদের গুণভেদে পাচভাগে ভাগ কব! হয়েছে১--সথথী, 
নিত্যসথী, প্রাণনখী, গ্রিয়সথবী, পরমপ্রেষ্ঠ-সধী । পরম প্রেষ্ট-সখীগণেব মধ্যে 
নিরায্দাকা ললিতা, বিশাখ।, চিন্না, চম্পকলতা, তুঙ্গবিগ্ভা, ইন্দুলেখা, 
পাঁচ ভাগ রঙগদেখী এবং সুদেবী এই আটজন সর্বগণাগ্রিমা। সখীদের 
সপ্তদশ প্রকাবের কাষেরও উল্লেখ করা হয়েছে।-- 
(ক) নায়ক-নাধিক। পরস্পরেখ প্রেমগুণাদির কীর্তন, (খ) পবস্পবেব আসক্তিকরণ, 
(গ) পবস্পবকে অভিসারে প্রেবণ, (ঘ) কঞ্চকবে জী (রাধা )-সমর্পণ, 
(ও) পরিহাস (চ) আশ্বাস প্রন, (ছ) নায়ক-নাদ্িকার কেশবিন্তাস, (জ) মনোগত 
ভাব প্রকাশে দক্ষতা, (ঝ) নায়ক-নায়িকা দোষ গোপন, (4) শাঞ্জিকার 
পত্যাদি বঞ্চনা, (ট) অন্তান্থা বিষয়ে শিক্ষাদান, (5) যথাকালে মিলনসাঁধন, 
(ড) চামরাদিঘ্বারা গেবা, (5) নায়ককে তিরস্কার, (৭) নায়িকাকে তিরস্কার, 
(ত) স*বাদ প্রেরণ, (থ) গায়িকা গাণরক্ষাব যত্ব। সবীদেব প্রথরা। লঘু 
ইত্য।দি আবও দ্বাদশ শ্রেণীভাগ করা হয়েছে।-এখানে আর উল্লেখ 
বাহুল্যমাত্র | 
ব্রজলীলার দূতা 
পদাবলীতে দুতীব ভূমিকা গুরুত্বপূণ। নেক সময় সখীবাও নায়ক-নায়িকার 
মিলনেব জন্তে দূতীর কাজ কবতেন। যে দৃতী প্রাথান্তেও বিশ্বাসওঙ্গ করতেন না 
তাকে আগ্রদূতি বল? হুত। দৃতীবা নায়ক বা নায়িকা কীবও কাছ থেকে ইঙ্গিত 
পেলে উভয়ের মিলনোপায় উদ্ভাবশ কবতেশ উঠয়েব কারও 
কাছ থেকে দাদ্দিত্ব পেয়ে উভয়েব 'মলণের ব্যাবস্থা করাতন, 
নায়ক বা নায়িকাব বার্তা বন করে নিয়ে েতেন। আগুদূ তীবা শ্রী সঙ্গম 
প্রার্থনা করলেও আত্মসমর্পণ করতেন না। গোবিন্দদাস আপ্তদুতীব একটি 
ল্রন্দর চিত্র এঁকেছেন ।-- 
খতুপতি রাতি বিরহজরে জাগরি দুতি উপেখলি রাম! । 
প্রিয় সহচরী বলি মোছে পাঠাওলি অএ আঃলু তুয়! ঠামা | 


দৃতীর তুমিকা 


৮২ বৈধব পদাবলী পরিচয় 


গুন মাধব কর জোড়ি কহলম তোয়। 
মনমথ রঙ্গ তরঙ্গিত লোচনে তৃছ নাহি হেরব মোয় 


দূরকর আলস আনহি লাঁলস চাতুরি বচন বিভঙ্ব। 
বরু হাম জীবন তোহে নিরমঞ্চব তব না স্লোপব অঙগ।। 


যাহে শির সৌপি কোডপর স্বৃতিরে দো ষদি করু বিপরীতে । 
পিরিতিক রীত এছে তব মীটব গোবিন্দ্দাস চিতে ভীতে ॥ 
[ গো. প. মজুমার সং £ ৪২৩ প.] 

“খতুপতি রাত্রি, অর্থাৎ চৈত্র পৌরমাপী রজনী। বিরহজরে জেগে রাম (্রীয়াধা) 
দৃতীকে উপেক্ষা কবে প্রিয় সহচরী বলে আমাকেই পাঠিয়েছে। সেজন্যে তোমাৰ 
কাছে এলাম। মাধব শোন, কবজোড়ে তোমায় বলছি--মন্মথ-তরক্্রঙ্গিত 
লোচনে তুমি আমার দিকে চেও না। আশন্ দূব কর, অন্য লালসা ত্যাগ কর, 
চাতুধময় বচনভর্গি ছাড়। বরং আমি তোমাকে জীবন দান করব, তবু দেহ 
সমর্পণ করব ন1| যাব কোলে মাথা রেখে নিশ্চিন্তে শয়ন করি সে যদি বিপবীত 
আচরণ কবে, তাহলে পিবীতির বাঁতি যে এখানেই শেষ হবে !--একথা ভেবে 
গেবিন্দদাসও ভীত হয়েছেন। 


॥ চতুর্থ অধ্যায় ॥ 
চৈতন্য-পুর্ব যুগের পদাবলী 


চৈতন্ত-পুর্ব ও চৈতন্য-পরবর্তী পদাবলীগানের পার্থক্য 
" বাংল। দেশে গ্রচলিত পদাবলী গানের ধারাকে সুস্পষ্ট দুটি ভাগে ভাগ করে 
” দেখানেো! যেতে পারে ।--জয়দেব, বিচ্যাপতি, দ্বিজচত্রীদাস 
এবং বড চত্ীদাস--এ বা চৈতত্ত-পূর্ববর্তী কবি গোষ্ঠী রচনা 
কবেছেন, আর চৈতন্তদ্দেবকে অবলম্বনে যোড়শ-সগুদশ শতকে 
যে শত শত বৈষ্ণব মহাঞ্জন কবির আবিভাব হয়েছে তার] গোঁড়ীর বৈষ্বদর্শনের 
এক পৃথক ধারায় অনুপ্রেরণ। পেয়ে পদাবলী সঙ্গীত রচনা করেছেন। 
জয়দেব ছার্দশ শতকের শেষভাগের বা ভ্রয়োর্দশশ শতকের স্থচনা কালের 
কবি। লক্ষণমেনের রাজসভায় যে পঞ্চকবির সম্মেলন ঘটেছিল তার মধ্য জয়দেব 
ছিলেন। গীতগোধিন্দে তিনি রাধা-কুষ্ণ প্রেমলীলার যে মধুর কোমল কাস্ত 
পদ্দাবলী রচনা করেছেন সেখানে “হরিম্মরণে সরসং মনে” যতট। প্রকাশ পেয়েছে 
সে তুলনাক্স “বিলাসকলাম্তু কুতৃহলং' বেশী প্রাধান্য পেয়েছে বললে অন্যায় 
হবেনা । জয়দেবের নামাস্কিত রতিমঞ্জরী বলে ষে গ্রন্থ রয়েছে সেখানে প্রাকৃত 
শঙ্গার বসলীলারই বিষ্লেষণ রয়েছে । জয়দেব শৈব কি বৈষ্ব ছিলেন তা 
নিয়েও পণ্ডিত সমাজে দ্বিমত রয়েছে । জয়দেব সাধনার লোকশ্রতি বিজড়িত 
কেঁছুলির মন্দিরটি আসলে শিব মন্দির। জয়দেব পঞ্চোপাপক হিম্দুই হউন 
বা রাধা-কুষ্ণ প্রেমলীলার বৈষ্ণব ভক্ত সাধকই হউন,-_বিশিষ্ট কোনও বৈষ্ণব 
ধর্ম-সন্প্রুদয়ের গোরঠীভুক্ত ছিলেন 'না সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। তার 
গীতগোবিন্দ কাবোর ভাবধারায় ভারতীয় গ্রারত প্রেমরসেরই অস্কুসরণ করেছেন । 
রাধার চিত্রাঙ্কনে বিদ্যাপত্ির মতো তিনিও বাংৎসায়নের কামস্থত্র, অমরুশতক 
বা কালিদাসের কাব্যাবলীর দ্বারস্থ হয়েছেন। লৌকিক রাধা-কৃষ্ণ প্রেমগানকেই 
ধর্মীয় ভততিমিশ্রণে পরিশ্তুদ্ধ করে নেবার প্রয়্াসী হয়েইন । গীতগোবিন্দের 
কাহিনী-পরিসর অবশ্য অল্প। মানিনী শ্রীরাধাকে যত সাধ্য-পাধনায় সথিগণ 
কেলিকুঞ্জে শ্রীকুষের সঙ্গে মিলিত করে দিচ্ছেন--মাত্র এই অংশটুকুর প্রাকৃত 


পদাবলী গানের 
দুইধার। 


৮৪ বৈষব পদাবলী পরিচয় 


শূঙ্গাররসাত্মক বর্ণন। দিয়েছেন জয়দেব ।- অনুমিত হয় ভাব, ভাষা ছন্দ ও নাচন- 
ভঙ্গিতে কবি জয়দেব সে যুগে একটি স্ুপ্রচলিভ লৌকিক প্রেমাবেগকেই ধর্মসুদ্ধির 
আবরণে একান্তভাবে বাংলা প্রভাবিত সংস্কৃত ভাষা-মাধ্যমে পরিবেশন করেছেন । 
-“এই গীতগোবিন্দ কাব্য অবলম্বনে পববত্তাঁ বাংল। বৈষ্ণব ধর্ম-সাহিত্যধারার 
পথটি উন্মুক্ত হয়েছিল । 

মৈথিল কবি বিষ্যাপতি সম্ভবত ১৩৮০ খুঃ থেকে ১৪৬০ খুঃ পর্যস্ত মিথিলাব 
বিভিন্ন রাজাদেব তত্ববধ।নে থেকে বহুবিধ শাস্রচাব জঙ্গে 
সাহিত্যচর্চাও করেছেন। মিজমজুমধার সংস্কবণে (১৩৫৯) 
তাব যে পদসংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে সেখানে ৯৩৩টি পদ বয়েছে ।--এব সবগুলিই 
রাধা-কৃষ্ণ নামাঙ্কিত নয়। ধর্মমতের দিক থেকেও বিছ্যাপতি বৈষব ছিলেন 
এমন কোনও তথ্যনির্ভব প্রমাণ মেলে না। তাছাড়া তাব পদগুলিতে বাধা-কৃষ্ণ 
প্রেমবর্ণন। থাকলেও সে রাধাচিত্র লৌকিক প্রেমসৌন্দষ বিকাশের পথেই অগ্রসর 
হযেছে । একটি বালিকা ধীরে ধ্ীবে কিশোবী, নবযৌবনা ভয়ে উঠেছে, 
কামকলাষ অনভিজ্ঞ কৃষ্ণেবক আগ্রহাতিশয্যে কি কবে শঙগাবরসেব ূর্াজ 
নায়িকা হয়ে উঠেছে, আবার প্রগাঢ় প্রেমান্ভূতি ধারে ধীণে দেহমনকে আচ্ছন্ 
কবে নায়িকার অপূর্ব ভাবাস্তর কি ভাবে এনে দিয়েদে.-বিবহেব তন্মযতার 
প্রেমাতি কি ভাবে বিশ্বতুবম বেদনাব বড়ে বাড়িয়ে তুলেছে বিদ্যাপতি তাৰ 
অপূর্ব শুর-বিন্তাসে বাধাচিত্র অঙ্কিত করেছন। বিগ্যাপতিব পদ্দাবলীকে স্বচ্ছন্দ 
দেব-লীলাব আববণে লৌকিক প্রেম-সৌন্দর্ধেব কথা-চিন্র বল! যেতে পাবে। সেখানে 
মানবায় প্রেমলীলাই দেব প্রেমলীলাব আলেখ্যে ধবা দিয়েছে। বিদ্যাপতি জয়দেবেব 
মতোই ।--কিংবা ঠিকভাবে বলতে গেলে, জ্যদেব থেকেও অনেক বেশী 
পরিমাণে প্রাচীন ভাবতীয় শঙ্গাব বস-বিশ্লেষণ বীতিকে সার্থকভাবে অহুসবণ 
কবেই বাধাব শঙ্গাব-লীঙগ1! বণনা কবেছেন। আলঙ্কাবিক উপমাতেও তিনি 
ভাবতার় নাগিক-বৈদগ্বপূর্ণ বসবর্ণনা-বীতিব পৃজারী ছিলেন ।-_ নু তবাং গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব প্রেমধর্মের দার্শনিকতার গঙ্গে বিদ্াপতি চিত্রিত »'ধ1-কৃষ্ণ প্রেমলীলার 
পার্থক্য সহজেই অনুভূত হয। তবে অয়দেবের মতো। বিষ্যাপতির প্দাবলীও 
শ্ীচৈতন্তদেধেব বসাম্বাদনেব পরশমণি স্পর্শে পববর্তীযুগে অলোৌকক বাগে রঞ্জিত 


হয়েছে। জয়দেবেব মতো বিগ্যাপতিও গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসধারাব প্রধান উৎস 
হয়েছিলেন একথা ভূললে চলবে ন!। 


বিদ্যাপতি 


বব পদাবলী গানের পার্থক্য ৮৫ 


জয়দেব খি্যাপতি চস্তীদাসের পদ এবং রায়েব নাটকগীতিব বসামৃত মহা ওত 
মির রাত্রিদিন পান কবতেন ।--এই চণ্ডীপাস কি বাকুডার 
বড়ুচণ্ীদাস,_ না নানুরেব দ্িজচণ্ীদাস ?, যতদুর অনমান 
কব। যায় বডুচশীদাসেব শ্রীন্ষ্ণকীর্তন সাধাবণো বিশেষ প্রচারিত হয়নি । দুশ্চারটি 
পর্দ (প্রধানত বংশী বিবহখণ্ডের অগ্তগত ) পদাবলীগানেব মধ্যে মিশে 
গেলেও মাসল মআাখ।া যকাটি সম্ভব ৩: অপবিখশিত আকাবেই বক্ষি"ণ ছিল। 
মহাগ্রভূ শ্রীচৈতন্যের বসাস্বাদন হলে বৈষ্ণব মহাজনের! এম্পুথিব পদ্দাধলীব 
দ্বার] প্রভাবিত হতেন _পদগুলিও জনপ্রিয় ভার মাধ্যমে ভাষাব দিক থেকে ষোডশ 
সপ্তদশ অঠ।দশ শশুকে অনেক পবিবতিশ হহ। মহাপ্রভু সম্ভবতঃ বাশুলী-সেবক 
নাঞ্কবেব চণ্তীগাসেব পদাবলীহ আম্বাদণ কবেছিলেন। যাহহে!ক বড়ু-চত্তীদাসও 
ঠ৮শন্ত-পুব কাব, ভাবাতাত্বিকেবা ভাষাবিচারে সেই অভিমত দিয়েছেন ।-- 
শ্ীরষ্ণকার্তশের কাহিনী পবিকল্পশা এব* দেহবতিব স্বল প্রকাশনা ঠৈতন্ঠোতব 
পদাবলপাবাব পরিপন্থী । এখানে অদভিজ্ঞা বালিকা বাধাঁর ওপর কামুক কষে 
অত্যাচাব ও একান্ত অনিচ্ছুক বালিকার দ্েহোপঙোগ এবং ধীবে ধাবে বাধাব 
মনে প্রেমসঞ্চার প্রাকৃত চিতরূপেব মাধ্যমেই বণিত হয়েছে । বৈষ্ণব তত্বদর্শনের 
আভাষ তার মধ্যে খুজে পাওয়া ছুষ্ধর। কুষ্ণকীর্তনেব কবি নাগরিক প্রেমলীলায় 
বিদ্ধ নশ। ভাব নায়ক-নান্িকা শাগব-নাগবী ভয়ে উঠতে পারেশি। গ্রাম্য 
“গমাঞ গোপ কিশোব-কিশোবী রয়ে গেছে । এই কিশোরীই ধীরে ধীরে 
দেহশর্দারেব মাধ্যমে পবকীয়া প্রেমকে উপলাক্ধ করছে এবং বংশী ও বিবহ 
খণে এসে কৃষ্ণবিরহে 'মাকুল হযে উঠেছে, । সুতরাং কৃষ্ণকীর্তনের পদগুণিতে 
বাধা-কুষ্ক-প্রমের যে রস পরিবেশিত হয়েছে_-টৈতন্যোত্তব গৌভীব বৈষ্ণব 
প্রেমদর্শনের সঙ্গে তার মিলের তুলনায় অমিলহ বেশী ।-_মহাপ্রভূ এব বসাম্বাদণ 
করেছেন এমনও মনে করবার কোনও কারণ দেখা যায় শা। 


৮গীদাসের বামী-প্রেম-আখ্যায়িক৷ সম্ভবতঃ সপ্ুদশ আদ শতকের সহাজয়া 
বৈষ্ণবদের উদ্ভাবিত কাহিণি। নাঙ্ুরেব বাশুলী পেবক চণ্তীদদাসের পদ-ধূত 
১) চত্বীদাস মুন্তায় থু টিনাটি বিতর্কে প্রবেশ না করে ধরে নেওয়া যেতে পারে অন্ততঃ 
পক্ষে তিন জন চণীদাস ছিলেন । (ক) বড়চঙীদাল : শকৃষ্ণকীর্তন লেখক, (খ) দ্বিজচণ্ীদাস £ 


নানুরের বাগুলী সেবক £ মহাপ্রভু যাব পদ-রসাম্বাদন করতেন, €গ) গান চত্ীদাস £ চৈতন্তোত্তর 
কবি £ মণান্রমোহন বন যার পদাবলী সম্পাদন! করেছেন । 


৮৬ বৈধুব পর্দাবলী পরিচন় 


রাধার পবিজ্র প্রেম-সৌরভ হয়তে! সহজিয়াদের কামগন্ধ বিহীন রজকিবী-গ্রেম- 
কাহিনী রচনার প্রেরণা ফুগিয়েছিল। এই চস্তীদাসের রাধা যেমন বিশ্ুদ্ধভাবে 
উজ্জ্লনীলমণি বণিত বৈষ্ণব রসতত্বের নারিকা নন, তেমনি বিগ্াপতির বাধার 
নাগব-বৈদগ্ধপুর্ণ প্রাকত প্রেমরুচিও তার মধ্যে নেই। বু চণ্তীদাসের “গমার” 
অর্থাৎ গ্রাম্য স্থুল রুচিবোধও তার কল্পনার বাইবে ছিল। চৈতন্যপ্দেবের বিশুদ্ধ 
রাধা-প্রেমাস্ুভৃতির পিছনে এই চণ্তীদাস-পদ্দাবলীর যথেষ্ট গ্রভাব ছিল অনুমিত 
হয়। বৃন্দাবন গোস্বামীরা গৌড়ীর বৈষ্ণব রসবিচাবে কাম এবং প্রেমের ষে 
পার্থক্য করেছেন চণ্ীদাস পদ্দাবলীর অস্থুপ্রেবণা তাঁব পিছনে থাকা খুবই 
স্বাভাবিক। 


পূর্ব সিদ্ধান্তে এবাবে ফিবে আলা যেতে পারে । আমাদের বক্তব্য হুল, 
চৈতন্য পূর্ববর্তাঁ রাধা-কুষণ প্রেম-আখ্যায়িকাব কবিদেব রচিত পদ্দীবলী বিশেষ 
কোনও  ধর্মদর্শনের দ্বারা প্রভাবিত নয়।- এবং 
সে কারণেই, গ্রত্যেক কবির পদে ্বাতন্্রা ও বৈচিত্র্য অনেক 
বেশী। সেখানে প্রমিক-প্রেমিকার প্রেমবর্ণনাও অনেক প্রারুত মানবীয় এবং 
বান্তব জীবন-বসায়নে জাক্তি। চৈতন্য পরবর্তী কবিদের মধ্যে এতটা ব্যক্তি- 
বৈশিষ্টোর প্রভাব সুম্পষ্ট নয় । জানদাস, গোবিন্দদাস, বলবামদাস গ্রভৃতি পদকর্তার 
রচনারীতির যথেই স্বাতন্ত্য বয়েছে সত্য,_-তবু গৌড়ীয় বৈষব তত্বদর্শনের আল্পোকে 
বাধারূপ দর্শন করতে গিয়ে তার অনেকাংশে ব্যক্তিক প্রতিভা স্ফুরণের শ্রযোগ 
হাবিয়েছেন। চৈতন্ত পূর্ববর্তী কবিদের এমন কোনও নির্দিষ্ট বাধা পথে চলতে হয়নি ; 
_-সে জন্যেই কবি-প্রতিভার ক্ষবণে তাঁরা অনেক বেশী স্ুষোগ পেয়েছেন । 
ইচ্ছান্ুযায়ী প্রাকৃত কাম ও প্রেমের গণ্ডী তার! অতিক্রম করেছেন। রাধা-নৃষঃ 
বহুলাংশে আমাদের কাছাকাছি এসে পড়েছেন । ঢৈতন্তে-পূর্ধ যুগের এই রাধা-কৃষঝঃ 
প্রেমাখ্যায়িকাকে শ্রীচৈতন্তদেব তার তক্তিরসাশ্রিত আস্বাঞ্নের মাধ্যমে পরবর্্ণ তক্ত 
কবিদেব মধ্যে এক নব প্রেরণা এনে দিলেন। বিশিষ্ট প্রেমদর্শনাশ্রিত ধর্মধোধের 
ভেতব দিয়ে চৈতন্টোত্র 'গক বিপুল গোঁড়ীব বৈষ্ণব ধর্মসাহিত্যের ধার! প্রবাহিত 
হল। দেই ধারার মিশে চৈতন্য-পূর্ব রাধা-কৃষ্ণ প্রেমবিষয়ক ঁদাবললীও নতুন 
ভাবব্যাখ্যা লাভ করল। বৈষ্ণব পদকার ও জীবনীকারেবা শুধু জয়দেব, বিদ্যাপতি, 
চণ্তীদাসের পদ নয়__সংস্বত পুরাণ এবং প্রেমলীলার প্কেও গোঁড়ীয় 
অলৌকিক প্রেমরসে জারিত করে নিয়েছেন দেখা যায়। 


আমাদের সিদ্ধান্ত 


বৈষ্কধ পদাবলী গানের পার্থক্য 2৮৭ 


এবারে চৈতন্ত-পূর্ববর্তী এবং টচতন্ত-পরবতী প্রধান কবিদের আলোচনায় 
অগ্রসর হওয়া ধেতে পারে । 


কৰি বিস্তাপতি 


] কবি বিদ্যাপতির জীবনী আলোচনায় ড. বিমানবিহারী মজুমদার জানিষ্বেছেন 
সম্ভবত; ১৩৮* থেকে ১৪৬০ খুষ্টাবব পধন্ত তিনি জীবিত ছিলেন । তার জীবনের 
প্রধানতম ঘটনা'গুলি পর্যালোচনায় জান! যায় "তিনি একাধারে কবি, শিক্ষক, 
কণুহ্রিনীকার, এঁতিহাসিক, ভূবৃত্তাস্তলেখক ও ন্মার্ত মিবদ্ধকার হিসাবে ধর্মকর্মের 

বাবস্থাদ।ত| ও আইনের প্রামাণ্য গ্রন্থের লেখক” ছিলেন। 

১৪1১৫ বছর বয়লে তিনি গিয়াসউদ্দিন ও নসরৎ শাহকে উসৎগ 
করে পদ লিখেছেন। ১৪০০ খুষ্টাব্ের কাছাকাছি সময়ে নৈমিষ্যারণ্যের দেবসিংহের 
আদেশে মিথিলা! থেকে নৈমিষ্যারণ্য পর্ধবস্ত ভূখণ্ডের সমস্ত তীর্থের বিবরণী দিয়ে 
ভূপরিক্রমা লিখেছেন । ১৪০২-০৪ খৃ-এর মধ্যে কীতিসিংহের পিতৃরাজ্য মিথিলা 
উদ্ধার বিষয়ে “কীিলতা' এঁতিহাসিক কাব্য লিখেছেন। ১-১০-এব কাছাকাছি 
সময়ে অলঙ্কার শাস্ত্রের অধ্যাপনা করেছেন, বিষুশর্মার মত গল্পে শীতিকথা বলার 
আদর্শে 'পুরুষ পরীক্ষা লিখেছেন, অবহট্‌ঠ ভাষায় কীতিসিংহের রণ-নৈপুণ্য ও 
প্রেম-নৈপুণ্য সম্পর্কে কীতিপত্তাকা কাব্য লিখেছেন, শিবসিংহের রাজত্বকাল 
(১৪১০-১৪) তার কাব্যরচনার শ্ুবর্ণযুগ বল যেতে পাবে ।__-এই সময়ই ছুই 
শতাধিক পদ রচনা করেছেন।_-তারমধ্যে অধিকাংশ রাধাকুফ-প্রেমবিষয়ক গীতি। 
১৪৩০-৪০ এর মধ্যে কবি %শবসবন্বহার” এবং 'গঙগাবাক্যাবলী” রচনা করেন। 
১৪৪৭-৩০ এর মধ্যে বিভাগসার» পানবাক্]াবলী; এবং “ছুর্গাভিক্িতরলিণী' রচনা 
করেছেন। “বিভাগসার” গ্রন্থে উত্তরাধিকার সম্পর্কে বিদঞ্ধ আলোচনা করেছেন। 
বাকী তিনটি গ্রন্থকে ম্তৃতির প্রামাণ্য গ্রস্থরূপে পরবর্তী ম্মার্তপঞ্ডিতরা সম্রদ্ধভাবে 
উল্লেখ করেছেন । বিগ্ভাপতি উক্ত গ্রন্থাদি রচনার একাধারে সংস্কৃত (গছ ও 
পছ্য ), অবছট্ঠ এবং মৈথিল ভাষা ব্যবহার করেছেন । তাঁর মৈধিল পদাবলীর 
সমাদর বাংলাঃ আসাম, উড়িষ্যা এবং পূর্ব বিহারাঞ্চলে অত্যধিক পরিমাণে 
দেখা যায়। 


নানাপুথি বিচারে ড. মজুমদার বিদ্যাপতির অকৃত্রিম পদরূপে ৭৯৬টি পদের 
উল্লেখ করেছেন। কবিকণহার, সরসকবি, নবজয়দেব বা অভিনব অয়দেব, 


জীবনী 


৬৮ খৈঝব পদাবলী পরিচয় 


ভূপতিসিংহ, নবকবিশেখর উপাধি-ভনিতার বিষ্তাপতির পদ পাওয়া যায়। 
টার বিছ্াপতি দীর্ঘ ৬২।৬৪ বৎসর ধরে কবিত। লিখেছেন। অন্ততঃ 
১০।১২ রাজার উথান পতন তাকে দেধতে হয়েছে । সুতরাং 
ঠিকমত কালান্ুযায়ী তার পদগুলি সাজাতে পারলে মানসিক ক্রমবিকাশের পরিচয় 
পাওয়া যেও। €স চেষ্টা অধ্যাপক মিত্র এবং ভ. মজুমদার তাদের সর্বাধুনিক 
বিদ্যাপতি পধ সংগ্রহ গ্রন্থে করেছেন। অনুমিত হয় রাজা'শিবসিংহের রাজত্বকালে 
( আনুমানিক ১৪১০-১৪ খু ), অর্থাৎ কবির ত্রিশ চৌত্রিশ বৎসর বয়ক্রমকালে 
লেখা পদগুলিতেই কবির প্রতিভার সবচেঞ্জে পুর্ণাঙ্গ পরিচয় মেরে ।--এ 
পরদ্দে রূপ ধস ও বর্ণের ইন্দ্রধন্ুচ্ছটা ক্ষণে ক্ষণে পাঠককে বিজ্ঞা্ত রা | 
কপ্রলোকের সমস্ত মৌন্দষ যেন নায়িকাখ (রাধা চিত্রের ) মধ্ধ্য যুত্তি পরিগ্রহ 
করেয়াছে |” পখবতাঁপরন্দে এই বণওজ্জল) যেন বিষার্দের বৈরাগ্যরণে কিছুটা 
ভাব-গশীর ভয়ে উঠেছে। অবশ্ত সব পদের রচনাকাল সম্পর্কে নিশংশর় ন? হয়ে 
এ বিষয়ে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত করা ঠিক নয় । 
বিদ্যাপতিব ধর্মমত [ক ছিল সে সম্পর্কেও গব্ষেকদের মতানৈক্য রয়েছে তার 
পূর্বপুরুষেরা শৈব ছিলেন। তিনি নিজেও অন্ততঃ প্রথম জীবনে শৈব ছিলেন। 
এমনকি শিবসিংহের মশোরঞ্জনের জন্তে ধখন রাধাঁ-কষ্ণের শুর্গার বলের পদ 
রচনা করেন তখনও তিনি শৈব। রূপের পুআরী ভয়ে 
রাধা প্রেমের পর্দ লিখতে শুরু করেন। কিন্তু যখন 
দারিত্র্যের জীবনে রাজাবনৌলিতে বসে শ্রীমস্তাগবত গ্রন্থের অঙ্গুলিপি করেন, 
(১৪২৮) তখন কি তার মনে বৈষ্ণব ভক্তিভাবের উদয় হয়েছে 7 ডঃ ম্্ুমদার' 
মনে করেন, এ সময় থেকে ধারে ধারে বিদ্ভাপতি বৈষ্ঃব ধর্ষে অনুরাগী হয়েছিলেন । 
প্রার্থনামূলক পদগুলিতে সেই অঙ্বাগ সম্পূর্ণ আত্মসমর্পনের রূপ নিয়েছে। 


এ পদ্দ তিনটির ( ৭৬৩১ ৭৬৪, ৭৬৫ দ্রঃ) আস্তরিকতা স্বীকার কেও প্রশ্ন থাকে 


হরি আর হর তার কাছে খুব পূথক শক্তি আবেদন এনেছে কি? তাহলে 
বলবেন কেন-.- 


কবির ধর্মমত প্রলল 


এক শরীর লেল ছুই বাস। 
খনে বৈকুণ্ঠ খনহি কৈলাস । [৭৬৭ প.] 


একাধিক পদ্দে তিনি একই সঙ্গে মাধব ও শিব, হরি ও হরের কাছে আশ্রয় 
নিতে সংকল্প জানিয়েছেন । / বিষ্যাপতি সৌন্দর্ধের কবি, প্রেমের কবি। হরি হর 


রখ 


শি 


কবি বিদ্াাপতি ৮৯ 


তব কাছে বেশী কিছু পৃথক নন--একই আত্মার দুই দেহলীলা-বিলাস মাত্র । 
বৈষ্ণব পদাবলীতেও মখ্যত তিনি প্রেম সৌন্দযের কবি। ভগবান কৃষ্ণের মর্তলীলার 
প্রেমসৌন্দর্য বর্ণনায় তিনি ভক্তিব আিশয্যে সৌন্দ্যবর্ণনায় কার্পণা কবেন নি। 
আবাব ভক্ষিপ্রার্থনায় তিল-তুঁলসী দিয়ে মাধবেব পদতলে 
শহ্করীপ্রসাদ বসুর 
ডি দেহ অমর্পণ কবে তার দয়া তিক্ষা কবছেন। তার 
পদখিচারে এই মুন্ত মনের কবি চেতনাকে যেশ আমব1 চিনতে 
ভুল না করি। শ্রীশস্করীগসাদ বন্থু বিদ্যাপতি অম্পর্বে আলোচনা প্রসজে 
্্ান্তবা কবেছেন, “বিদ্যাপতি তীব্র ইন্জ্রিযবাগেণ কবি, শথাপি ভোগ সম্বন্থে কাহার 
মনে বিভৃষ্ত গভীর হইয্»। উঠ্ঠিয়াছিল, অন্ততঃ শেষ জীবনে, এব তিনি প্রেমের 
কশ্যাণনয় গাহ স্থাবপাকেও ানিতেন । , একদিকে ছিল বিদ্ভাপতির ইক্জিয়বিলাস, 
শাগরিক ক্ষধাব তৃপ্থিখাছ্য সবধবাশ১-_-ম্শানে, এমনকি বাপাকষ্চ পথযস্ত রূপজীবি, 
অন্যদিকে আছে বিদ্চাপতির শিব-পাবতীর দঙ্গল সুন্দৰ প্রেমাদরশ, এবং রাধাকৃষ্ণ 
প্রেমে উন্নত ডরদদাস্তরূপ। বিছ্যাপতি আধ্যাত্মকতা বঞজিত নন, কিন্ত তাহার 
আধাব্মিকতা লৌ।ককপ্রেমের ভরয়নেব স্ষ্টি 
শ্রীযুক্ত বন্থুব এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বিগ্ভাপতিব পবিচষ বহুলা*শে স্ুম্পষ্ট হয়েছে 
মণে হয। 


প্রেম কবিতা বচনায় বিষ্যাপতি পুর্বস্থবী স'স্কৃত ও প্রাকৃত কবিদের অনুসরণ 
করেতেন। ত্রাদদেব মধো কালিদাস, ভতু্বি, অমর, 
জয়দেবেব নাম সর্বাগ্রে মনে আসে । বাতৎসায়নের কামকলাব 
চিত্ররূপও তাব কাব্যে সুম্প্ট। ভাগবতের পুঁধি নকল কবেছিলেন বিগ্যাপতি, 
ভক্তিবাদী প্রেম মেখান থেকেই গ্রহণ কবেছেন স্নুমিত হয় । তিনি নিজে স্মৃতি ও 
অলঙ্কারেব অধ্যাপক ছিলেশ। তার কাব্যে অন্বস্কার ও ছন্দোবৈচিত্র্য 
( মূলতঃ সংস্কৃতান্গগ ) পরবর্তাঁ বৈষ্ণব কবিদেব প্রেরণ যুগিয়েছে । ক্ুুতরাং 
অলঙ্কার ও বর্গনারীতিতে ভারতীয় প্রাচীন বীতিই নধতাবে বিদ্যাপঞ& আবার 
স্জীবিত করলেন। ভারতীয় প্রমাদর্শে কাঁপিজ]ুস ভোগ *ও. &্িীর যে 
সামঞ্জস্য বিধান করেছেন, ভোগের তুলনায় "ত্যাগের মধ গ্রেজজাজনা নীরপকে 
ষেভাবে পর্িস্কট কবেছেন, ভু হরি, মরু, জয়দেব বা! থিস্যাপ্পাতি কেউই প্রেমের 
সেই মহৎ কল্যাণশ্রীকে যৌবন-চাঞ্চল্যের, পাশে রেখে এত গভীরতাবে মঙ্গলদুৃষ্টিতে 
দেখতে পারেন নি। কালিদাসের কাব্যের প্রেমচিত্রে ষেই ফুল ও ফলের স্ুুনিপুণ 


পৃর্সবীদের প্রভাব 


৯০ বৈষব পদাবলী পরিচয় 


বিশ্লেষণ প্রাচীন সাহিত্যের অন্তর্গত ববীন্দ্রনাথের ককেকটি গ্বন্ধে পাওয়া 
যাবে (ভ্রঃ মেঘদৃত, শকুত্তলা, কুমারসভব ও শকুস্তলা)। বিষ্ঞাপতি 
কালিদাসেব দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত হলেও এই কল্যাণী প্রেষচিত্রকে 
ত্যাগের মধ্যে এতটা উপলন্ধি কববাব অবকাশ পেয়েছিলেন মনে 
হয় না। শূর্গারশতক এবং বৈরাগ্যশতকের কবি ভৃহবি প্রথমদিকে যতটা 
শঙ্গারভোগের চিত্র একেছেন,_-পববর্তা জীবনে বৈবাগ্য শতকে ঠিক তেমনি 
চরমবিতষ্ণাব সঙ্গে শঙ্গারভোগের নিন্দা কবেছেন,--উভ্য়দিকেই তিনি চরমবাদট 
কবি ।-_মাননিক অস্থিবতাব পরিচয় তাব স্লোকগুলিতে স্থুষ্পষ্ট । অমরুখতকের 
কবি অমরু শঙ্গাবভে।গের নানা উল্লাসই তাব শ্লোকগুলিতে 'প্রকাঁশ করেছেন ।।-- 
4ব্ছ্ঠাপতি উভয়েব বাৎ্সায়নী চিত্রকল। গ্রহণ করলেও ভোগবাদ বা বৈরাগ্যকে 
চরমভাবে গ্রহণেব পক্ষপা্ভী ছিলেন না। একাধারে ভোগ ও ভোগবৈরাগ্য 
তার কাব্যে সামগ্রম্ত লাভ করেছে। ভর্তৃহবি বা অমরুব তুলনায় বিগ্তাপতি 
কবিত্ব ও ভাববিচারে উচ্চশ্রেনীৰ কবিরূপেই বিবেচিত হবেন। ঝি্রাপাতিকে 
“অভিনব জয়দেব” বা 'নব জয়দেব” নাম দেওয়া হয়েছিল, তবু একথা সদর করতে 
হয় €কোমলকান্ত দেশ-প্রেমসরবস্ব কবি আয়দেবেব তুলনায় বিগ্যাপক্জিদঅনেক উচ্চ 
শ্রেণীর কবি। বিদ্ভাপতি দেহমুখী হয়েও প্রেম-মনস্তত্বকে মরা দিয়েছেন, 
প্রেমকে বিবহতন্ময়তায় ভাবসন্মিলনেব পবিত্রতায় উন্নীত করেছেন। ক্ঈপন্বীতি, 
ভাষা ও ছন্দে বিষ্যাপতি জয়দেবকে অনুনবণ করলেও তাকে বহুগুণে অতিক্রম 
করেছেন। ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য বিদ্যাপতির কাব/লোক জয়দেবেব তুলনায় অশেক 
উন্নত ও বিস্তৃত। 

বালা ও প্রথম যৌবন--এই দুয়ের সন্ধি অর্থাৎ কৈশোর চেতনাকে বৈষ্কব 
রসশাস্ত্রে বয়ঃসদ্ধি বল! .হয়েছে। বিদ্যাপতি নি:সংশয়ে (শবাধার ) বর়ঃসন্ধির 
শ্রেষ্ঠ কবি। দেহ ও মন উভয়েরই পরিবর্তন বিকাশ অপূর্বকৌলজে কমৈকটি 
পর্দে তিনি চিত্রিত করেছেন । রবীন্দ্রনাথ বিদ্বাপতিন্ন আঁকা 
“সই বয়ঃসন্ধির বাধা সম্পর্কে লিখেছিলেন, “বিস্তাপতির 
রাধা নবীনা নরম্ফুটা। আপনাকে এবং পরকে ভালো করিয়া জান না। দুরে 
সহাস্য সতৃষ্ণ "ললীলামকী, নিকটে কম্পিত শঙ্কিত বিহ্বল। কের একবার 
কৌতুহলে চম্পক অন্ধুলির অগ্রভাগ দিয়া অতি সাবধাচদে অপরিষ্টিত এমকে 
একটুমাত্র স্পর্শ করিয়া অমনি পলায়নপর হইঞ্ডেছে। যেমন একটি “ধীর খাঙিক। 


বয়ঃসদ্ধির পদ 


কবি বিদ্ভাপতি ৯১ 


স্বাভাবিক পঞণুস্নেহে আকৃষ্ট হইয়া! অজ্জাতম্বভাব মুগকে একবার সচকিতে স্পর্শ 
করে, একবার পালার, ক্রমে ক্রমে ভয় ভাঙে, সেইরূপ । যৌবন, সে-ও সবে 
আরম্ত হইতেছে, তখন সকণই রহস্ত পরিপূর্ণ । সদ্থাবিকচ হৃদয় সহসা আপনার 
সৌরভ আপনি অন্থুভব করিতেছে ; আপনার সত্ধন্ধে আপনি সবেমাত্র গচেতন 
হইয়। উঠিতেছে ; তাই লজ্জায় ভয়ে আনন্দে সংশয়ে আপনাকে গোপন করিবে 
কি প্রকাশ করিবে ভাবিয়া পাইতেছেনা__ 
কবছু' বাদ্ধয়ে কচ কব" খিখারি | 
কবহু ঝাঁপয়ে অঙ্গ কবছা' উঘারি। ১ 
হুদয়ের নবীন বাসন! পকল পাখা মেলিম্না উড়িতে চায় কিন্তু এখনও পথ জানে 
নাই। কৌতুহল ও অনভিজ্ঞতায় সে একবার ইঈফৎ অগ্রসর হয় আবার জড়সড় 
অঞ্চলটির অন্তরালে আপনার নিভৃত কোমল কুলায়ের মধ্যে ফিরিয়া আশ্রয় 
গ্রহণ করে)? 
বয়ঃসন্ধির রাধা যে প্রেম্লায় অনভিজ্ঞ এবং রঞ্চমিলনা শঙ্কায় সন্স্থ 
বঙ চণ্তীাসের মত বিদ্যাপতিও বহুস*খ্যক পদে তেমন চিত্র অস্কিত রচন1 করেছেন । 
সে সকল পদে অজ্ঞাতযৌবনার মুগ্ধা-মপন চিত্রে স্থলশার ছাপ কিছু প্রকট হয়ে 
পড়েছে। ধীরেশ্বীরে সখীদের যত্বে শ্রীরুষের চচষ্টায় রাধা পূর্বরাগেব নায়িকা হয়ে 
উঠেছেন । এখন তার মিশ্র মনোভাব । মিলনভীতির মধ্যেও কামনার লজ্জা ও 
সুথশ্বপ্রের বিকাশ । একটি পদ থেকে উদ্ধৃত করছি ।-- 
অবনত আনন কএ ভম রহলিল্ 
বারল লোচন-চোর । 
পিয়। মুখরুচি পিবএ ধাওল 
জনি সে চাদ চকোর। 
তত্ছ সঞ্জে হে হটি মোঞে আনল 
ধএল চরণ রাখি । 
মধুপ মাতল উডএ ন পারএ 
তই অও পদারএ পাখি ॥ 


0) মুজপনটি বাংল অনুবাদ সহ এখানে নেওয়া যেতে পারে-_. 


সৈনব জৌবধন দরসন ভেল। কবছ' বান্ধয়ে কচ কব বিখারি। 
চুহু দলবলে ধনি দন্দ পড়ি গেল ॥ কবছ ঝাপয়ে অঙ্গ কবহ' টাথরি 1) 
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মাধবে বোললি মধুর বাণী 
সে স্ুনি মুছু মোণ্ে কান। 
তাহি অবসর ঠাম বাম.ভেল 
ধরি ধন পচবান ॥ 
তন্থু পসেবে পহাসনি ভাসনি 
পুণক তইসন জাগু। 
চুনি চুণি ভএ কাচুঅ ফাটলি 
বাহু বলয়। ভাণু ॥২ [ বিষ্ভাপতি, মিম, ৩৪ প* ] 
(মাধবকে দেখে ) মুখ নামিয়ে, নয়ন-চোরকে শিবাবণ কবর্লাম। কিন্ত সে 
চাদের ধিকে চকোব যেমন ছুটে__তমনি প্রিয়ের মুখরুচি পান করতে ছুটল । 
সেখান থেকে জোর করে তাকে হটিয়ে এনে চরণে ধবে রাখলাম । মধুপানমন্ত 
মৌমাছি যেমন ফুল ছেড়ে উডতে পাব না, আমাব নয়নও তেমনি চরণ ছেডে সরতে 


(০০০ 


থির নয়ন অথিব কচু ভেল | | চঞ্চল চবণ, চিত চঞ্চজ তান । 
উরজ-উদ্দয়-থল লাঁলিম দেল || জাগল মনসিজ মুদিত নয়ান |। 
কটি 
বিদ্যাপতি কহে গন বরকান। 


ধৈরজ ধরহ মিলাব আন ॥ 
[ বিদ্াপতি, মিত্র-মজুমদার,নং £ ৬১৯৭০ | 


শৈশব যৌবনে দেখাদেখি হল। ছুই দলের প্রভাবে ধনী দ্বন্দ্বে (সমস্তায় ) পড়ল 
(অর্থাৎ কোন দলে যোগ দেবে স্থির করতে পারল ন1)। কথনে। কেশ বাধে, কথনে। 
এলিয়ে দেয় । কখনো অঙ্গ ঢেকে বাথে, কখনে। অনাবৃত করে । স্থির নয়ন কিছু অস্থির হল। 
উরোজের (পয়োধরের ) উদযস্থলে লালিম। (রক্তিম) দেখাদিল। চরন ছিল চঞ্চল, এখন 
চিন্ত চঞ্চল হল। মুদ্রিত নয়নে মদন জাগল ( অধবা মদন জেগে চোষ্বুজে রইল )। বিদ্যপতি 
বলছেন, বর (শ্রেষ্ঠ) কানাই ধৈর্ধ ধর, তাকে এনে মিলিয়ে দেব । 


এ-প্রসঙ্গে মিত্রসজুন্দারের বিদ্যাপতি গ্রন্থের ৬১৭, ৬১১, ৬১২, ৬১৩, ৬১৪, ৬১৫, 
৬১৬ সংখ্যক পদগুলি পঠিতব্য । 


২। এপদ্টি অমরুশতকের একটি প্লোকের ভাবানুবাদ-_ 
তদ্বস্তভিমুখং বিলসিতং দৃষ্টিঃ কৃতা পাদয়ে। ঃ 
তস্যাবাপকৃতৃক্ষলাকুলতরে শ্রোত্রে নিরুদ্দে ময়] । 
পাণিভ্যাঞ্চ তিয়ন্কতঃং সপুলকঃ ম্েদোদ্পামে। গগয়ো £ 
সথাঃ কিং করবাণি যাস্তি শতধ1 যৎকঞধুকে সন্ধয় ॥ 


কবি বিষ্যাপতি ৯৩ 


ন। পারলেও বারবার অপাঙ্গে মাধবকে দেখতে চেষ্টা করছিল। মাধব মধুর স্বরে 
কথ] বললেন,--তা*শুনে আমার কাঁন বদ্ধ করলাম। সেই ফাঁকে পঞ্চবাণ ভাতে 
মদন বৈরী হল ( অর্থাৎ মদনবাঁণে পরাভূত হলাম )। ধর্মে তন্থ প্রসাধন নষ্ট 
হল, পুলকরোমাঞ্চে কাচুলি চুন চুন করে ফেটে গেল, বাহুর বলয় ভেজে গেল। 

_-এ পে রাধার আত্মসংবরণের চেষ্টা এবং মদনের হাতে পরাজয়ের সুখময় 
রসাবেশ সুন্দর চিত্িত হয়েছে। শ্রীরাধা আরও লীলাকুশলী হয়ে উঠছেন । 
বনুপর্দে তারও নয়নাভিরাম চঞ্চল চিত্র পাওয় যায় । রাঁসক কৃষ্ণ প্রেমাভিলাষে 
কাছে এলে রাধা কি করবেন বলছেন, 


অঙ্গনে আওব যব রঙ্িয়। 
পালটি চলব তাম ইফত হসিয়া। [৭৫৩ প.] 


ঈষৎ হেসে তিনি লীন্পায়িত দেহলতাটি ক্িবিয়ে অনদিকে যাবেন। গ্ুভূ তাঁকে 
নিবারণের চেষ্টা করবেন । লীলা বিলাস চাইবেন। কুটিল কটাক্ষ হেনে, মুচকি 
হেসে তিনি অসম্মত্তি জানাবেন তাবপরু জের করে মুখকমল মধু পান 
করলে সঙ্গিত হারাবেন। রসকেলির স্খচভূতি বু পর্দেই বাস্তব অভিজ্ঞতার 
রঙে গাঢ় হয়ে উঠেছে। নায়কের সুতীব্র আকাজ্ষা, নায়িকার গতলজ্জা 
অভিজ্ঞারূপ, লঙ্ঞ। ও প্রেমমিলনেৰ ঘন্ঘ, ভোগবৈচিত্র্য ও তার সৌনার্ম পরিবেশ 
চিত্র, নব অনুভূতি এবং পুর্ণ মিলনচিত্র--বশ্ত পদেই বিদ্মাপতি বাৎসায়নের রতি 
বিশ্লেষণের আলোকে অত্যন্ত নুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত ক ৯ 


মুগ্ধা ও প্রগল্ভ| এই নাক্িকার মানের বিচিত্র লী-।স্পক্ছ্ত জয়দেবের 
আদর্শে এবং স্বকীয় প্রতিভার মৌপিকতায় চমৎকার চিত্রিত কয়েছেন। কিন্ত 
সেই যানিনী রাধার লীলাবিলাস চিত্রণের পুবে তাব অভিসারিকা-রূপের বর্ণন। 
দেওয়! প্রয়োজন সংস্কৃত কাব্যে অভিসার-চিত্র বন প্রাচীন । 
কালিদাস কুমারসম্তবে অভিসারিণী *উমাকে শিবের ধ্যান 
ভাঙাতে যখন উপস্থিত করলেন “পধাপ্তপুষ্পন্তবকাবনস্্রা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব? 
সেই মদন জজ্জায় সঙ্ছিতা রূপ সংস্কৃত সাহিত্যে অমর হয়ে দু্ছে। মেঘদূতেও 
উজ্জয়িনীর নির্জন পথে অভিসারিকার চিত্র স্মরণ করেছেন কবি। ইন্দমণতীর স্বয়স্বর 
গমনের চিত্রও অভিঘারিকার সাজ । “তবু অবৈধ পরকীয়৷ প্রেমের নায়িকা চিত্র 


অভিসারিফা 
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সঠিকভাবে কালিদাস আকেন নি। অমরুশতকে সে চিত্র পাওক় যায়। আভিসারে 
তীব্র অবৈধ কামনার অঞ্চরণ অমরুশতকে লক্ষ্য করা যায়। জয়দেব যে 
অভিসারিক! রাধার ছবি দিয়েছেন সেখানে তারও “রতিন্ুখসারে গতমভিসারে 
মদনমনোহর বেশম্”। বনমালী যমুনাতীরে ধীর সমীরে কুঙ্জসাজিয়ে বসে 
আছেন। এক বর্ণোজ্জল ইন্ত্রয়াবেগে শ্রীবাধা কুঞ্জর গতিতে অপূর্ব সৌন্দধ সম্তারে 
দেহ সজ্জিত করে সেখানে জুঞ্সারে চলেছেন-__কিন্ত 
পরকীয়া প্রেমের ছুলজ্ৰ বিশ্ব অভিক্রিমকারী রাধার দৃঢ় চিত্ততা, 
সংকল্লের স্থিরতা সে চরিজ্রে কবি অপ্রয়োজনীয় মনে করেছেন। 
বিগ্যাপত্তি অভিপারে কালিদাস, অমরু এবং জয়দেব_-তিনজনের কাছেই খণী,_- 
তবে তিনজনের চিত্র থেকে তার শ্বকীয়তাও লক্ষণীয় । অভিমারিকার মানসিক স্তর 
পরপর তিনি সুন্দরভাবে একেছেন। সর্বপূথম রাধা ভীরুবালিক?। সখীবা 
কুষ্$কে বলছেন, 'প্রথম প্রেম, ভীরু রাধা । যত্বকরে তাকে আনব কি করে। যে 
সুরত অসার জ্ঞান করে তাঁকে যমুনা পার করিয়ে অভিসারে আনি কি কবে? 
(৮৫ প)। এরপর রাধ| সাহমী হয়েছেন । তৰে তখনও তিনি ছুইকুল 
রাখতে আগ্রহী %গাচর এক মোর পএ রাখব রাখবি দুঅঞ্রলাজ'-_আমার এক 
নিবেদন, দুদকের লজ্জা রেখ। পুনবার মিলনে তাতে আরও বেশী সুখপাবে। 
কৃষ্ণকে বুঝিয়ে রাধ। নিশাবদানেব পুবেই অভিমার কুঞ্জ থেকে ফিরে এলেন 
(৯১প)। এই রাধাই আরও পরিণত অভিজ্ঞ হবার পর ছুবার কাম ও 
প্রেমের তাডনায় কিভাবে কৃষ্ণাভিসারে ছুঁটেছেন কয়েকটি পঙ্দে কবি তারও লুনার 
চিত্র দিয়েছেন। সবী- স্টক বলছেন, “মঘ বারি বর্ষণ করছে; ধরণী জলে 
পূর্ণ হয়েছে, রজনী অন্ধকারিক্্তবু রাধা তোমার গুণ স্মরণে অভিসারে এসেছেন। 
ঘরের দেওয়ালে আকা সাপ দেখে যে ভীত হয় সে সুব্দনি করে ঝপইত ফণিমণি 
বিহদি আইলি তুঅ পাসে |” নিজের স্বামীকে ছেড়ে কষ নদী প্থিয়ে কুলকলগ্ 
তুচ্ছকরে মধুর প্রেমে মেতেছেন তিনি (15৩২ প)। 

বিচ্ভাপতি অভিধারিক1 রাধাকে মেঘরুচি বসন পরিস্বে, হাতে লীলাঁকমল ও 
তাল দিয়ে অভিসারে পাঠিয়েছেন (৩২৫ প), 'কুস্তম পক্ক পসাহহ দেহ। 
নয়নযুগল তু কাজ রেহ ॥-_কুস্কুমচন্দনে দ্েহপ্রসাধন করে, কাজলে দুই নয়ন 
সাজিয়ে পাঠিয়েছেন। কখনে। আবার পুধিমার জ্যোত্মাভিনারে শুভ্রধস্্র পরিয়ে 
গজমতির হার গলায় দুলিয়ে দিক্পেছেন। অভিপারিকার অঙ্গদজ্জাঁর ঘ্মলহ্করণ- 


পরকায়? 
অভিসার প্রসঙ্গ 


কাবা ব্দ্যাপাত ৪৫ 


এশ্বর্ষে আমাদের যেন চোখ ঝলসে যায়।--অপরদিকে তেমনি আবার এই 
বাধাকেই পরামর্শ দিয়েছেন,__ 


অলক তিলক শা কর রাধে । 
অঙ্গে বিলেপণ কবহি বাধে ॥ 


তয় অনুরাগিনি ও অন্থবাগী । 
ছা লাগত ভূষণ লাগ ॥। [৩২০ প.] 
তুমি অলক জাজিও না, তিলক নিও না। অঙ্গে কুস্কুম মগমদ লেপনে বাধা সৃষ্টি 
কোবোনা। তুমি অন্তবাগিণী, শ্যাম অন্তবাগী, ভূষণসজ্জা দোষেব হবে। 
শিবাওবণ স্থন্দব স্বভাব” সীন্দণ্য সাঞ্জিয়ে কবি এখানে বাধাকে অত্তিঙাবে 
পাঠিয়েছেন ১. বন্ুপদে প্রসার্ধন-সৌন্দযের তুলনায় বাখাব পহকাস্তিকে বেশী 
মধ্যাদ। দিয়েছেন |, 
“বৈষ্ণবপদে সখী এব" দূ্তীর। যে গুরুত্বপুণ ভূমিক] গ্রহণ করেন পুর্বে তার 
আলে কবেছি। বিদ্তাপতির অঠিসাব পদে 'এই দৃতীদেব 
1 কযেকটি চিত্র লক্ষ্য করবার বিষয়। তার! মুগ্ধ 
'- খুঁধাকে নানাভাবে প্রেমের প্রথম পাঠ দিচ্ছেন। কৃষ্ণ আদব 
কবলে কৃত্রিম মান ও লজ্জাব অন্থরাগকে আরও কি করে বাড়ি্নে তুলবেন তারও 
উপদেশ দিচ্ছেন। অলকাঠিলকের সাজে সেজে, বঙ্কিমলোচনে কাজল পরে-_ 


সর্বদেহ বসনে ঢেকে একটু দুবে দূবে থেকে, প্রথম কথা না বলে আকষণ 
বাভাতে হবে ।-_ 


সখা ও দূতীব 
ভূমিকা গরু 


১। অনুরূপ আরও পদ বিদ্তাপষ্ঠত লিথেছেব-_ 


(১) নহজ সুন্দর লোচন সীম। কাঁজর অর্জনে ন কর ভীম1। 
তিলক দএ মুগমদমনী বদন সরিস ন কর শশী || 


পনর সৌরভ কী অঙ্গরাগে উভয় মন যদি অনুর1গে। 
[*৬প ] 


তোমার লোচন শ্ভাবেই সুন্দর, কাজল দিয়ে তাঁকে ভয়ঙ্কর কোরোনা। কালে। 
কন্তরীর তিলক দিয়ে বধনকে চাদের মত কলক্কিত কোরোনা। তোার স্বাগাবিক দেহ- 
লৌবভতে। পাওয়1 যাচ্ছে, উভয়ের যদি অনুর!গ থাকে আঙগয়াগে কি প্রয়োজন ? 


৯৬ বৈষ্ণব পঙ্দাবলী পরিচয় 


সঙ্জনি পছিলহি নিঅরে না৷ জাবি। 

কুটিল নয়নে ধনি মদন জাগাবি | 

ঝাপবি কুচ দরসায়বি কন্ধ। 

দৃঢকরি বান্ধবি নীবিক বন্ধ |। 

মান কববি কছু রাখবি ভাব । 

রাখবি বস জন্গু পুন পুন আব ॥ [৬৬৯ প.] 


সজনি প্রথমে নিকটে যেও না'। কুটিল কটাক্ষে মদন জাগাবে ৷ কুচ ঢেকে ছলনায় 


কুচযূল দেখাবে । নীবিবন্ধন দৃঢ় বাখবে। মান করবে, কিছু ভাবও রাখবে, 
রস রেখো যাতে পুনপুন আসে ।১ 
কুঞ্চেব প্রতিও সখীর। কিছু উপদেশ দিয়েছেন, 


বালি বিলাসিনী জতনে আনলি 
রমন করব বাখি। 


জৈসে মধুকব কুসুম ন তোড 
মধুপিব মুখ মাখি ॥ 


(২) মৃগমদ পঙ্ক অলক1। মুখ জন কবহ তিলক11। 
নপুণ গুনিমকে চন্না। তিলকে হোএত গএ মন্দা" ॥ 
সহজহি সুন্দরি বড়ি রাহী । কি করবি অধিক পসাহী | 
উজর নয়ন নলিন।। কাজরে ন কর মলিন] ।| 
ভুধক ধোএল ভমরাঁ। মপিবুড়ি জাএত সারা ।। | 
পান পয়োধর গোরা । উলটল কনককটোর] | 
চন্দনে ধবল ন করূ। হিমে ঝুড়ি জাএত জুমেরু || (৯৭ প.) 
অলকে চন্দন মৃগমদ, মুখে তিলক দিও না। পুণিম! টাদ (রাধার মুখ ) তিলকে ম্লান 
হবে। ম্বভাবনুন্দরী রাখার আর বেশী সাজ সঙ্জার কি প্রগ্নোজন? উজ্জ্বল নলিন নয়ন কাঁজলে 
মলিন কোরো না। ছুধে ধোয়] ভ্রমর মদীতে কালে। হবে । উপ্লটানে। স্বর্ণবাটির স্যার 
গৌরবর্ণ উন্নত পয়োধর। তাকে চন্দনে শুভ্র কোবো না-হিঘে (তুষারে) শুমের ঢাক 
পড়বে । 
_.এই দ্বিতীয় পদে কবি সুকৌশলে রাধা অন্রকান্তিকে সকল প্রসাধন থেকে বেশী 


সৌদ্গধ দিয়েছেন এটি লক্ষণীয় । 
২। এ প্রসঙ্গে ৬৬৬ (খ), ৬৬৭, ৬৬৮ নং পদ ভ্্টব্য। 


কবি বি্যাপতি ৯% 


যাধব--করব তৈসনি মেব। 
বিন হকারেও ম্থনিকেতন 
আবএ দোসরি বেরা ।। [২৮৯ পু] 
“বিলাসিনী বালাকে যত্বকরে এনেছি। মধুকর কুন্গম না ভেঙে যেমন মধু মুখে 
মেখে পাঁন করে, তুমিও তেমনি রেখে রমন করবে। মাধব তুমি এমন ভাবে 
মিলন করবে যে বিনা আহ্বানেও সে দ্বিতীয়বার ন্থুনিকেতনে ( কুপ্রগৃছে ) আসে ।, 
কিন্ত এই সখীরাই শেষ পর্বস্ত অভিজ্ঞা অভিসারিকার সঙ্গে আর তাল রাখতে 
পারেন না। 
নিশি নিশিঅর ভম ভীম তুঅজম 
জলধরবিজুবি উজোব। 
তরুণ তিমিবনিসি  তইঅও চললি জাসি 


বড়গ্রাথি সাহস তোব ॥ [২০৯ পু] 
রাত্রে নিশাচর এবং অু ঘুবছে। মেঘে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। জন্ধ্যায় 
এডি ০০০৩ লিকার তর তুই অভিসারে চলেছিস সখি বড় 
সাকাজি হস তোর। সে কোন পুরুষধতন তোর মন হরণ 


' করেছে--যে লোভে চলেছিস। ছুত্তর নদী কিভাবে পার 
হবি? প্রেম গোপন করিস না সখি ।' 
তোরা অছ পচসর তে তোহি নাহি ভর 
মোর হৃদয় বর কা ॥ 

প্র পকশর আছে তাঁই ভয় নেই, আমার হাদয় কিন্তু কাপছে।, 

_ এখানেঙ্ই'্া্ধা একেশ্বরী, অনগ্যা,__সখীগণের থেকে পৃথক । সখির1 বহু 
যদ্বে কুষ-রাধাকে মিলিত করছেন। সে মিলনের অপাধিব প্রেমানন্দে রাধা 
অ$ম ফাহসী হয়ে উঠেছেন। একটি পর্দে তিনি বলছেন-_- 

সখি হে আজ জায়ব মোহী। 
ঘর গুরুজন ওর ন মানব 
বচন চুকব নহী ॥ 


“সখি আজ আমি অভিসারে যাবই। ঘরে গুরুক্ঞনের ভয় কবব না,--রুফেের 
কাছে আমার অর্গীকার ভাঙব ন।। ফে্রস্টররিহলপে, গজমতির হার দুলিয়ে, 
নয়নে কাজল না দিয়ে শ্বেতবসনে অনি 7১ 

৭ 


বৈষঞব পদাবলী পরিচয় 


জইও সগর গগন উগত 
সহসে সহসে চন্দা। 


ন হুম কানুক ভীঠি নিবারবি 
ন হম করব ওতে । [৯৫ প.] 


“যদি সকল আকাশ ভরে সহশ্র টাদও ওঠে তবু আমি যাব। কারও দৃষ্টি 
নিরারণ করব না, -নিজেকে আডাল করব ন1।” 
/অসম জাহসিক1 অভিসাখিণী এই রাধাকে বিগ্যাপতি ধীরে ধীরে প্রেমের 
প্রতিটি পাঠ পড়িয়ে গডে তুলেছেন,_-তার মনস পারিণতির প্রত্যেকটি স্তর 
নিপুণ ভাবে গডে তুলেছেন।, 


"মানেব পরেও বিদ্াপতিব বৈচিত্র্য অসাধারণ। সমাঞ্জ অভিজ্ঞতা, লোৌক- 
চরিত্রজ্ঞান, জবস্কৃত-প্রাকুত প্রেম-সাহিত্য পঠনে প্রগাঢ 
পাণ্ডিত্য তিনি মানিনী রাধার ছবি আকার কাজে 

হা।গিয়েছেন। মানে বোধ ইয় শ্রেষ্ঠ কবি হলে -ঘুদেব। গাঁতগোবিন্দের 
সপ্তম সর্গে বাসকস্চ ধার কু.. সি কৃষের অস্ত 
অপেক্ষমানা চিত্র এর্কছেন-_বিলা ঘর চি 
বড় করুণ |, অষ্টম সর্গে খগ্ডিতা রাধার কাছে প্রভাতে থে যী, এলেন 
তাব চিত্রও। রাধার শ্রেষ নিপুণ বর্ণনায় তাব কিছুট! উদ্ধত করছি ।-_. 


মান-গুসঙ্গ 


ভায়দেবের প্রভাব 


কজ্জলমালনবিলো চন চুম্বন বিরচিতনী লিমরূপং ৷ 

দশনবসনমরুণং তব কৃষ্ণতনোতি তনোব্ভরূপং ॥২ 

বপুবন্থুহবতি তব ন্মরসঙ্গরখরনখরক্ষতরেখং । 

মরকতশকল কলি 5কলধোৌতলিপেরিব রতিজয়লেখং ॥৩ 

চরণকমলগলদলক্তসিক্তমিদন্তব হৃদয়মুদ্ধারং । 

দর্শয়তীব বহির্মদনন্রমনবকিশলয় পরিবাঁরং 118 
শ্রীকষ্চের বক্তিম অধর ব্রজযুবতীদের কাজল চোখেব চুম্বনে নীল হয়ে দেহরডের 
সাদৃশ্য পেয়েছে। শ্যামদেহ রতিরণশিপুণাদের নখরেখ।'স্কত ছয়ে যেন মরকতে 
নুবর্ণম্তী লেখা বতিরণজয়পত্রের মত শোভ। পেয়েছে। প্রশস্ত বুকে বরাঙ্গনাদের 
আলতা পরা পায়ের চিহ্ন যেন হৃদয়ে আবা মনত অরুণরাঙ। নব পল্পবের মত 
শোভ। পাচ্ছে। 


কবি বিষ্াপতি ৯৯ 


ভরিরাধাব এই মানিনীখগ্তিতা রূপ জয়দেব নিপুণ হাতে এঁকেছেন। শ্রীকফ্ণের 
হয়ে প্রথমে প্রিয়সধী মান ভাঙাতে যত্ব কবলেন তাতে রাধাব মন কিছু নরম 
হয়েছে বুঝে এবারে স্বয়ং কৃষ্ণ মানিশীব মান ভাঙাতে যত্ুশীল হলেন। দশম 
সর্গেব সে বর্ণনা প্রেম-কাবাসাহিত্যে অমব হয়ে আছে। কৃষ্ণ বলছেন-_ 


ধদদি যি কিঞিদিপি দান্তরুচিকৌমুদী 
হবতিদব তিমিবসতি খোখম্‌। 
ঘর্ঘিধে। তুমি কিছু বললে তোমাৰ দন্তরুচি জ্যোৎসালোকে আমার ভয়রূপা 
মনেব আধার কাটতে পাবে। তোমাৰ বদনচন্দ্রের অধরন্ধা পানে আমার 
ন্যনচকোব লোলুপ হয়ে আছে। তুমি আমার প্রতি কুপিতা হলে নয়নবানে 
আমায় আঘা'ত কব, ভূক্মপাশে আমায় বধে দশনাঘাতে শবীর বিক্ষত কবে দাও । 
ঠে বাধা” 
“তুমি মম ভূমণ' ত্বমগি মম জীবনং 
ত্বমদি মম ভবজপধিবত্বং । 
“তুমিই 'আমাব ভৃষণ, আমা জীবন, শামাব ৩বজলপির ( সংসার সাগরের ) 
বত্বত্ববপ।."'ররেরিনে ল্ামাব হৃদয়শোভাকাবী কমললাঞ্চিত তোমার পদধুগল 
অলক্তকরঞ্জিত কবতে আমায় অগ্কুমাত দ[ও |__ 
স্মবগবলখগুনং মমশিরো সি মণ্ডণ' 
দেহি পদ পল্লবমুদ|র* | 
“তামার রমণীয় পদপল্লব আমার মন্ছকের শোভ। হয়ে উঠক, আমার মদন বিষের 
জলা! নিবাবণ করুক ।* 
বিষ্তাপতি এবং অন্যান্য টচ তনোত্তর বৈগ্ঃব কখিবুন্দ মানিনী বাধাব চিত্রাঙ্কনে 
জয়দেবের চিত্রাবলীর কম বেশী অস্থুদণ ক বছেন। তবু বোধ হয় খিগ্যাপতি 
মানিনী রাধার মুখে ভাব তীয় সমাজেব এবং পুরুধ জাতি সম্পর্কে নাবী মনের 
বাস্তব অভিজ্ঞতার অনেক নতুন মুল্যবান কথ! বলছেন ।- 
(১) পুরুষ ভমবপম কুস্মে কুস্থুমে রম 
পেঅধি করণ কি পাবে । [১২৫ প.] 
“পুরুষ ভ্রমরের মত ফুলে ফুলে মধু খায়-_প্রে়সী কি করবে আর । 
(২) গগন মল দুহুক ভূগন একদব উগ চম্দ|| 
গত্র চকোরী অ'ময় গীবএ কুমুদিনী সানন্ন ॥ 


১৩০ বৈষব পদাবলী পরিচয় 


মালতি কাইএ করিঅ রোস। 

একল ভমর বহুত কুক্ুম কমল তাহেবি দোস। 

জাতকি কেতকি নবি পদুমিনি সব সম অনুবাগ। 

তাহি অবসব তোহি ন বিসর এহে তোব বড ভাগ ॥ 

[ ৪৩৬ প.] 

“গগনে চাদ ছুয়েব ভূষণ্কপে উদ্দিত হয। চকোরী যখন চন্দ্রন্থধা পান করে 
কুমুদিনী আনন্দিতা হয়। মালতী কেন বোষ ক্বস। ভ্রমর একা কুদ্গুম বহুবিধ 
_এতে তার কি দোষ হল? জাতকী, কেতকী, নখপ্দ্ম সকলের তাব প্রতি *ম 
অন্থবাগ । সেই অবসবে তোকে যে সে ভূলে যায় না এই মহাভা গ্য। 

(৩) পবক বেদন দুখ ন বুঝয়ে মুরুখ 

পুরুষ নিরাপন চপলনতী | [৪২৮ প- 1 

মূর্খ পরেব বেদনা বোঝে না, পুরুষ চপলমতি-খলে কখনও আপনার হয় ন |, 
--এমন অনেকগুলি পদে পুঞ্ণষদ্র ভাব সম্পর্কে কটাক্ষ রয়েছে৷ সমাজে বহুবল্লভ। 
পুরুষেব প্রাধান্য সম্পর্কে নাবীসমাজেব বেদন। বাধাব মঠিঈুরূেপেব উত্ভিগুলিব 
মধ্যে প্রকাশ পেয়েছ। দুতীবা, প্রিয়সধীবৃন্দ এখাঞ্জোটি* « শ্রীধবাধাকে 
বুঝিয়েছেন-- 

দিবস নিল আধ বাখবি জৌবন 

রহই দিবস সব জাব। 
ভালমন্দ ছুই সঙ্গ চলি জায়ব 
পর উপকাব সে লাভ॥ 1 ৬৬৪ প.] 


«একে একে সব দিনগুজ্িই চলে যাবে, যে কদিন যৌবম রয়েছে- তাৰ এক 
তিলও বেশী তাকে ঘরে রাখতে পাববে না। ভাল মন্দ-_ছুইই চলে যাবে। 
যে টুকু পবোপকাব কববে তাই লাভ। হে সুন্দরী একথা জেনেও হরি বধের 
ভাগী কেন হবে? 

পয়দেবেব শ্রীকাষ্খর মত বিচ্ঞাপত্তিব শ্রীরফও রাধার মান ভাঙতে অন্কে যত 
করেছেন, ছলনার আশ্রয় নিয়েছেন ।-_-“বাঁধা অকারণে আমায় দোষী করছ কেন? 
বাত জেগে শিবপুজা করেছি তাই আসতে বিলম্ব হল-_-এসব মুগমদ কুহ্ুম 
পুজোপকরণের চিহন। সারারাত মন্ত্র পডে অধর রাগশুন্য হয়েছে। রাত 'জগে 
চোখ লাল হয়েছে। তুমি আমায় চোর বলে কেন অপবাদ দাও ।” [৬৪৫ প্‌] 


কবি বিষ্তাপতি ১৩১ 


হে ধণি মান সংঘত কর। তোমার কুচ হেম-ঘটে রক্ষিত হ্রণহার 
তুজর্দিনীতে আমি হাত রাখছি। সত্যি অপরাধী হলে এই তুঙ্জন্িনী আমায় 


২শন করবে। আমার কথায় যদ্দি বিশ্বাস না কর যে শাস্তি উচিত মনে 
কর দাও। 


ভুজপাস বাধি জঘন-তর তারি । 

পয়োধর পাথর হিয় দহ ভারি ॥ | ৬৪৭ প.] 
হৃদয় কারাগ।রে দিনরাত আমায় বেধে রেখে।-বিছ্াপতি বলেন এই সমৃচিত 
শান্তি হবে।? 
কলহান্তরিতা অর্থাৎ মান-বিরহে অশ্গতপ্ত। রাধার চিত্রও কৰি 
একেছেন।--এবারে মানাস্তে মিলনের একটি সার্থক চিত্র দিয়ে 


কলহাত্তরিত। 


মানের বর্ণনা শেষ করা যেতে পারে ।-- 

অপরূপ রাধামাধব রঙ । 

দুর্জয় মানিলি মান ভেল ভঙ্গ || 

চম্বই মাধব রাহি বয়ান। 

হেরই মুখসসি সজল নয়ান 

সখিগণ আনন্দে নিমগণ ভেল । 

দুইজন মনমাহা মনসিজ গেল ॥ 

দুজন আকুল ছুই করু কোর। 

দুই দরশনে বিদ্টাপতি ভোর ॥ [৬৬২ প.] 
ধরাধা-মাধবের রঙ্গ অপরূপ। দুর্জম মালিনীর মান এবারে ভাঙল। মাধব 
রাধার মুখচু্ন করলেন ; মৃখশশী দর্শনে নয়ন সঙ্জল হয়ে উঠল। সখিরা আনন্দে 
মগ্ন হলেন। দু'জনের হৃদয় কন্দর্পের অধীন হল। উভয়ে আলিঙ্গনাকুল হলেন। 
এই মিলনে দু'জনকে দেখে বিষ্ঠাপতি আনন্দে বিভোর হলেন |, 

মানিণী কলহাস্তরিতা শ্রীরাধার চিত্ররূপ বর্ণনে টৈতন্যোত্তর ব!ঙলার পদকাবের 

বিদ্বাপতির "তুলনায় বেশী সফল হয়েছেন অনেক সমালোচক এমন মন্তব্য করছেন। 
--একথ! সত্য গোবিন্দদাস ও জ্ঞনদাসের হাতে রাধার মান-চিক্স অনেক স্গিগ্ব 
কোমল অভিমানন্ুন্দর হয়েছে ।__এই ন্সিগ্কতা, কোমলতা বাংল!দেশের বৈশিষ্ট্য, 
কিন্তু বিদ্যাপতি তীব্র শ্লেষ-প্রয়্োগ-নিপুণা যে রাধাকে এ কেছেন অকৃত্রিমতার গ্রারুত 
সৌরভে সে রাধাও সার্থক । পরন্ধ জীবনরসাভিজ্ঞ কবি বিদ্াপতির রাধ! অন্যান্য 


১০২ বৈষ্ণব পদাবলী পরি চন 


পধায়ের মত মানের পর্যায়েও অনেক বেশী বাস্তব অরুত্রিম হয়ে উঠেছে এটি 
লঞ্ণীয়।, 

পূর্বেই উল্লেখ কবেছি বিদ্াপতি প্রেমের চিত্ররূপায়ণে ইন্দ্রিয়কে অন্বীকার 
করেননি । তবে “কাম-প্রেম ছুই একমত' হলেই যে 
তিনি বেশী আনন্দিত হন অনংখ্য পর্দে তার সার্থক 
ষ্টাস্ত মেলে । লোকিক প্রেমকে ভোগের উর্ধে অসাম 
ব্ঞজনা দিতে তিনি কার্পণ্য করেন নি। মাথুর-বিরহের পদে এই লোক-প্রেমের 
লোকোত্তর ব্ঞ্রনা বোধহয় সর্বাপেক্ষা বেশী গ্রকাশ 
পেয়েছে । কৃষ্ণ মথুরা গিয়েছেন। রাধা বিলাপ কবছেনঃ 
কাল সন্ধ্যা--প্রিয়তম মথুরা যাবেন বললেন, অভাগিনী আমি জানলাম ন1। 
_নইলে সঙ্গে যেতাম। একশয্যায় শুয়েছিলাম-_ 


বিভাপতি ইন্্রিয় 
প্রেমের কৰি 


মাথুর-বিরহ 


ন জানল কতি খন তেজি গেলরে 
বিছুবল চকেব! জোব। 


কখন ত্যাগ কবে গেছে জানিনি । চক্রবাক মিথুনেব জোড় ভাঙল । ঘরে প্রিয় 
নেই, শুহ্ত শধ্যা হিয়াকে বিদীর্ণ কবছে। সথি। মিনতি শোন, আমাব দেহ 
অন্নিতে সাজিয়ে দাও! [১৫৮ প.]1 আব একটি পদে রয়েছে, “আশায় 
আশায় বিবহিণী” বাধার কতদিন কাটল,-__ 


ছল ছল কয়কই দিবস গমাওলি 
দিবস দিবস কয় মাসে। 
মাস মাস কই ববস গমাওলি 
আব জীবন কোন আশে ॥ [১৬3 প.] 
ক্ষণ ক্ষণ করে দিন, দিন দিন কবে মাস, মাস মাস করে বছর কেটে গেল। 
আর জীবনেব কি আশা! 
পরখীরা গিয়ে মাধবকে রাধার কথা বলছেন, 
মাধন কত পরবোধব তোয়। 
দেহ দিপতি গেল ভার ভাব ভেল 
জনম গমাওল বোয়॥ 
'মাধব তোমায় আর কি বোঝাব! দেহের দী্ি গেছে, গ্লাব হাব পর্যন্ত তার 


কবি বিগ্তাপতি ১০৩ 


কাছে ভার মনে হচ্ছে। কেঁদেকেদে জনম কাটল! অ্ুরী বলয়ের মত হয়েছে, 
দেহ দ্ৃতার মত ক্ষীণ, সথীরা ছুঁতে ভয় পায্স।--নবমীদশ। দেখে এসেছি তার ! 
রাধার আর্ত বেদনার ক্রন্দন সর্বাপেক্ষা গতীর হয়ে উঠেছে যে পদে সেটিও 

উদ্ধত করি।-” 

চির চন্দন উরে হার ন দেলা। 

সো অব নদীগিবি আতর ভেলা ॥ 

পিয়াক গরবে হম কাহুক ন গনলা | 

সো পিয়া বিনা মোহে কে কিনা কল 

বড় দুখ রহল মরমে। 

পিয়া বিছুরল জদি কি আর জিবনে ॥ 

পরব জনমে বিহি লিখল ভরমে। 

পিয়াক দোখ নহি জে ছল করমে ॥ 

আন অনুরাগে পিয়া আনদেসে গেলা । 

পিয়া বিন পাজর ঝাঁঝর ভেল।।। [৭২৭ প.] 


“যার সঙ্গে মিলন-ব্যবধান আশ্ঙ্কায রাধা বঙ্গে চীর (বস্ত্র), চন্দন এবং হার 
পরেন নি-_সেই গিয় আজ দদী গ্রির ব্যবধানে চলে গেছেন) তবু বিরহিণী 
প্রিয়ের ওপর রাঁগ ঝরতে পারেন নি। প্রিয়ের দোষ নেই, বিধি পূর্বজন্মে য! 
লিখেছে, কর্ষে যা ছিল, তাই হয়েছে।, 

“বিদ্যাপতি প্রবৃতি-সচেত্ন কবি ছিলেন বর্ষা এব বসন্তকে নানাভাবে 
মিলন-বিরহের পটভূমি-রূপে তিমি চিত্রিত করেছেন। বর্ষা-বিরহ চিত্রণে বিদ্যাপতি 
যে কালিদ্[সের ধোগ)তম শ্ষ্যি সে সম্পর্কে শ্রীশঙ্বরী- 
প্রসাদ বন্দু বিদঞ্ধ আলে ।চন| বরেছেন (দ্র. চণ্ীদাস ও 
বিস্ঠাপতি £১ সং £ পৃ. ৩৭৮৮০) । কবির বর্ষা বিরহের শ্রেষ্ঠপদটি বাংলা 
অনুবাদ সহ এখানে উদ্ধত করি ।__ 

সখিহে হামারি দুখের নাহি ওর 

এ ভর বার মাহ ভাদব 

শূন্ত মন্দির মো 

ঝম্পি ঘন গরজস্তি সম্ততি 
ভূবন ভরি বরিখস্তিয়] | 


প্রকৃতি সচেতন কৰি 


১৪নি বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় 


কস্ত পাছন কাম দারুন 
«  সধনে খর সর হস্তিয়া ॥ 
ইলিশ কত শত পাত মোদ্দিত 
মুর নাচত মাতিয়া। 
মত্ত দাছুরি ডাকে ডাহুকি 
ফাটি জাম়ত ছাতিয়া ॥ 
তিমির তরি ভরি ঘোর আমিনি 
নথির বিজুরিক পাতিম্ব! | 
বিদ্যাপতি কহ ঠকছে গোঙায়বি 
হরি বিনে দিন রাতিয়।।॥ [৭২ প.] 


“সথি আমার দুঃখের শেষ নেই। এই ভবাবাঞল, ভান্র মাস, আমার গৃহ 
শৃন্। চারদিকে ঝেঁপে মেঘ গর্জন করছে। ত্ুবন ভরে বর্ষণ চলছে। 
কান্ত প্রবাসী, কাম দরুণ, সঘন তীক্ষ শর হানছে। শত শত ব্জ্বপাত হচ্ছে 
আনন্দোন্সত্ত মযুর নৃত্য করছে। মত্বর্দাছুরী এবং ডাহুকী ডাকছে। আমার 
বুক ফেটে যাচ্ছে। চারদিকব্যাপী ঘশান্ধকার, ঘেরষামিণী, আস্থর বিদ্যুৎ" 
পং।ক্ত। বিগ্যাপতি ভাবিত হয়ে রাধাকে বলছেন, হরিবিনে এই দিনর্জনী কেমন 
করে কাটাবে? 
এমন আচ্ছন্ন নিবিড় একটি বর্যববিরহের আসন্ন দুর্যোগ মত্ত সন্ধ্যার পরিবেশ দ্বিতীয় 
কোনও বৈষ্ণব্পর্দে আমরা পেয়েছি বলে স্মরণ হয় না। বর্ধার ধারাপাতে ষেন 
শ্রীরাধাব আর্ত কাশ্নাই বারে ঝরে পড়ছে-_ 

এ সখি হামারি ছুখের নাহি ওর। 

এ ভর বার মাহ ভার 

শৃন্ত মন্দির মোর ॥ 
মেদঘেব ঘনগর্জনে বিদ্যুৎঝালফের মত আর একট মর্মচ্ছের্দী বেদন। প্রকাশ পেল রাধার 
বুক ফাট। আত নাদে, 'ফাটি যাওত ছাতিয়|' একপিকে প্রকতির বৃচক এভ নিবিড় 
মিলন সমারোহ! মত্তবসুরের নৃতা, ডাহুক ও দাছুরীর উল্সাগ!_-অপর দিকে 
শূন্য ঘ:র ভর! ভার্দরে ভাদ্র ৪জনীতে কুগ্ছ-বিরহিনী রাধিকার আকুল বুক ভাঙা 
কারা । এই পদটি স্মবণ কবেই শ্রীনৃদ্ধদেব বসু বলেছেন, “একটি মাত মৃহূর্তে 
বৈষৰ কর যা পেরেছেন, শতোত্তর মন্দাক্রান্ত। শ্লে।ক তান্তে বিফল হোল'। 


কবি বিদ্যাপতি ১০4 


শশঙ্করাপ্রসাদ বন্থ এ মন্ভবারে আর একটু সংশোধন করে আমাদের মনের 
কথাটি বলেছেন, “বৈষ্ণব কবি, এবং পরবর্তী রবীন্্রনাথ কৰি পর্স্ত বুকরি, 
একটি ও অজন্্র ক্লোকে শতোত্বর মন্দাক্রাস্তাকে “সফল” (বিফল, নয়) করিয়। 
তুলিয়াছেন।*, | 
“বৈধণব সাহিত্যে চৈতত্ত-পূর্ববতী কৰি চত্তীদাস এবং বিগ্যাপতির কিছু কিছু 
পদকে তাদাত্মাভাবপ্রার্িব পদরূপে ভ্জ-ব্যাধ্যাতারা চিহ্ছিত করেন। চৈতন্য 
আবির্ভাবের সংকেত এইসব পর্দে ভবিত্যতুষ্টী কবিদের 
বাবা প্রচারিত হয়েছে বলে তাঁরা গণ্য করেন। এমন ভক্তি- 
অন্ধ দৃষ্টিতে না দেখে বিগ্ভাপতিব অস্থরূপ ছু একটি পদের ভাব ও কবিত্বের 
বিচার করলে বিস্মিত হতে হয়।-_ শূন্য গোকুলে যমুনায় গোপ-গোীরা আর কেলি 
করে না । পিঞ্জরে শুকপাখী কাদছে। রাধা আত্মবিসর্জনের সংকল্প নিচ্ছেনঃ-- 
সাগরে তেজিব পরাণ । 
আন জনমে হেরব কান |। 
কাহু হোয়ব যব রাধা। 
তব জানব বিরহক বাধা ।॥ [৭৫* প.] 
অন্ত জন্মে রাখ! রুঞ্চকেই রাঁধারূপে দেখতে চান। কানু রাধা হয়ে এলে রাধার 
বিরহ উপলব্ধি করতে পারবেন ॥ প্রেমবেদনার কত গভীর একটি গ্বতস্ফ 
প্রকাশরূপ এই ছুই ছত্রে ফুটে উঠেছে! স্পা একটি পদে আরও ভাবগভীর 
অধ্যাত্ম প্রেমৃষ্টির তন্ময় রূপচিত্র প্রকাশ পেয়েছে! _ 
অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে সুন্দরী ভেলি মধাইী। 
ও নিজ ভাব স্বভবহি বিরল আপন গুণ লুবুধাঈ ॥ 
মাধব, অপরূপ তোছারি দিনেহ । 
অপনে বিরহ অপন তন্গ জর জর জিবইতে ভেল সন্দেভ ॥ 
ভোঁরহি সহচরি কাতর দিঠি ভেরি ছলছল লোন পানি। 


প্রেম-বেদণার গভীরত। 


অন্ুখন রাধা বাঁধ। রটইত আদা আধা কন বাণি ॥ 
রাধা সয়ে' জব পুনতহি মাধব মাধব সয়ে জব রাধা। 
দরুন প্রেম তবহি নতি ট্রটত বাঢত বিরহক বাধা।। 
দু দরিশে দারুদ্নে জৈসে দ্গধই আকুল কীট পরাণ। 
এঁসন বল্লভ হেরি নুধামূখি কবি বিশ্যা।পতি ভান।। 


[৭৫১ প.] 


১০৬ বৈষ্ণব পদ্দাবলী পরিচয় 


/“অনুক্ষণ মাধব মাধব স্মরণ করতে করতে লুন্দরী মাধব হল। আপনার 
গুণে লুৰধ হয়ে সে নিজের ভাব ও স্বভাব ভূলে গেল ।১ মাধব, তোমার প্রেম 
অপুব। নিজের বিরতে রাধা নিঞে অঞ্জবিত। তার বাচাই সংশয় । সে 
ব্হিবিল হয়ে সহচরীদের দিকে কাতব চোখে তাকায় । তার নয়ন ছলছল করে। 
নিঙ্জেকে মাধব জ্ঞানে সর্বণা 'বাধা-রাধ? বলে, আধ-আধ ভাষ বলে আবার 
নিজেকে রাধা জ্ঞানে 'মাধখ-মাধবঃ বলে। তবু নিদারুণ প্রেম টুটে না, বিরহ 
বেদন। বেড়ে যায়। কবি বিদ্যাপতি বলছেন, কাষ্ঠে দুদদিক থেকে অন্নি দিলে 
তার মধ্যে আকুল কাটের প্রাণ দগ্ধ হয়, - নুধামুখিকে সেরূপ দেখছি।” 

এ পদটির ব্যাখ্যায় শঙ্কণীপ্রসাদ বনু বলেছেন, “বিদ্যাপতিব কৰি স্বভাবের 
ব্যাপকতা, মুক্তি ও স্ফূতি; গহণ গান্ভীর্ঘ এবং জ্ঞানাত্মক ভাবসাধনার প্রমাণকপে 
ইহার উল্লেখ কবা চলে। ইহাকে অধৈত ভাবপ্রাপ্তিব ব' সম্পূর্ণ সস্তারূপাস্তরের 
ৃষ্টাস্ত বলিতে ইচ্ছা করে, এবং যথার্থ মনন ও “মরমে"ব সমন্বয় ষাহাব মধ্যে, তিনিই 
এরূপ একটি পদ লিখিবার অধিকাগী।, 


/এ পদ্দে রাধাব প্রেম-নিবিডতা যেমন সীমাহীন, প্রেমের বেদনাও তেমনি 
অসীম। মাধবকে অগখণ স্মরণ কবতে করতে নিজেই মাধব হয়ে এক দেহে 
উভয়েব মিলন-বিবহেব সকল উপলা্ধ লাভ করেছেন। একদিকে রাধার 
ক্ণ-বিবহাঘি, অপবদিকে বষ্ণেব বাধা-বিরহাগ্সিঃ শ্রীবাধার এই মবদেহ 
ছুদিক থেকে ছুই বিবহাগ্নিতে জলছে। এ কল্পনায় বিগ্যাপতি রাধার বিরহ্রে 
যে অসীমতা দিয়েছেন তাৰ তুলন! মিলবে না|. 


'পদাবলীর ভাবসশ্মিল্ন পরিক্নায় শ্রাবাধাব গ্রেম-ট্রাজেডি পুর্ণতা লাভ 
করেছে। ভক্ত-সাধকেরা বলবেন, এবারে রাধার বুন্দাবনে মত্)লীলায় কৃ 
প্রাপ্তির আক জ্ষার পরুরসমাঞ্চি ঘটল । ভাববৃন্দারনে নিত্য- 
লীলায় শ্রীরাধাব অস্তরে কৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটল ।--আর 
বিগহ মেই এবার থেকে অনন্ত ভাবামলন। কিন্তু কাব্যেব রসর়পের দিক থেকে 


০ 


১ ভাগবতের দশমন্থন্থের ত্রিশ অধায়ে গোপাদের প্রেমতলয় আবস্থায় আমিই মাধব' 
এমন বোধ হয়েছিল তার বর্ণনা রয়েছে । জয়দেবও গীতগোবিন্দে লিখেছেন £ 
মুহরবলোকিত মণ্ডনলীল]। 
মধুরিপুবহমিতি ভাবন শীল1 || ৬1৫ 
সখীর। বলছেন বৃকে £ রাধা তোমার ম্যায় বেশভুষা ধারণ করে বারবার দেখছেন এবং আমিই 
মধুরিপু প্ীকৃফ্ণ এরূপ মনে করছেন। 


ভাবসম্মিলন 


কবি বি্ঠাপতি ১৯৭ 


রাধার এই চিত্র বড় করুণ। বিরহের দশ দশার অন্যতম উন্মাদাবস্থা। রাই উন্মাদিনী 
কুষ্ণবিরহে বাহ চেতন হারিয়েছেন। কল্পনায় ভাবছেন প্রিন্মমিলন হয়েছে তাঁর ।-- 


আছজু রজনী হাম ভাগে পোহাধস্থু 
পেখলু পিয়ামুখচন্দা। 
জীবন জৌবন সফল কৰি মানলু 
দসন্দস ভেল নিবান্দা | /[ ৭৩০ প.] 


' আজ রাধা তার গৃহকে গৃহ বলে মানলেন। নিধাতা রাধার অনুকূল হয়েছেন 
সব সন্দেহে আজ তার দূরে গেল।...বিদ্ভাপতি ভণিতায় বলছেন, হে ধনি তোমাব 
নব প্রেমের ভাগ্য অল্প নয়। যে গ্রেম তন্ময় আকুলতায় ভাবপন্মিলনে কুষ্ণকে 
মানস-বুন্দাবনে টেনে আনে সে গ্রেম নবপ্রেম নয়তো কি। 

বিদ্ভাপতির ভাবসম্মিলনের আর একটি পদেবও উল্লেখ করা যেত পারে। 
দারূণ বসন্তের দিনে দূরে চলে গিয়ে শ্রাবাধাকে বত দুখ দিয়েছেন হরির মুখ দেখে 
আজ সব দুঃখ দূর হণ। মনের সকল সাধ প্রিয়ের প্রসাদে পুর্ণ হল-_ 
কি কবরে সখি আনন্দ ওব। 


চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর ১, [৭৬১ প. ] 


১। “চৈততস্ভচরিতামৃতে ( মধ্যলীল। £ ওয় পরিচ্ছেদ ) এই পদটির উল্লেখ পাওয়া যায়। 


কিকহবরে মধি আজুক আননা ওর। 
চিরদিনে মাধৰ মন্দিরে মোর 

এই পদ গাই হর্ষে করেন নর্তন। 
আচার্য নাচেন প্রভু করেন দর্শন ॥ 
স্বেদ কম্প অশ্রু পুলক হুঙ্কার গর্জন। 
ফিরি ফিরি ব ও প্রভুর ধরেম চরণ ॥। 


এই পদটি পরিবর্তিত ভাবে সংকীর্তনামূতে এবং পদবল্লতবতে অনেকটা নিম্গগ1ঠে প1ওয়া 
যায় ১ 


কি কহুব রে সখি হালনা ও | আচর ভরা যদি মহাঁনিধি গাই। 
চিরদিনে মাধব মনরে মোর ।' তব হাম পিয়া দুর দেশে না পাঠাই | 
পাপ সুধাকর যত দুখ দেল। শীতের ওঢননী পিয় গীরিধির ব1। 
পিক়া-মুখ দবশনে তত নখ ভেল || ববিধার ছত্র পিয়। দারিয়ার ন1।। 


ভনয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি | 

হুজনক দুখ দিন ছুই চারি।। [৭৬১ পি. পাদটিক1] 
ডাঃ মজুমদার ও অধ্যাপক মিত্র অনুমান করেন পরিবতিত এই পদ বাঙালী 
কোঁনও বিদ্যাপন্ির রচল।। [ দ্র. বিদ্বাপতি (১ম সং) পৃ৪৭২] 


৯০৮ বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় 


গ্বাধি আনন্দের সীমার কথা কি বলব। এতদিনে মাধব আমার মন্দিরে 
এসেছেন। রঙস আলিঙনে পুলকিত হলাম, অধর নুধাপানে বিরহ দূরে গেল । 
ভাব-তগ্সয় এই কল্পমিলন বৈষ্ণব ভক্তর্দের ধতই আনন্দের সামগ্রী হোক না কেন, 
রসিক শ্রে!তার নয়ন করুণ বেদনায় সজল হয়ে উঠবে উদ্মার্দিনী বিরহিণী রাধার 


জীবন ট্রাজেডী ম্মবণে । 
ভাবসশ্মিলনের কঞ্পননায় উল্লসিত শ্রীবাধা কৃষ্ণ অর্চনাঁয় আপন দেহরূপ মান্দবটি 


কিভাবে সাজিয়ে তুলবেন একটি পদে তারও চমৎকার চিত্র পাওয়া যায় ।-__ 

পিয়া জব আওব এ মু গেহে। 

মঙ্গল জতহ কবব নিজ দেহে ৷ 

কনয়৷ কুম্ত ভরি কুচযুগ রাখি । 

দরপন ধরব কাজব দেই আখি ॥ 

বেদি বনাওব হম অপন অঙ্কমে। 

ঝাড়, করব তাহে চিকুর বিছবানে ॥ 

কর্দলি রোপব হম গরুম! নিতম্ব । 

আম-পল্পব তাহে কিন্কিনি সুঝম্প || 

দিসি দিসি আনব কামিনি ঠাট। 

চৌদিকে পসারব টাদক হাট ॥ 

বিদ্যাপতি কহ পুবব আস। 

দুই এক পলকে মিলব তূঅ পাস ॥॥ [৭৫৪ প.] 
প্রিয় যখন আমার এ ঘবে আনবে নিজগ্রেহে সব মঙ্গলাচার করব। কুচযুগলকে 
দ্ব্ণকলস করব। চোখে কাজল দিয়ে দপণ তৈরী করব। আপন অঙ্গে (পুঁজ) 
বেদী তৈরী করব। চিকুব বিছিয়ে ঝাড়, তৈরী কবব। গুরু নিতঘকে কদলীরূপে 
রোপণ করব। তাতে কিন্বিনীকে আম্পল্লব করে দেব। সকল দিকে কামিনীর 
ঠাট এনে চাদের ভাট বসিয়ে দেব। বিদ্যাপতি বলেন, তোমার "আশা পূরণ হবে, 
পলকে সে তোম।পাশে আসবে : 

--এ পদ রচনায় অমরুশ'তকের একটি ক্পোক থেকে১ ববি সাহায্য পেয়েছেন। 


২। দীর্ঘ! চন্দনমালিক1 বিরচিত। দৃ-্ট্যবনেন্দীবরৈঃ 
পু্প'নাং প্রকরঃ শ্মিতেন রচিতে। নো কুন্দজাত্যাদিভিঃ ॥ 
দত্ত: শ্বেরমু9। পয়োধর যুগেনার্ঘেয! ন কুস্তাস্তদ! 
ন্বৈরেবায়বৈঃ প্রিয়ন্ত বিশতত্তদ্গা কৃতং মঙ্গলম ॥ 


কবি বিগ্ঠাপতি ১৩৪ 


কাম যখন প্রেমে রূপাস্তবিত হয় তখনই বুঝি মদন রতিব দেহগ্রতানগুলিকে এমন 
প্রেমপুজার উপকরণে রূপায়িত করা চলে । আর সেই পবিত্র প্রেমের অন্গীকার 
বুঝি পবমোল্লাসে সর্বসমক্ষে ঘোষণার ইচ্ছা জাগে। 


“বিদ্যাপতিব পদাবলীব মুখ্য বিষয়ভাগেব আলোচনা এক রকম শেষ হল। 
এখানে আর একবাব আমখা ম্মবণ কংতে পাবি, তিমি মুখ্যত কবি ছিলেন বলেই 
আমাদেব ধাবনা। অন্যান্য বৈষব পদকারদের থেকে এখানে 
তার পার্থক্য । তাবযে প্রায় হাজাব স*খ্যক পদ রাধ-কৃ্ 

প্রেমলীল। বিষয়ক প্দাণলীতে জংকলিত হয়েছে ফেগুলি এবটু যত্বের সঙ্গে পাঠ 
করলই উপ্জ্বি কশাযায় ছু পদেই তিনি বাধাকফেব নামও উল্লেখ কবেননি। 
যেগুলিতে রাধাকুষে। নামোল্লেখ বযোছ সেগুজিও সর্বা'শে আসলে রাধা-ক্ণের 
বিষয় নিয়ে কবি লিখেছিলেন--না পবে বৈষ্ণব ভক্তদদেব হাতে এই নামগুলি 
স*যে!জিত হয়েছে সন্দেহেব বিষয় । শ্রীরাধার চিত্রাঙ্কনেও কবি যে একাধিক 
সংস্কৃত কৰি ও রতিশান্ত্র প্রবন্তাদ্দের অনুসবণে পাধিব কামকলার চিত্রণে 
স্বাচ্ছন্দ্য দেখিয়েছেন সেখানে ভক্ত কবির পরিবর্তে কামকল রমিক সৌনর্ধোপাসক 
কবিব পরিচয় বডো হয়ে ওঠে। সংস্কৃত অলঙ্কার ও ছন্দের বিবিধ কারুকৌশলও 
বিদ্যাপতি তাব পদবচনায় যথাসম্ভব গাথকভাবে প্রয়োগ কবেছেন। মনে হয় 
শ্রীবাধাব রূপবর্ণনায়, যৌবন-লীল -চাতুর্ধেব বর্ণনায়, সখীদেব রাধা-কুফজ রম 
সহায্ততায় বা লীলা বিস্তাব্কি। রূপচিত্রে, ফ্লাধার কিশোবী মণেব মধুর বিকাশে, 
অভিমাবেব দুঃলাহাসিক প্রেমাবেগ চিররণে, বির্কেব অনীমতায়--পরবর্তী বৈষ্ণব 
কবিবা বিদ্যাপতিব্র ম।ধ্যমেই সংস্কৃত কামকলাব প্রাচীন কবিদের সঙ্গে মিলপস্থন্রট 
গেঁথে নিয়েছেন ৷ পদাবলী সাহিত্যের গরথম এবং সম্ভবতঃ বৈচিত্র্েষ ও ভাব 
সৌন্দযের দিক থেকে সর্বেষ্ঠ বপকাব হলেন বিদ্যাপতি। তিনিই বাধা-বৃষ্ণ 
লল। আখ্যায়িকার প্রধানতম পযায়গুলির প্রথম কাঠামো! তৈরী করে দিয়েছেন । 
শ্রীবাধাব যৌবন-কিশোবী ম্বর্ণপ্রতিম।টি তিনিই প্রথম সযত্থে তৈরী করে আমাদের 
উপহার দিয়েছেন । পবব্তী কবিবা ফ্ই মান্তষী মৃত্তিকে ধর্মুয় আধ্যাত্মিকতার 
একটি আচ্ছাদন দিয়েছেন। আদি অকৃত্রিম মাটির মানুষের রূপ সৌরভ 
বিষ্াপন্ডির রাঁধাই বেনী বিতরণ করেছেন, পাঠক মাঃহ্রই অকপটে সে সত্য 
স্বীকার ফরবেন। 


বিশাপতি মুখ্যত কবি 


১১০ বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় 


বিদ্যাপতির অলঙ্কার ব্যবহারের আশ্চর্য সফলতা লক্ষ্য করবার বিষয় । 
সংস্কৃত আলঙ্কাবিকর্দের বণিত শব্খালঙ্কারে ও অর্থালঙ্কারের প্রধান প্রধান 
প্রায়সকল অলঙ্কররই তিনি বাবহার করেছেন। তবু তার 
মধ্যে উংপ্রেক্ষা, অতিশয়োক্তি, ব্যতিবেক, দৃষ্টান্ত রূপক 
প্রভৃতি কয়েকটি অলঙ্কারে তার সান প্রস্ষটন অুলনীয় বল! চলে। উৎপ্রেক্ষার 
কয়েকট শ্রেষ্ঠ উদাহরণ £ 


কবির অলঙ্কার ব্যবহার 


(১) সজনী ভল কত্র পেখন না৷ ডেশ। 
মেঘ-মাল সম্ন তড়িত-লতা জনি হিব্দয়ে শেল দঙঈ গেল। 
[৬২৪ প.] 
(২) যব গোধুলি সময় বেলি ধনি মন্দির বাহির ভোল 
নব জলধর বিজুরি-বেহা দন্দ পসারি গেলি ॥ 
[ ৩১ প* ] 
(৩) চিকুরে গলয়ে জলধারা। মেহ বরিখে জন্গ মাতিম হারা ॥ 


বদন মোছল পবচুব মাজি ধয়ল জন্গ কনক-মুকুব ॥। 
তেই উদসল কুচ-জোব।। পলটি বৈসাওল কনক-কটোরা। 
[ ৬২৬ প,] 
এই তৃতীয় উদাহরণে কবি উতপ্রেক্ষাব মাল। গেঁথেছেন বলা যেতে পারে। 
এবারে রূপকের ছু*একটি উদাহরণ দ্বিই ।-_ 


(১) বদন সরোরুহ হাসে ন্ুকওলহ তে আকুল মন মোরা। 
| ৩৮২ প.] 
(২) শীতের ওঢ়নী পিয়া গীরিষির বা। বারষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না ।॥। 
[ ৭৬১ প. মন্তব্য) 
(৩) হাথক দরপণ মাথক ফুল। নয়নক অঞ্জন মুখক তাল ॥ 
হৃদয়ক মুগমদ গীমক হাব। দেহক সববস গেছক সার। 
পাখীরু পাখ মীনক পানি। জীবক্ক জীবন হাম এছে জানি।। 
( ৭০৪8 প্‌.) 
এখানে দ্বিতীয় ও তৃতীয় উদাহরণ মালারূপকের। একটি উপমেয়কে অবলম্বন 
করে কবি চমৎকারভাবে উপমানের রূপক ( অভেদ কল্পন। ) মালা গেথেছেন। 


কবি বি্যাপতি ১১৯ 


পাশাপাশি দৃষ্টান্ত এবং নিদর্শন! অলঙ্কারের চমৎকাব ছুটি উদ্াহরণও তোলা যেতে 
পারে। দৃষ্টান্ত-_ 


অন্কুর তপন তাপে যদি আরব 
কি করব বারি মেহে। 
এ নব যৌবন [বিরহে গোঙায়ব 
কি করব সে। পিয়। নেহে ।। [ ৭৩২ প.] 
নিদর্শনা-- জহ। জঠ! পদ-ঘুগ ধরঈী। তহি' তহি' সরোরুছ ভরঈ || 
জই] জহ'! ঝলকত অঙ্গ । তহি' তহি' বিজুবি ওরঙগ |--, 
হই] জহা নয়ন বিকাস। তহি' তি" কমল পরকাস ॥ 
অহ" লহ হান সঞ্চাব। তহি' তহি অমির বিখার |! 
জহ। জা কুটিল কটাখ। ততহি' মদন সর লাখ ||". 

[ ৬১৯ প.] 
ব্যতিরেক অলস্ক।বট বৈষ্ন কবিদের বডো প্রিত। শ্রাবাধার শৌন্দযের উৎকর্ষ 
দেখাতে উপমানরূপে একে একে চ।দ, পন্ম, হরিণ-নয়ন, কনক কটোর1 কত কিছুই 
আনেন।--কিন্ত নায়িকার দে সৌন্দযের কাছে সবই ম্িঘমাণ হয়ে বিদায় নেয় । 
বিদ্যাপতির অসংখ্য উদাহরণ থেকে একটি তুলছি এখানে 1 

কবরী ভয়ে চামরী গিরি কন্দরে মুখ ভয়ে চাদ অকাসে। 
হরিণি নয়ণ-ওয়ে স্বরভয়ে কোফ্লি গতিভয়ে গঙ্জবনবাসে ॥ 

[ ৬২০ প. ] 
নিদর্শনা এবং ব্যতিরেক অলঙ্করের দৃষ্টান্ত ছুটতেও কবি অলঙ্কারের মাল 
গেঁথেছেন--তাতে ধ্বনি অনুপ্রাসের সৌনধর্যও একই সঙ্গে গ্রকাশ পেয়েছে। আর 
উদাহরণ তুলব ন। | রসজ্ঞ পাঠক বিদ্যাপতির পদ পড়তে গেলে পদে পদে অসংখ্য 
সার্থক অলঙ্কারের সন্ধান পাবেন । কখনো বা একই পদচিত্র একাধিক অলঙ্কারেও 
সাজানো হয়েছে । তবে বছু বৈষ্ণব পদ্দকার যেমন অশ্ঙ্করণের বিন্যাসে মাঝে মাঝে 
বেশ বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন, কাব্য-সৌন্দধ-অলপ্করণের বাছল্যে ক্ষুন করে 
ফেলেছেন তেমন উদাহরণ বিদাাপতির রচনায় বিরল। বিদা।গ্রতি বৈষব কবিদের 
মধ্যে সম্ভবত; অলঙ্কার প্রয়োগে সবাপেক্ষা সফল হয়েছেন। 


৯১২ বৈধব পদাবলী পরিচয় 


বৈষব পদাবলীর ছন্দের এশ্বর্য প্রাচীন সমস্ত কাব্যকে হার মানিয়েছে 
সৃতি লঘু গুর আংশিক উচ্চারণ প্রভাবিত দিগক্ষরা, একাবলী, পক্থাটিক, 
পয়াবাজের দ্বিপদী, ত্রিপদী গ্রভৃতি পদ্দবদ্ধ বৈষ্ণব পর্দের 
প্রধানতম ছন্দনিদর্শন | বৈষ্ণবপদে উচ্চারণ প্রকৃতিব দিক থেকে 
প্রধান রীতি হল লঘু-গুরু উচ্চাবণ প্রভাবিত মাত্রাবৃন্ত ছন্দ। এখানে রুদ্ধ দল 
( ০19560. 5$1181 ) ছ্বিকলামাত্রিক এবং সময় বিশেষে আ, ঈ, উ, এ, ও-- 
সংস্কৃত গুরু ব্বরধ্বনিব উচ্চাবণও থিকলামাত্রিক। অক্ষববৃত্ত বীতিব শিথিলরূপও 
মেলে তবে চৈতত্-পরবর্খ কবিনাঁয় বেশী। আব স্বববৃত্ত বা দলবৃত্ত ছডাজাতীয় 
উচ্চারণ প্রকৃতিব ছন্দ বোধ হয় লোচনদাদই প্রথম সফলভাবে ব্যবহাব 
করেছেন । বিদ্যাপতিব অধিকাংশ পদে প্রাচীন লঘু-গুরু উচ্চাবণ প্রভাবিত 
মাত্রাবৃত্ত প্রকৃতিব নিদর্শন পাওয়। যায়। তিনি গল্বাটকা (৪18 ৪818) বা 
ভ্রিপদী (৮৮১১।১০ ) বেশী বাবহাব কবেছেন।১ সাতমাত্রাব, ছয়মাার 
ধতিভাগের ছন্দও লিখেছেন । ছু'একটি দৃষ্টান্ত দিই ।-- 

১। পঞ্জটিক! £ অব মথু। বাপুব। মাধব । গেল । 
গোকুল। মানিক । কে। হবি। নেল | 
[৭৩৩ প. ] 


ছন্দের এয 


২। মুগমদ তিলক ॥ অগর অগ্্লেপিত ॥ 
সামব বসন সমারি। 
হেবহ পছিম দিস কখন হোয়ত নিস ।। 
গুরুজন নয়ণ নিহাবি | ] [৮৪ প.] 
দ্বিতীয় পদটিব প্রথম পংক্তিটতে ৭৪1১৯ মাত্রার পদ্দভাগ রয়েছে । 
শ্রীকালিদান রায় এই রীতি-শিখিলতাকে প্রাকৃত নরেন্দরপুত্ত ছন্দের প্রভাব বলে 
উল্লেখ কবেছেন। 
৩। একবলী ঃ এ ধনি। কব অব। ধান। [ 
তো বিন্ু। উনমত | কান | 


কাবণ | বিচ্মখেলে । হাস । [ 
ক কহ এ। গদগর্দ | ভাস। 


২৩০০৮ পপ 


১। চিন্থার্থ £ শাবের পাশে । পর্ব বা! লঘু-ষতি, ॥ পদ-ব1 অর্ধযতি 
1 গংক্তি বা পূর্ণঘতি। 


কবি 'বিষ্ঠাপতি ১১৩ 


৯) ছয় মাআর পর্বভাগ £ 
ধব। গোধুলি সময়। বেলি ॥ 
ধনি। মন্দির বাহির। ভেলি] 
নব জলধর । বিজুরি রেহা। দঙ্দ পসারি। গেলি £ 
এই পদে অতিপর্বের প্পন্দন লক্ষণীয়। তিন মাত্রার উপপর্বভাগের গতি- 
চঞ্চলতাও লক্ষ্য করার বিষন্ব । তথনে। উচ্চারণ সুনির্দিষ্ট হয়নি বলেই মন্দির শবটি 
গীতিশ্থর-প্রভাবে তিনমান্রায় উচ্চারণ কবেছেন কবি। বাক্ধর্মী মাআবৃত ছনে 
এ-শবট চার মাজ্জার কমে উচ্চ!রণে ছন্দপতন অনিবার্ধ হয়ে ওঠে। 
€। সাতমাত্রার যতিভাগ £ 
এ সি হামারি]| ছুখের নাছি ওব[ 
এ ভরা বাদর। মাহ ভাদর ॥ শূন্য মন্দির। মোর] 
বান্পি ধন গর-। জস্তি সম্ততি॥। ভূবন ভরি বরি। খস্ডিয়া 
কাস্ত পান । কাম দারুণ । সঘনে খরশব। হস্তিয়। ছু 
এখানে অধিকাংশ পর্বে ৩4৪ মাত্রাভাগে শব বিন্তাস করে উপধতি দিয়েছেন 
এবং গ্ুক্ু উচ্চারণ-ঘতি বা উপষতিভাগের শ্থচনায় দিয়েছেন, তাতে ছন্দে ধবনি- 
তবঙ্সেব সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে । একপদী পংক্তির সঙ্গে ছিপদী, ত্রিপদদী পংক্তির 
বাবহার বৈষ্ণব পদাবলীব একটি ন্ুপরিচিত ছন্দরীতি। জয়্দেবে তাঁর ব্যবছার 
আছে। বিদ্যাপতিরও বছ পদে তেমন দৃষ্টান্ত মেলে। আলোচ্য পাটি তার 
অন্যতম উদাহরণ । 
ভাব, ভাষা, চিত্রর্ূপ, অলঙ্কাব ও ছন্দে পরবর্তী বৈষব কবির। বিদ্যাপতি 
ও চত্ডীদাসেরই অন্গরণ করেছেন, সেধানে গোবিন্দদাস, কবিবল্পভ, 
অগদানন্দ, শশিশেখর, জ্ঞানদাস প্রভৃতি পদকারের বু পদ পড়তে গেলেই 
বিদ্যাপতির অলঙ্কার ও ছন্দের সাদৃগ্রবোধ ম্মরণ করতে হয়। বৈষঃব পদের 
ভাববসে কিছু অলৌকিকত্ব গোঁড়ীয় বৈষ্ণব পদকাবেরা হয়তো এনেছেন, তবে 
আলঘ্ন-বিভাৰ এবং মূল ভাবলীলা-বিস্তারের সঞ্চারী ভাবে কৌন্জ-ছায়াব 
লুকোচুরি খেলার চিন্জাবলঙ্গনে তার বিদ্যাপতিকেই আদর্শ ধরে অগ্রসর 
হয়েছেন । নওলীলায় রাধার্জ-প্রেমের প্রান্ত চিত্ররসিক বিশ্বাপতিকে বাংল! 
বৈধব কাবো জাধিগুরর মদ দিয়ে এবারে অন্ান্ত প্দবাদের আলোচনায় 
অগ্রসর হওয়া যেতে পারে। 
| 


৯৯৪ বৈষ্ণব পর্দাব্লী পরিচয় 


কবি চণ্তীদাস £ 


বালাভাষায় রাধাকৃষণ-প্রেমলীলাগানের আদিকবি, বাংলার 
আবালবৃদ্ধবনিতার সর্বজনপ্রিয় পদাবলীগানের কৰি হলেন চঙী্লাস।__ 
কিন্ত সে কোন্‌ চত্তীদাস? বডচস্তীদাস, ছ্বিজচন্তীদাস আর দীনচণ্তীদাস__ 
অন্ততঃ পক্ষে তিন চগ্তীদালের '্মন্তিত্বলমন্তা গশেষকদের 
কৌতুহলী করে তুলেছে । ধাবা এতকাল ধরে চত্তীদাস 
নামাস্কিত অপূর্ব ভাবতন্ময় রাধা-প্রেমপদাবলী গানে 
শ্রবণ-মন তৃপ্ধ করে এপলেছেন তাব' হয়তে! ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের ভাষায় বলতে 
চাইবেন, 'ভাষ। বিচার করিয়া কে খাটি চণ্তীদাসকে বাশুলী সেবক চণ্ভীদাস . 
এই চগ্তীদাদবাহেব সমশ্য। ভেদ করিতে যাইব ন1)--আমাব কাছে 
চণ্তীদাস এক বই দ্বিতীয় নাই।” কিন্তু অনুসন্িৎ্ গব্ষেকের! বাকুভাব 
( ছাতনা গ্রামে ) বড চগ্তীদাসেব শ্রীকুষ্ণবীর্তন পুথি আবিষ্কার করেছেন,--অশেষ 
পরিশ্রম করে দীনচণ্ডীধাস নামে (সম্ভবত চৈন্ন্তোত্বর ) তৃতীয় চণ্তীদালেব 
পদাবলী পৃথক ভাগে সাজিয়েছেন।৯ যতদিন চণ্তীদাস সমস্ত! সম্পর্কে আবও 
নির্ভরযোগা তথ্যগ্রমাগাদি না মিলছে ততাঁদন আমবা তিন চণ্ডীদাসের অস্তিত্বই 
মেনে শিচ্ছি।) প্রথম দ্বিজচণ্ীদ্দাস বীরভূম নালুরেব বাশুলী যেবক । সম্ভবত 
চতুদ শ শত;কর শেষভাগে তার জন্ম হয়েছল। শ্রীচৈতন্তদেক যে জয়দেব, 
রিষ্ভাপতি ও চগণ্তীদাসের পদবসাস্বাদন করতেন”-তিনিই সম্ভবত আদি 
ধবিজচণ্তীদাস। অপুর্ব ভাবতন্ময় কৃষ্ণপ্রেম-সাধিকা রাধাচিত্র এই চণ্তীপ্ধাসেবই 
উৎকৃষ্ট শত শত পদের মাধামে কয়েক শতাববী ধবে বাঙালী রসপিশাশুদের শ্রবণ- 
মন তৃত্ধ করেছে । বড়, চশ্ীদাসে শ্রীকফকীর্তন পৃখি সম্ভবতঃ সাধারখ্যে প্রচলিত 
ছিল। ভাষাবিচারে অধিকংশ পগ্ডিতদের অভিমতে তিনি অ্কতং ফোড়প শতকের 
পূর্বেকার কবি। পালাগনে বিভক্ত তার পুথির অত্ত্গত কিছু গ্ঘ এবং বড 
চণ্ডীদাস নাম্াস্কিত অন্য কিছু সংখ।ক পদ্ম গ্রচলিত পঞ্ধাধলীগানেও গাওয়া যায়। 
প্রীচেতন্থদেব এদকল পদের রসাহ্থাদন করেছেন কিন। বলবার মতে) প্লেমাণাভাব 


পদাবলী গানের 
চণ্ীদাস 


১। সঃ দীনচভীদাসর পদাবলী ১ মগীন্্রমোহদ বছ কেজি দি প্রকাশিত )1- এ 
প্রলজে হনপাশ ( বর্ধসাঁর ) থেকে আবিকৃতঙলু খি সম্পর্কে ডঃ জীরুথংর 'ব্যযাপাধ্যাঁয়ের “বাংল! 
সাহিতোর কথা। প্রন্থর অন্তর্গত “5তীদাসের দবাধিরৃত খুবি” . শীর্ষক ধ্াংলোচনাটও 
জবা । 


কখি চণ্তীদাস ১৯৫ 


রয়েছে ।--এ প্রবন্ধে চৈতগ্তপূর্ব বাণুলীসেবক নাস্ুরের কবি চণ্তীদাসেব পদাবলী 
বিষয়ে আমাদের আলোচনা! সশমাবদ্ধ করতে চাইছি। শ্রীকুষ্ণকীর্তন সম্পর্কে গ্রন্থ 
পবিশিষ্টে পৃথকভাবে আলোচনার ইচ্ছা রইল । 

চণ্তীদাষের প্রামাণ্য জীবনী পালা যায়নি । সম্ভবত তিনি চতুর্দশ শতকেব 
শেষভাগে বীরভূম জেলাব শানুব গ্রামে এক ক্রাক্ষণপরিবাবে অন্ুগ্রহণ করেছিলেন । 
নানুবে গণ্তীদাসেয় ভিটি' এখং বাশুলী মন্দির যেখানে 
চণ্ীর্দান সেবক ছিলেন, এখনও দর্শ কর] দেখতে আসেন। 
অগ্ঠান্ত বু বৈষ্ণব কির ন্যয় চণ্ডীদাদেরও একটি লোকগ্রচলিত পরকীয়া! প্রেম” 
আখ্যার়িকা রয়েছে । বাশলী মন্দিরে প্রভাত স্কযালোকে তিনি এক “সোনার 
পুতৃলী”কে দেখেছিলেন ।--প্মোকুল হয়ে বাশুলীদেবীব কাছে কর্তবাপথের 
নিদেশ চেয়েছিলেন । দেবীর আধেশেই ভিনি ইন্দ্রিয়জিৎ হয়ে বঙ্জকিনী 
বামীকে ভালবেমেছিলেন। বাশুলী নাকি বলেছিলেন, “তুমি ইন্জ্রিয়জিৎ হইয়া 
এই নারীকে ভালবান, ইনি তোমাব হ্বদয়কে যে পবিভ্রেত। দিবেন, ব্রহ্মা বিুঃ 
কিঘ। আমিও তোমাকে তাহা দিতে পারিব ন।1--নাছুবের 
রামীর ভিটা এই লোকশ্রুতির সান্ধ্য দেয়। পুববঙ্গগীতি- 
কায় এবং নবহরি সরকারের চণ্ডীদাস বন্ধনার পদে রামী 
আধ্যাক়িকাঁর উল্লেখ রয়েছে । বরজকিনী রামীব প্রেমাসক্ত হওয়াতে চণ্তীদাস 
সমাজচ্যুত হয়েছিলেন এবং তাকে সমাজে তুলবাব জন্টে ভ্রাতা নকুল চেষ্টা 
করেছিলেন, একাধিক পদে তার বণনা পাওয়া যায়। বিদ্বদখল্লভ বসস্ব্জন 
রায় চস্তীদাসের মৃত্যু সম্পর্কে লোকশ্রুতির একটি ঘটমার উল্লেখ করেছেন 


কবির জীবন কথ। 


বলগ্তরঞন রাগের 
ছ্মতিমত 


মান্নরে বাশ্ুলী মন্দিরের নিকটে যে ভগ্নগৃহেব চিহাদিসহ শ্যপ পাঁড়য়। 
আছে, সেখানে পাটাশাল। ছিল ! স্থানীয় প্রবাদ এই যে, চণ্তীদাস তার 
ভূবনবিক্ষয়ী কীর্তনের দল সহ লেই নাট্যশালায়ই সমাহিত হুন। সে 
প্রবাদ বড় শোকাবহ। সন্নিকটবতী পরগণার নবাব তাহার প্রাসাদে 
চণ্ডীদাসকফে আমঙ্ণ কবিয় লইয়। যান ; দুর্ভাগযক্রমে চত্রীদাসের ভক্তিপ্রেমের 
বিঅয়মন্্র, তাহার অপূর্ব পদাবলী যখন তাহা কণে নিনাদিত হইতে লাগিল, 
তখন দেই উদ্মানাকস পবাব পাহেবের বেগম একেবাে মুগ্ধ হইয়া গেলেন । 
তিনি চত্তীগাদের গাম শুনিতে ছদ্মবেশে পল্লীজেস্পন্ীতে ঘুরিতেন। নবাব 
কোনক্রমেই বেগম হেবাকে শাসন করিতে পারিলৈন না। চত্ীদাসের সুর 


১১৬ বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় 


সত্যই তাহার কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিয়াছিল; সেই 
মর্ম প্রবেশী সংগীত তাহার লজ্জা ভয় দুর বরিস্বা দিয়াছিল। নবাবের 
ক্রোধ জাগিয়া উঠিল। একদিন হখন নানুরের নাটাশাল। চণ্তীদাসের 
কীর্তনানন্দে মুখরিত হইতেছিল, তখন সহসা নেই প্রেমন্সিগ্জ নিকেতন 
নবাবসৈন্ের কামানের শব্বে কীপিক়া উঠিল। কামানের গোলার 
নাট্যশাল। পড়িক্। গেল। বাঙ্গাল। দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি--মর্ত্যধামে দ্বর্গের 
গায়ক তাহার দলসহ ব্দীণ মন্দিরের নীচে জীবস্ত সমাধিপ্রাপ্ত 
হইলেন। 

[ সা. প. সং. শ্রারুষণকীর্তনের ভূমিক। দ্রঃ] 
ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন রামী রচিত একটি গীতিকার ( পদমংখা। ২** ) কোনও 
পদ অবলম্বনে চগ্ডীদাস-মৃতুযু সম্পর্বে আরও মর্মবিদারী 
একটি কাফিনীর উল্লেখ করেছেন । চণ্ডীদাষের পঞ্ধাবলী- 
গালে বিমুগ্ধ বেগমকে নবাব যখন এ-বিষয়ে জিজ্ঞাষা। করেন 
বেগম নি্ভশক ভাবে আপন মনোভাব জানিয়েছিলেন | ক্রুদ্ধ নবাব বেগম 
এবং রামীকে আন্মধে রেখে চত্তীদাসকে হন্তীপষ্টে বেধে কশাঁঘাতে 
হত্যার নির্দেশ দেন। এই আদেশ যথাযথ পালিত হয়েছিল । অপলকে 
বামীর দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ রেখে চত্তীদাজ মৃত্যুবরণ করেন । হেগম এই মর্থব্দারী 
জৃষ্ত সহ কবতে না পেরে হতটৈ তন্য হয়ে মৃত্যুবরণ করেন । রাখী বেগঠমর এই মান 
প্রেম দেগে তার পদ প্পশ করে শোক জ্ঞাপক করেন । বাধ নাকি উত্ীদাসকে 
অনুযোগ জানিষেছিলেন, 'বাশুলী শুধু আমাকে ভালবানিতে বলির ছিলেন । 
তুমি তাহার ন্মাজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে কেন ?--“বাগুলীছিন না টপ সরণ 
তাহাতে মঙ্গলে চিত্ত” গুধু নবাব বেগমই চত্তীয়াগের এডি আয়রন, 
চণ্তীদাসও বেগমের প্রতি অন্ভরক্ত হয়েছিলেন এখানে আনীত সাছে। 
এই লাকগ্রুতির সুভ্যুতা নিরূপণ সম্ভবপর নয়। তবে ইনার সর রিনি 


ড* দীনেশচন্দ্র সেনের 
অভিমত্ত 


ডু চশ্তীদাসের শ্রীরুফকীর্তল এবং দীন চর স্ রং 
বাদ রর চ্তীদাসের নামাদিত সহজাধিক” পে ০০ পা! 
এই সমস্ত পদই ছি চক্্রীকণাসের রচন। মলে করার কারণ যে? ঠা 
শর্বড়ী কবিদের লংযোৌজন 1 ডঃ বিমানবিহারী ম্ভুমারি দি পার ৰ 


কবি চণ্তীদাস ১৯৭ 


গ্রন্থে (বর. সা. প,. সং, ১৩৬৭) ২২৯টি পদ দ্বিজ চণ্ডীালেব নামে সংকলন 
করেছেন। তার মধ্যেও ১২*টি সন্োহাভীত, বাকী ১,১টি সন্দেহজনক বোধে 
ছুই ভাগ করেছেন। শ্রীহরেকষণ সাহিত্যরত্ব “বৈষ্ণব পদাবলী, গ্রন্থে (সা. সংসদ 
সং, ১৩৬৮ ) শ্রীনষ্ণকীর্তনের বড়, চত্তীদাদকে পৃথক রেখে মাত্র একজন পদাবলীর 
চণ্তীধাস ধরে তাকে চৈতন্ত-পূর্ব যুগে স্থাপন করেছেন এবং তাঁর ভণিতায় ১২০টি 
পদ দিয়েছেন। বলা বাহুল্য উভয্মের স"কলনে যথেষ্ট পার্থক্য রয়ে গেছে। এখানে 
উভয়েরই গ্রন্থে প্রাপ্ত পদগুলি যথাসম্ভব গ্রহণ কর হল । তবে দ্ুপরিচিত ছু-একটি 
পদ ডঃ মজুমদারের গ্রন্থে সংকলিত ন! হলেও দ্বিজ চণ্তীদাসেরই বচিত এই অনুমান 


সাহিত্যরত্্ের গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত ঝর! গেল। 
একদিক থেকে ধরতে গেলে বিদ্ভাপতির মতো? চও্ী?াসের পদ্দাবলীর স্ুরও 


মাশধীয় প্রেমরস-সিক্ত। তবে বগ্ধাপতির সঙ্কে এই 

প্রেমচি্্েণের পার্থক্য অনেকখানি । তব নিজের জীবনে 

ৃ বজকিনী প্রেম কামগন্ধবিহীন নিকধিত হেম হয়ে উঠেছিল কিন। তা লো কশ্রুতির 
ব্ষয়,__কিন্কু পদাবলীর রাধা চিত্র আকতে গিয়ে সেখানে যে একটি কামগন্ধহীন 
পথিত্র প্রেমারতির দ্নেহদীপ বিরহান্মির প্রজ্জলনে অনিবাণ জালিয়ে রেখেছেন 
সে বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ নেই 1 


চত্ীঙ্কাস এবং বিল্পাপতি--চৈতন্পূর্ব 'এই ছুই কবি,--সমগ্র পদাবলী গানের 
দুই শ্রেষ্ঠকবি পদাবলী রচনার দুটি ধার? প্রবর্তন করেছিলেন। সেই যুক্তবেণী 
সঙ্ধয়েই চৈতন্তোত্বর পঙধাবলীগানের বিপুল সমৃদ্ধ গ্রবাহ দেখা দিয়েছিল । একই 
বিষস্ববন্তকে ধাংলার রজকিনী প্রেমিক বাগুলী সেবক পল্লীকবি এবং মিথিলার 
তৎকালীন শাইবিধ, ছন্দবিদ আলঙ্কারিক, রাঅদরবাবের শ্রেষ্ঠ নাগরিক কবি-_- 
হই পৃ ব্যাথায় যাজিয়ে রসিক শ্রোতৃমগ্ডলীর কাছে পরিবেশন করেছেশ ॥ 
লোঁকএরির কিছু মধাদ। দিয়ে বলতে ইচ্ছা হয়, রামীকে কেন্দ্র করে নাস্থুরের কবি 
কাম্গঞ্চহীন নিহিত ছেম-সদৃশ যে প্রেমামূতের সন্ধান পেয়েছিলেন কৃষ্গ্রিয়ার 
চিন্জাঙ্চনে ফ্েই ব্রোগিনী ফোগিনী গ্রেম-সাধিকাকেই ফুটিয়ে তুলেছেন। এ যুগের 
কবিভাগায় চক্সীাসের মর্মক্থাটি ষেন ব্য হয়েছে" 
'আর পাব কোথ।?, 
দৈাজায়ে প্রির করি, গ্রিয়েরে দেবতা 
[সোনার ছিরী £ বৈষ্ণবকবিত] ] 


পদপরিচয় 


১১৮ বৈষ্ণব পঙ্ণধলী পরিচয় 


চণ্তীদাসের বাধ] বিষ্যাপতির রাধার মতো মন ও দেহেব বর্দোজ্দলতায় অত 
চমক সৃষ্টি করেননি,--কামাসক্ভিবিহীন প্রগাঢ় প্রেমচিত্রাঙ্নে ভাষা ও ছনোও 
কবি নিবাভবণ তন্মত্ম চিত্রকপেব আশ্রয় নিয়েছেন। 
বিষ্ভাপতির রাধার চিত্র বর্ণ টবভবে,-$কশোব, বয়ঃসঙ্ছি 
ও নবযৌবনে পূর্ববাগ, 'অভিলাব, মান, রসোদগাবের লীল -বিভ্রমে দর্শককে প্রতি 
মৃহূর্তে যেন চমকিত করে তুলতে থাকে । আব চণ্ডীদাসেব [প্রেমবিভোর 
বাধাচিত্রেব গ্রথম আববণ উদ্মোচানই দেখা] যায়, 
বাধাব কি হল অস্তরে বাগা। 
বসিয়া বিবলে, থাকযে একলে 
না শুনে কাহাবেো কথা ॥। 
সদাই ধেয়ানে চাহে মেষপানে 
ন চলে নয়ান তাবা। 
বিরতি আহাবে রাঙ্গাবাস পরে 
ধেমত যোগিনী পারা ।। 
[ বৈ. প. হবেক্চ ২ চগ্তীদাস ৩৬] 


চতীদাসের রাধ। 


--এই রাধাচিত্র আকবার জন্তে বর্ণবৈচিত্রোব বেশী প্রয়োঞ্জন বেই। মাল্র 
দুটি রই যথেষ্ট বাইরের সাজে নিবাভরণ যোগিনীব রাঙা বউ, অন্ধরে গাঢ় 
রুষ্ণশ্তাম বউ । এতেই ত্রিভুবন তন্ময় ভয়ে উঠবার নুযোগ পানর) বিষ্যাপতি 
স*স্কৃত কাব্যশান্ত্রের অনুসরণে বাধিকাব নয়ন-মুগ্ধকব যে খণোজ্জল জীলা1বিউ্মেব 
চিত্র এঁকেছেন সে রাধা শ্তামল বাংলাব নরম মাটির কোমল মেয়েটি নয় । বাংলার 
যে মেয়েকে দেখে এযুগেব কবি লিখেছেন_ 
মা বলিতে প্রাণ করে আন্চান চোখে আসে জঙগা ভব | 
০সই ভক্তিরস স্থজনকারী ভগবৎ প্রেম সাধিকার কমল বেদনাস্র যুখী পি গ্নেন 
চণ্ডীদাসেব চোখে ধরা দিয়েছিল । সে জন্যেই তাস ভাষা ও ছন্দে সরল অপগ্ধার- 
বিহীন এক প্রাণম্পর্শা আবেগ অজন্র করণাধারায় উ্ঠুসিত জায় উঠেছে । 
বিাপতি ওচ্তীদাদের প্রতিটি কথায় তিনি যেন এক প্রাণভরা অভিমাসি গৌই:বিধা 
বাধার পার্থ. মেশানো? গভীর রসনিধিক্ততার স্বাক্ষর দরদী ৪" রাধা 
১ প্রেমচিত্রেব চিত্রকর হিসাবে বিষ্তাপততি ৮৪ সিরগিকক, 
-অসম্প,জ্ঞ। র€ধর পুজারী তিনি, নান] আলম্কারিক যিহ্বেষণে অবর্ী বীনা 


কবি চণ্তীগাস ১১৯ 


কিশোরীর যৌবনোদ্মেষের স্তর একে একে বিশ্লেষণ করে চলেছেন। সেই বিঙ্গেষণ 
রীতিতে কালিদাস, বাৎস্যায়ন, অমক, ভতৃ'হরি, জয়দেব প্রভৃতি প্রাচীন .ভারতীয় 
কবি-্ছাশনিকদেরই উত্তরস্থরী তিনি । বিদ্ধ নাগরিক, রাজসভার কবি 
শ্রীরাধিক! নায়ী শঙ্গাররস-বিলাসের নাগরিক! নায়িকার হ্হায়ত্তর ধীরে ধীরে 
উন্মোচন করে চলেছেন। কৈশ্বোরের যৌবনোন্মেষ থেকে গ্রেমলীলার পূর্ণ বিরহ 
পধন্ত সেখানে লী! রিণাসের কত বিচিব্র বঙের খেলা। শিল্পী নিরাসক্ত ভুষ্টার 
ভূমিক। নিয়ে প্েই প্রেমপুত্তলীর বৈচিত্র্যময় চিত্ররূপটি সযত্বে বে রেখায় অস্কিত 
করে তুলেছেন। চশ্তীদাসের এত বৈদদ্াপুর্ণ অলঙ্করণের অবকাশ কোথায় ?-- 
তিনি নিজেই রাধ। প্রেমাকুল। সব প্রসাধন প্রেমাকুল ভাব-বিগলনে একাকার 
হয়েছে। রসতন্ময়তায় রাধিক। কৃষ্ণপ্রেমে আত্মসম্বিত হারিয়েছে। কবিও 
রাধার ভাবতগ্ময়তায় একাত্ব হয়েছেন। 
সই কেবা শুনাইল শ্তাম নাম। 
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গে 
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥ ৪০ ॥৯ 


বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের পূর্বরাগ-ব্যাখ্যায় নাম প্রসঙ্গে পূর্বরাগ সঞ্চারের উল্লেখ রয়েছে। 
কিন্তু একি পূর্বরাগ ! শ্যাধমামের জন্য রাধিকার অন্তর যেন আজন্ম তৃষিত ছিল । 
তাই শ্রবণমান্রেই কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো ।, 
কষ্ঃপ্রেমাকুলতায় সর্ব দেহমন পরিপুর্ণ হয়ে উঠল ) সামা 
নাম শুনেই রাধিকার তন্ময়তা প্রাপ্তি-তাহলে অঙ্গের স্পর্শ ঘটলে কি হবে! 
ভক্ত কবিব লেখনীও সে পর্ষন্ত অগ্রসর হতে পারে নি--ভাবকল্পনা তার আগেই 
বুঝি প্রেমাবশ হয়েছে । 


জন্য প্রেমাকুলত। 


নাম-পরতাপে যার এল করল গে! 

অঙ্গের পরশে কিবা হয়! 9০ 
এই তত্মস্ক প্রেমাকুলতার রস-বিগলনে চণ্তীদাস নিজে বিগলিত হয়েছেন, 
কয়েক শতাবী ধরে কোটি কোঁটি রসিক শ্রোতার মন বিগলিত করেছেন । এইট 
ভাবাকুল রাধিকা-চিত্র শ্রীচেতকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল মনে হয় । 


১। উদ্ধত খদগুলি পাশে প্রদত্ত সংখ্যা শ্ীহয়েকৃক মুখোপাধ্যায়ের “বৈব পদাবর্জী'র 
সংখ্যা-দিদে শক | | | 


১২৯ বৈষ্ণব পদাধলী পরিচয় 


ভার জীবনালেখ্য অঙ্কনে এবং চৈতন্যোতর রাধিকার গ্রেমচিজণে দ্বক্ষকবিরা 
চস্তীদালের ধারাটিকে বিশেবভাবেই অন্ুমরণ করেছেন সন্দেহ নেই ।২ 


বৈষ্ণব রসতত্বের বিচারে চপণ্তীদাসের পুর্বরাগ-ব্ষিয়ক পাসংখ্যা কম নয়। 
কিন্ত সেই পাধিকাকে পূর্বরাগের নায়িকা না বলে কৃষ্ণ 
প্রেমবিভোর তন্ন অন্ুরাগিণী বলাই সঙ্গত হবে। প্রথম 


থেকেই,--নাম-গ্রসঙ্গ শুনবার সময় থেকেই রাধার হাদয়ে কৃষ্কান্থুরাগের পাকা বড 
ধরেছে। 


পূর্বরাগ €) 


না৷ জানি কতেক মধু শ্যামনামে আছে গো 
বদন ছাডিতে শাহি পারে। 

জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গে! 
কেমনে পাইব সই তারে ॥ ৪০॥ 


রাধিকা কৃষ্প্রেমে প্রাকৃত সংসারধর্ম ত্যাগ করে যোগিনীর ক্লাঙাবাস পরে প্রেম 
বৈরাগিনী হয়েছেন । 


এলাইক়া! বেণী ফুলের গাখনি 
দেয়ে খসায়ে চুলি। 


২। এ-পদটির সঙ্গে রূপগোব্বামীয় "বিদ্ধ মাধব' নাটকের একটি প্লোফের সীতা রেখে 
মনীআমোহন বন্থু এটিকে 'দীদ চতীদাসের পদাবলী" ভূক করেছেন) ডট সভুসদারও 
এটিকে সন্দেহজনক পদগুচ্ছের় অন্তভূক্ত করেছেন । "বিদ্ধ মাধবের লোকটি খল ? 

তুঙ্ডে তাগবিনীং রতিং বিতুন্ুতে তুগাবলী লগে 

কর্ণজ্রোড়-কড়ম্থিনী ঘটতে কর্ার্ব, দেসাঃ ই প্কাং। 

চেতঃ পরা্শ-ন্িসী বিজয়তে সবব্িযাপাং কৃতিদ্‌ 
নো জানে জনিত কিরস্ধিরসবতৈঃ কৃষ্েতিবর্ণতী ।। 


বঙ্গানুবাদ ২ কৃষ্ণ বর্ণহয়ে বে কত অমৃত আছে তা জানিন। এই নাম যখন, আইসা সদায় 
নয করে মনে হয়, আরও বছু রমন! ঘি পেতাম । কর্ুষধো পরবপ করণে ০৬ ১১১১০ 
ইচ্ছু| হয়, চিত্ব-গ্রা্ণে বন প্রবেশ করে সর্ব ইত্টির়কে জয় কারে দেয় । 

পদটি দি চষ্ঠীদাদ ভনিতায় ছাড়ী অন্থ কোনও ভপিকাক পাঁওয় গাছ দা) ছাখের দিক 
ধোকও চতীদাসেয় পদের সঙ্গে এর গভীর নিজ । আমাদের মনে হরাগনধা্ার্হ হয়ছে 
চ্বীদাসের এই অপূর্ব বাংল! পাটির ব্আদর্ে নংসকাত কটি রচদা করে শক 


কবি চত্তীদাস ১২৯ 


- হসিত বয়ানে চাহে মেঘপানে 
কি কহে দুহাত তুলি ॥ 
এক দিঠ করি মগ্ুর-মঘুরী 
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে। 
চণ্তীাস কয় নব পরিচয় 

কালিয়া-বধুব সনে ॥ ৩৬ ॥% 
কালিয়াবধুর সঙ্গে নব-পরিচয়ের দিনেই রাধার অন্তর কৃষ্ণগ্রেমের রঙে 
রাডিয়েছেন। যোগিনীর গেক্ষয়াবসনে প্রাকৃত চেতনাব প্রতি বৈরাগ্য ফুটিয়ে 
তুলেছেন। শ্রীচৈতন্তদেব চণ্ডীদাসের এই রাধিকার প্রেম*রঙেই আপনাকে 
রাঁডিয়ে নেবার অন্ুপ্রেরণ। পেয়েছিলেন কি? 

চণ্তীপাসের তুলিতে আঁকা কুষ্দর্শনাকুল রাধিকার রূপ হল, 
ঘরের বাহিরে দণ্ডে শঙ্বার 
তিলে তিলে আইসে হায়। 
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন 
কদন্ব কাননে চায় 4 11২ 

পযিন্ছিশতাবীকাল পরের রাধাযোহনের তুলিতে আকা শ্রীচৈতন্টেরই আক 
এক কউ শরণ করিয়ে দেয়, 

হাজু হাম কি পেখলু নবন্ধীপচন্দ। 

করতলে করই বয়ন অবলম্ব ॥ 

গুন পুন গতাগৃতি কর ঘর পন্থ। 

থেনে খেনে চলই একান্ত । 


১। এপি 'কবীজ্রধচনসমূদ্চয়ের এবং প্রধরদাসের 'সচুক্তি কর্ণানৃতে'র 'আহাকে 
বিরতি: লঙপ্ত বিষয় গ্রামে গদের ভাবাদর্শে রচিত মনে হয়। 'উদ্্বল নীলমপি'তেও প্লোকটি 
উদ্ধত হয়েছে । চত্তীদাস এবং ক্ধপ গোস্বামী উভয়েই উক্ত প্রাচীন সংগ্রহ-গ্রস্থ থেকে 
রাজশখরের এই পরি বাবহার করে গ্াকষেন ডঃ মভুমদারের এই অসুমান যুক্তিমুক্ত 
মনে হয় । 

২) এ-পদাটর সনে রপ গৌদ্যামীর 'উচ্দলনীলমণি'র অধুর্ত "মূ সত! নিঙ্ষান্া', 
জৌকটির উবং কীধর দীষের 'গডুতি করণ দূত '২18৮ বাঁচির, অর্তনত,ীটটি জৌকের অনেকটা? 
সাহৃগত ররেছে। চিল “পছুক্ষিকর্ণাৃত থেকে ভাব নিতে পিছেন এবং পরবর্ভা কালে 
রগ গোস্ানী াধারিপর ফাবির ঘা! প্রভাবিত হয়েছেন এগম জনুমাস কিছু অস্ত হবেন! ৮ 


১২২ বৈষ্ণব পদাবলী পরিচগ্ 


ছল ছল নয়ন"কম্ল-স্ুবিলাস। 
নব নব ভাব করত পরকাশ ॥॥ [ শ্রী, রাধামোহন ২৯. ] 
রাঁতি রক্ষার্থে বৈব কবিবা নায়ক শ্রীকৃষ্কের পূর্বরাগের প? লিখেছেন ।--তবে 
রাধার পূর্বরাগ চিত্রেই অপেক্ষাকৃত বেশী নৈপুণ্য দেখিয়েছেন । চগ্তীদস 
সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজা। কুষ্ণেব পুরববাগ চিত্রে নায়ক চরিত্রকে 
সম্মুখে বেধে রাধারপেরই বর্ণনা প্রকাশ পেয়েছে । কৃষ্ের পূর্বরাগের উল্লেখষোগ্য 
বৈশিষ্ট্য সেখানে অধিকাংশ পদেই লক্ষিত হয়না । তবে দু-একটি উৎকৃষ্ট পদে 


এই গতালগতিকতাকে পরিহাব করে কবি ভাব ও সৌন্দর্যের যে গাঢতা 
এনেছেন তা সতাই অতুলনীয় । এখানে একটি পদ উদ্ধৃত করি।-_ 


বেলি অসকালে দেখিন যে ভালে 
পথেতে যাইছে সে। 
জুড়ায় কেবল নয়ন যুগল 


চিনিতে নারিম্থ কে। 
সই সে রূপ কে চাহিতে পারে। 


অঙ্জের আভ। বসনের শোভা 
পাসরিতে নারি তারে ॥। 

বাম অঙ্গুলিতে মুদরী সহিতে 
কনক কটোরি ভাতে। 

সীথার সিন্দুর নয়নে কাজর 
মুকৃতা শোভিত নথে।। 

সুনীল শ1ডী যোহনকারী 
উছবলিতে দেরখ্খি পাশ । 

কি আর পরাণে সৌতিঙ্থ চরণে 


দাস করি মনে আশ ॥ 
কুচুযুগ গিরি কনক কটোরি 
শোভিত হিয়ার মাঝে। 
ধীরে ধীরে যায় চমবিক্না চায় 
ঘন না চাহে লোকলাজে ।। 
কিবা সে ভঙ্গিষা নাহিক উপমা 
চলন মন্থর গতি । 


কবি চণ্তীদাস ১২৩ 


কোন ভাগ্যবানে পাঞাছে কি দানে 
ভক্ষিরা সে উমাপতি॥ 
চত্তীদায়ে কর মূরতি এ নয় 
বধিতে রলিক জনে। 
অমিয় ছানিয়। যতন করিয়। 
গডিল সে 'অন্থমানে ॥ ৪৮ 
বিকালের গোধূলি আলোকে কানু নতুন করে বাধাকে দেখছেন সে দেখা 
নয়ন ছুটি তৃপ্ত ভল। _কিন্তু এ »কান রাধা । কৃষ্ণের পরিচিতা কিশোরী আজ 
বহস্তময়ী হয়ে দেখ। দিয়েছেন। চিত্রটি, কভ (খত, অনুপম । বাম অঙ্গুলীতে 
অন্ুরীবক, হাতে সোনার ঝাপি। সিথায সিদূুর, চোখে কাজল। 
নাকেব নথে মুক্তা বসানো । পরিধানে নীল শাডী, ডিছলিতে দেখি পাঁশ'-- 
কত সংধত বর্ণনা । এই রাধা “কনক কটেব” সদৃশ “কুচষুগ গিরি" হিয়া বহন 
করে, মন্থর গতিতে 


ধীরে ধীরে যায় চমকিয়া চায় 
ঘন না চাহে লোকলাজে। 
জর জর্ণনায় চপলতা! নেই, গভীর প্রেম-সৌন্দর্ষের আরতি রয়েছে । এ-গ্রেম দেহ 
ও মনকে একই বাঁধনে বেঁধে দিয়েছে । 
মনীজ্রমোহন বনু এবং ডঃ মজুমদার এ-পদটি দীন চণ্ডীদাসের বচন! বলে 
গণ্য করেছেন । কিন্তু ভাবের গাঢত। ও বর্ণনার সংষমে এটি ছ্বিজ চত্তীদাসের 
রচিত হওয়াই সম্ভব মনে হয়। 
রূপান্রাগের পদ চত্তীদাসকে আধ পুথক ভাবে লিখতে হয়নি। যে রাধা. 
দেখার আগে নামশ্ুনেই কৃষ্ণকে ভাল বেসেছেন তার আর 
বূপাঙ্ছরাগের কি আবশ্তক ! উভয়ের প্রগাঢ় প্রেমে বাইরের 
রূপের বর্ণনা চণ্ডীধাসের কাছে বাহুল্য মনে হয়েছে । নব অন্থরাগের মিলন দিনের, 
ছবি আকতে গিয়ে কবি লিখেছেন,-- 


এমন পিরীতি কতু নাহি দেখি গ্রনি। 

পরাঁণে পরাণে বাধা আপনা আঁ্গানি । 

চু ক্ষোরে ছুহ' কাদে বিচচ্ছ গাঁবিয়া। 

আধ তিল লা দেখিবো খায় ফেমধ্রিয়া।। ৭৭ || 


১২৪ বৈঞ্ব পদাবলী পরিচয় 


অনুরাগে প্রেমবৈচিদ্ত্যের ুর এসে পড়েছে। তগ্মন় গভীর ভালবাসার স্বভাব 
এই । ছুঃগয়িহীন অবিমিশ্র স্খ-চেতনার সেখানে বোধহয় স্থান হয়ন। । 
চক্ডাদাসের পক্ষে "কাব্যের নায়িকার অভিসার চিত্র অ1কা সম্ভব ছিল মনে 
হয়ন]। অভিসার-প্রস্ততির মধ্যে কিছুটা বাহ্য অলঙ্করণ 
রয়েছে। তন্ময় সাধিকার তে৷ বনুপূর্বেই পুর্ণ আত্মদান হয়ে 
ঈয়েছে নংযত পরিপাটি দেহমনের নতুন সাজসজ্জা তার কাছে বাহুল্য মাত্র 
দু'একটি পদে সধীকে দিয়ে রাধা গ্রতীক্ষারত কৃষণকে দংবাদ পাঠিয়েছেন 
কহিও তাহার ঠাই যেতে অবসর নাই 
অফুরান হল গৃহ কাজে | ৫৬ | 
প্রাকৃত গৃহকর্ম, স্বামী সেবার রঞ্জনী ায়। প্রতীক্ষারত কৃষ্েব কাছে যেতে 
রাধা ব্যাকুল হলেও পথ কোথায় ?-- 
লোহার পিঞ্জরে থাকি বাহিব হতে চাহে পাখী 
তার ছেল আকুল পরাণ ॥ ৫৬ |! 
অফুরান গৃহকাজে গ্রেমিক। গৃহপিঞ্জরাবদ্ধ হয়ে থাকলেঞ্ত প্রেমিক কৃষ্ণ কিন্তু তার 
দেরী দেখে নিজেই দেখা দেন। তখন সব বাধ। জলাঞ্জলি দিয়ে রাধাকে 
বেরোতে হয়।__ 


অভিসার, 


এধোর রজনী মেঘের ঘট! 
কেমনে আইল বাটে। 

আঙিনার মাঝে বধু] ডিক্িছে 
দেখিয়৷ পরাণ ফাটে ॥ 


বধূর পিরীতি আরতি দেখিয় 
মোর মনে গ্রেন করে। 

কলঙ্কের ডালি খাঁধার করি 
আনগ ভেঞ্জাই"্ঘরে ) 

আলনার দুখ শুখ কার যানে, 


মার ভুগতে ই 
চতীদাপ ক সা পিরীনি 


নিন! জগত জুরি 11 


কৰি চশ্ীদাল ১২৫ 


্এরাধা টিক অভিসারিকা কি? অভিসার সাঙ্জ-সঙ্জায় ছুনির্বার পথপরিক্রমাক্ 
রীলাষয়ী যে রাধাকে ধিস্ভাপতি বা গোবিন্দদাস চিত্রিত করেছেন চণ্তীধাষের 
এই প্রেমকূলা রাঁধা তার থেকে একেবারেই স্থতন্্। 

ধণ্ডিত রাধার চিত্র চণ্ীদাল এ'কেছেন, তিরস্কারের অস্সি 


খঙিতাচি সেখানে অভিমান-অশ্রতে নির্মল হয়ে উঠেছে। সব্ীকে 
আপন দুঃখের কথা বলছেন,--- 


সই কেমনে ধরিব হিষ্্া। 
আমার বধুয়া! আন বাভী যায় 
আমার আঙগিন। দিয়1|| ৫৯ ॥ 
ষে অপরাধিনী শ্তামকে ভাঙ্গিয়ে নিয়েছে তার প্রতি রাধার চবম অভিশাপ- 
উক্তি হল,__ 
যুবতী হইয়া শ্তাম ভাঙাইয়া 
এমতি করিল কে। 
আমার পরাণ যেমতি করিছে 
তেমতি হউক সে।| €৫৯॥ 
বাধার শ্যামকে ভাডিয়ে নেবার তুলনায় মর্ষান্তিক অ'র কি দু'খ থাকতে পারে? 
যে প্রেমের জন্যে ইছলোকের লবকিছু ছেডেছেন সেই প্রেমিককে যে ভাঙিয়ে নিল 
তাকে আর ফি কঠিন অভিশাপ নিতে পারেন রাধা । 
গ্রভাতে কৃ কুষ্জে ফিরে এলে অভিমান বিজ্রপ মেশানো চোখের জলে খণ্ডিতা 
বাধ] বলছেন,- 
ভা হেল আরে বধু আমিল1 সকালে । 
প্রভাতে দেখিলাম মুখ দিন যাবে ভালে ।। ৬১1] 
চণ্তী্ালের রসোদগাবে শন কযটি অন্ুপম। সখীব কাছে বাধা 
কষ প্রেম-মিললের ঘর্ণনা দিচ্ছেন । সে বর্ণনা? অবিষিশ্র 
রসোহসাদ. লুখস্থতি নগল। যে প্রেমে বিচ্ছেদের কাঁটা ফোটানে। 
“আছে, অজানা শক্ষার বেধনা ষেশীনে! আছে তারই প্রগাঢ় স্মৃতি চিত্র ।- 
এমন পিরিতি কতু দেখি নাই গুসি। 
নিনিতে দানার যুগ কোরে দু সানি 1 
রস্মৃখে ববি! করে ব্সনের গা 
মুখ কিরাইল তার ভয় কাপেস্াও | 


১২৬ বৈধাব পদাবলী পরিচয় 


এক তঙ্ হইয়া মোরা রজনী গোঙাই । 
ুখের সাগরে ডুবি অবধি না পাই ॥ 
রজনী গ্রভাত হলে কাতর হিয়া । 
দেহ ছাড়ি যেন মোর প্রাণ চলি যায়।। 
সে কথা কহিতে সই বিদরে পরাণ । 
চণ্তীদাস কহে রাই সব পরমাণ |॥ ৭১ 
রজনী প্রভাতে কৃষ্ণের বিচ্ছেদ রাধার দ্বেহ ছাড়ি প্রাণ চলি. যাওয়াব সদৃশ । 
অসীম নুখে নিমগ্ন ছুটি হিয়া একতন্ হয়ে থাকতেই চায় কিন্তু একটু মুখ ফেরালেই 
অজানা বিচ্ছেদাশঙ্কার দেহ কেপে ওঠে কেন রি 
আর একটি পদে রাধা নিশি ভাতে রৃষ্ণের বিদায় প্রার্থনার চিত্রটি অপুব 
ভাবে বর্ণনা করেছেন ।-- 
আমি যাই যাই বলি বোলে তিন বোল। 
কতনা চুম্বন করে কতদেই কোল ॥ 
করে কর ধরিয়া শপথি দেয় মোবে। 
পুনঃ ঘরখন মাগি কত চাপে কোরে ॥ 
পদ্ম আধযায় পিয়া চাঁয় পালটিয়]। 
বয়ান নিবখে কত কাতব হইয়া ॥ 
নিগৃঢ পিয়ার প্রেম আরতি করু বছু। 
চত্তীদ্দাস কহে প্রেম হিয়ার মাঝে রহ ॥ ৭২॥। 
যাই বাই বলেও রাধাকে রেখে কৃষক ঘেতে পারছেন না। বারবার ফিরে এসে 
চম্বনালিলন করছেন। অর্ধপদ এগিয়ে পিছন ফিরে কাতর চোখে শ্রীরাধার 
পানে চাইছেন। প্রিয়ের এই নিগুচ প্রেমারতির অচতাধ চি্ই দেওয়া চলে 
হৃদয় রহশ্য সম্পূর্ণ উদঘাটন করে দেখাবেন কি ভাবে | 
কোনও সমালোচক চ্ভীদাসকে আঙ্ষেপার়ুয়াগ-সর্বঘ কছি ধ্গেছেন। 
বাড়িয়ে বলেন নি। যে লীরিতিতে 'ছুছ' কোরে দুহ কাছে 
আকেপাহরাগ £. বিচ্ছেদ ভাবিয়া সেই প্রেমবোদিতর সর মেলা" গ্রগাট 
চণ্তীদানের শ্রেষ্ট 
টান গ্রেমে ভূত, আর ছু উভয়ই অন্তহীন । জনরাগ মিশ্রিত 
আক্ষেপের ফাধবাঙ্ছদায় দেই প্রেমের কিছুটি একাশ 
পেয়েছে। রাধা ক্রমে ধাযিপুবিকেও আজ্পুবশে রাখত পারেন নি। 


কছি চত্ীদাস ১২৭ 


তার আক্ষেপ আত্ম পরবশ রিপুগুলির প্রতি, পিবীতি চতুর কৃষেব প্রতি, কষের 
সেই ছুর্নিবার আকর্ধণী বাশির গ্রতি, সবনাশা পীরিতিব প্রতি, আপনার প্রতি। 
সখীদের ডেকে, কৃ্ণকে ডেকে, দুতী সন্বোধনে, স্থগত কখনে গাঢ় অন্থরাগ মেশানো 
আক্ষেপ জানিয়েছেন। ব্যাকুল এুকাশনের মাধ্যমে অন্থবাগের বড গাতম হয়ে 
উঠেছে । ছু একটি দৃষ্টান্ত তোলা খেতে পারে । 

কুষ্ণকে সম্বোধন করে বলছেন, 


কি মোহিনী জান বধু কি মোতিনী জান। 
অবলাব প্রাণ নিতে নাহি তোম। হেন ॥ 
ঘব কমু বাহির বাহির কৈনু ঘব। 
পর কৈম্মু আপন আপন কৈ পর || 
বাতি কৈন্ু দিবস দিবস কৈল্ত রান্তি। 
বুঝিতে নারি বন্ধু তোমার প্িবাতি ॥ 
কোন্‌ বিধি জিবজিল -সাতের শেওলি। 
এমন বাখিত"নাই ডাকে রাধা বলি ।। 
বন্ধু যর্দি তুমি মোরে শ্িদ্বাকণ হও | 
মারব তোমার আগে দাড়াইয়া বও || ৮২1 
কষ্চকে সামনে রেখে প্রাণত্যাগ কবঠবন,--প্রেমেব ক্ষেতে এর থেকে আব বড়ো 
কি নিগ্রহ রাধা কল্পন1 করতে পারেন? আব একটি পদেও রয়েছে, 
তোমারে বুঝাই বন্ধু তোখারে বুঝাই । 
তাকিয়া শুধায় মোরে ভেনজন নাই ।। 
অন্গখন গৃহে মোর গঞ্জয়ে সকলে। 
নিশ্চয় জানিও মুঞ্ি ভখিমু গরলে ॥ 
এ ছার পরাঁণে আর কিব। আছে ন্থুথ। 
মোর আগে দাডাও তোমাব দেখি চাদ মুখ || শত 
কষ্চবশ বিপুগুলির গ্রতি অনুযোগ জানিয়ে রাধা বলছেন) 
শয়নে স্বপনে আমি তোমার রূপ দেখি । 
ভরমে তোমার নাম ধরণীতে লেখি ॥ 
গুরুজন মাঝে ঘর্দি থাকিয়ে বশি্গী॥ 
গর সঙ্গে নাম শুনি দরবনে হিয়। |। 


১২৮ বৈধব পরাধলী পরিচয় 


গুলকে পূরয়ে অক্ষ আনাগে বারে জল । 
তাহ। নিবারিতে আমি হই যে বিকল |। 
নিশি দিশি বধু তোমার পাসরিতে নারি। 
চত্বীদাস কহে হিয়া রাথ স্থির ক্ষরি।। ৮০ ॥ 
আর একটি পদে পরধশ ইন্্রিযগুলির প্রতি এই আক্ষেপের স্থর আরও তীসক্ষতর 
হয়ে উঠেছে।-- 
স্ধত নিবারিয়ে চাই নিবার না যাক রে। 
আন পথে যাই সে কান্ধথ পথে ধায় বেঘ। 
এ ছার রসন৷ মোর হইল কি বাম রে। 
যার নাম নাহি লই লয় তার নাম রে॥ 
এ ছার নাসিক! মৃই যত ককু বন্ধ। 
তবু ত দারুণ নাসা! পায় শ্যাম গদ্ধা।। 
সে না কথা ন। শুনিব করি অনুমান । 
পরসঙ্জ শুনিতে আপনি যায় কান | 
ধিক্‌ রহ এ ছার ইন্জরয় মোর সব। 
সদ্রা সে কালিয়া কানু হয় অনুভব || 
কহে চত্ীদাস বাই ভালভাবে আছ। 
মনের মর কথা কাবে নাহি পুছ 1) ১২৯॥। 
ক্লবীকে ডেকে বাশির প্রতি আক্ষেপ জানিয়ে বলছেন,” 
মন মোর আর নাহি লাগে গৃহ কাজে । 
নিশিদিন কাদি সই হাসি লোকলাজে || 
কালার লাগিয়া! হাম হব বনবাসী। 
কালা নিল জাতি কুল প্রাণ নিল বাশী। 
ই! রে সধী কি দারুণ বাঁশী। 
যাঁচিয়া যৌবন দিয় হনু শ্যযামের দাসী || 
তরল বাশের বাঁশী নামেখবেড়াজাল। 
সবার সুলভ বাশী রাধার হল কাল।। 
অন্তরে অসার বা1শী বাহিরে সরল । 
,প্িবয়ে অধর বুধ! উগারে গরল ॥। 


কৰি চণ্তীদাষ 88৯ 


যেঝাড়ের তরল বাশী তারি লাগি পাও। 
ডালে মূলে উপাড়ি় সাগরে ভাসাও ॥ 
হিজ চণ্তীঙ্গা কছে বংশী কি করিবে। 


সকলের মূলে কালা তারে না পারিবে ॥ ৯১ ॥ 
কার প্রেমের প্রতি অভিমান বশে রাধা সখীকে বলছেন,_- 


সই আমার বচন যদি রাখ। 
ফিরিয়! নয়ন কোণে ন। চাহিও তার পানে 
কালিয়া বরণ যার দ্বেখ || ৮২ ॥ 
আবার পর মুহূর্তেই অকপট শ্বীকৃতিতে বলছেন,-- 


ঘরে গুরুজন বলে কুঝচন 
সে মোর চন্দন চুয়!। 
সাম অন্গরাগে এ তন্থ বেচিচ্চ 


তিল তুলসী দিয়! ৯৪ ॥ 

অভিমাশিনী চোখের জলে সব অনুযোগ ভাসিয়ে দিয়ে সধীছগের কাছে প্রেমান্- 
রাগের নতুন সংকল্প ঘোষণ| করছেন,-- 

ফিরি নিজ ধরে যাও ধরম লইয়া। 

গ্বেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়। || 

কাল মাণিকের মালা গাঁি নিব গলে। 

কান্ুগুণ যশ কানে পরিব কুস্তলে ।। 

কানু অন্গরাগ রাঙ্গা বসন পরিব। 


কান্থুর কলঙ্ক ছাই অঙ্গেতে লেপিব | ৯৮ ॥ 
ঠিপিরীতির প্রতি আক্ষেপ জানিয়ে বলছেন,-_ 


সই, কে বলে পিরীতি ভাল। 
হাসিতে হাসিতে পিরীতি করিয়া 
কাদতে জনম গেল 1 ১১৫ ||: 
অপর একটি পদ্দে বলছেন, 
পিরীতি বলিয়া এ তিন অংগ 
ভূবনে 'মনিল.কে। 


৫ বৈষ্কব পদাবলী পরিচয় 


মধুর বলির ছানিয়া খাইনু 

তিতায় তিতিলন্নে।। ১৩৫ ॥ 
"আবার পিরীতি-সুখ-ন্বপ্রলীন রাধা পরক্ষণেই বলছেন). 

পিরীতি পালস্কে শয়ন করিব 
পিরীতি শিথান মাথে। 

পিরীতি বালিসে আলিস ত্যজিব 
থাকিব পিরীতি সাথে ॥ 

পিরীতি সরসে ধিনান করিব 
পিরীতি বসন লব। 

পিরীতি ধরম পিরীতি করম 
পিরীতে পরাণ দিব।। ১৩৪ | 


ভাবগভ অপূর্ব একটি উপঘার চণ্ডীদাস কাঙ্ধুর পিরীতিব স্বরূপ ব্যাখ্যা, করতে 
চেয়েছেন, 


কান্ুর পিবীতি চন্দনের বীতি 
ঘবিতে সৌরভময় | 
ঘষিয়! আনিয়া চিয়ায় লইতে 


দহন দ্বিগুণ হয় || ১৪৩ || 
সুখ-হুঃখমন্ন পবম পিরীতির এব থেকে আর বেশী কি মর্মব্যাখ্যা। ভতে পাবে । 


কবিব প্দ-পবিচয় এবাবে প্রায় শেষ হয়ে এলো৷। চস্তীদাস ঠিক মাথুবের 
কধি নন। আক্ষেপান্ুরাগেই বাধার সুখ-দুখঃময় প্রেমাস্ুভৃতির নিঃশেষ প্রকাশের 
পর নতুন করে প্রবাস দুঃখ পালাগানের আব প্রয়োজন কোথাম্ব। যেখানে 
মিলনের দিনেও ুছছ কোরে ঢু কাদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া, 
সেখানে মাথুব-বিরহ স্বষট্ির আর অবকাশ কবি রেখেছেন 
কোথায়! বোধ হয সে কারণেই চণ্ডীদাসের মাথুর-বিরহ তেমন ফোটেনি। বরং 
সে তুলনায় মাথুর বিরহে বু চণ্তীদাস অপেক্ষাকৃত বেশী উৎকর্ধ দেখিয়েছেন ।, 
এখানে দ্বিজ চণ্তীদাস-ওনিতার একটি পদ উদ্ধত করছি 1, দূতী মথুরা় চলেছে 
কুষণের কাছে শ্রীরাধার বিবসংবাদ জানাতে । রাধা দুতিকে বলছেন” 


মাথুর 


কবি চণ্ডীদাস ৯৩১ 


সখি কহবি কান্থর পার, 
সে আখ সায়র  দৈবে শুকায়ল 
পিয়াসে পরাণ ষায়। 
সথি ধরবি কান্ুর কর। 
আপন বলিয়া বোল না তেজ্ববি 
মাগিক্া লইবি বর | 
সখি ঘতেক মনের সাধ। 
শয়নে ্পনে করিম তাবনে 
বিধি সে করিল বাদ ॥৷ 
সধি হাম সে অবলা তায়। 
বিরহ আগুন দহে শতগুণ 
সহন নাহিক যায় || 
সধি বুঝিপ্না কানুর মনে। 
ধন করিলে আইসে সে জন 
দ্বিজ চণ্ীদাস ভনে ॥ ১৪৮ ॥ 
কষামুরাগিনীর বিরহ-আতি এখানে ঠিক তেমন স্বত্ফত উচ্ছ্বাসে ফেন 
প্রকাশিত হয়নি। বরং এ তুলনায় মথুর৷ প্রত্যাগতা কষে 
সঙ্জে মিলনের বেদনাময় সৌরভ আর একটি পদ্দে চমৎকার 
প্রকাশ পেয়েছে । রাধা সদ্য মথুরা-প্রতযাগত কৃষ্ণকে বলছেন, 
বনুিন পরে বধুয়া এলে । 
দেখা না হইত পরাণ গেলে ।। 
এতেক সহিল অবলা বলে। 
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে ॥ 
ুখিনীর দিন দুখেতে গেল । 
মথুর1 নগরে ছিলে তো তাল ॥ 
এসব দুঃখ কিছু ন। গণি । 
তোমার কুশলে কুশল মানি || ১৪৯॥ 
_এখানে একটি প্রাথমিক প্রশ্ন মনে আসে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব রস-ব্যাধ্যায় 
মাথুরের পর কৃষ্ণের পুনর্বার বৃন্দাবন প্রত্যাগমনের কথা সাই । রাই উদ্মাদিনী 


সিলন চিত্র 


১৩২ বৈষধ পদাবলী পরিচয় 


বাহ্‌ স্ছিত ছারিয়ে মানস ভার বুন্দাবনে কৃষ-মিলন লাভ করেছিলেন । তাই 
চৈতন্ত পরবর্তী বৈষ্ণব কবিদের ভাবসম্মিলনের পদে দিব্যোক্লাদ অবস্থায় রাধা 
কুষ্ণের নিত্য গিলন কল্পিত হয়েছে ।--কিন্ত বিষ্যাপতি ও চত্ভীদ্াসের একাধিক 
পদে কৃষ্ণকে মথুরা থেকে বিরহিনী রাধার কাছে বুন্দাবনে ফিরিয়ে আনা হুয়েছে। 
সে পদগুলিকে ঠিক ভাবসশ্মিলনের পদ বলা চলেন|। বৃন্দাবন মাথুর লীলা 
বাধার চৈতন্তপূব ও চৈতন্যোত্তর কবিদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ছিল অস্থমিত হয়। 
সর্বশেষে আঘ্মনিবেদন। আক্ষেপান্গরাগ এবং আত্মনিবেদন এই ছুটি ুরের 
মিলনেই চণ্জীদাসের প্রায় সমস্ত পঞ্ণগুলি রচিত। উভগ্ন স্টরেব 

বীনিনিনর। সংমিশ্রণে জন জন্মদুখিনী, কানুগ্রেম সোহাগিনী, 
কাছ গ্রেমাকুণিতা রাধা আপন প্রেমের বীণাটি বেঁধে নিয়েছেন। সে ন্ুখ যেমন 
প্রাণম্পর্শা মধুর,-_তেমনি গ্রাণম্পর্শা করণ) এখানে প্রাসঙ্গিক একটি পদ 


উদ্ধত করে চণ্ডীদাস প্রসঙ্গ শেষ কর? যেতে পাবে ।-- 
বধু তুমি সে আমার প্রাণ। 


দেহ মন আর্দি তোহারে স'পেছি 
কুশশীল জাতি মান | 

অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া 
যোগীর আরাধ্য ধন। 

গোপ গোয়ালিনী হাম অতি হ্বীনা 
না জানি ভজন পুজন ॥ 


পিবীতি রসেতে ঢালি তন্ভুমন 
দিয়াছি তোমার গায়। 

তুমি মোর পতি তুমি মোর গতি 
মনে নাহি আন ভাম্ব ॥ 

কলম্কী বলিয়। ডাকে সব লোকে 
তাহাতে নাহিক দুখ । 

তোমার লাগিয়া কলছ্ছের কার 
গলায় পরিতে সুখ | 

সভী বা অপভী তোমাতে বিদিত 
ভাল মন? নাহি জানি। 


কৰি চত্ীগাস ১৩৩ 


কহে চণ্তীগান পাপ পুখাষম 
তোহারি চরণ খানি ।৮ [ বৈ.প কলি, বিশ্ব, ৭সং ৮৩ পৃ. ] 
বৈষ্ণব পদ্দাবলীগানে ছুটি ভাষারীতির অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়।--একটি 
বীতির প্রবর্তক বিগ্ভাপতি, অপরটির চণ্তীদাস। বিসষ্তাপতির মৈথিল প্রভাবিত 
'ব্রজবুলি' সম্পর্কে ইতিপূর্বেই আলোচন। করেছি, "চপ্তীঘাদের 
ভাষা বাংলার খাটি নিজন্ব সম্পদ। এ ভাষার মাধামে 
রসিক শ্রোতার জঙ্গে ভক্তকবির সোজান্ুজি হৃদয়ের 
যোগাযোগ ঘটে । প্রকাশের সরলতা ভাব ও ভাষাকে কতটা একাত্ম করে তুলতে 
পারে চট্তীদাসের ভাষারীতি তার প্রকৃষ্ট আদর্শ । ছুটি সহৃদয় হৃদয়ের যোগসাধনে 
ভাষার দৌত্য তখনই সবাপেক্ষা সফল হয়ে €ঠে যখন ভাষা ভাবের অন্তরালে 
নিঞ্জেকে গ্রচ্ছন্প রাখতে পারে। চত্তীদাসের পদ-রসান্বাদনে মাঝখানে যে শবাথের 
দৌত্য বয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে র্িক শ্রোতা তা মনে রাখার অবকাশই পান না। 
_- এখানেই তার চরম সফলতার প্রমাণ । চত্তীদ্ধাসকে জনৈক সমালোচক বাল 
কবিভাষার জনকরূপে পরিচিত করেছেন। শ্রীয় ছয় শতাববীপুব যে ভাষায় তিনি 
প্রথম পদরচনা করেছিলেন-_-ডাধায় ছবু সেই রূপটি রক্ষিত হওয়া সম্ভব নয়। 
তবু একথ! নিঃসংশয়ে বল! চলে, ভক্তমনের রসাবেগ তার পদ-ভাষার মাধ)মে দীর্ঘ 
কয়েক শতাবীর রঙ্িক চিত্তকে ভাবমাধুর্ধে বিগলিত কবেছে। যে ভাষায় এই বিগ 
সম্ভব হয়েছে তাকে বাংলার কবিভাষা বলতে ছ্বিধার কাবণ নেই। মর্মন্পর্শী 
অসংখ্য শবের মাধামে তিনি বেদনামধুর ষে প্রেমের কল্ললোক গডে তুলেছেন 
চৈতগ্ব-পরবর্তী পদাবলী গীতিকারেরা সেই শবার্থসষ্ট কল্পলোকের কাছে কম খণী 
নন | বিষ্ভাপতি আব চতীদাস ভাব-বুন্দাবনের এই শিল্পলোকের প্রথম চত্রকার | 
মিথিল। ও নান্ুরের ছুই পৃথক রীতি উভয়ের পদাবলীতে যেযৃক্ত-বেণী প্রবাহ 
এনেছে-_পববর্তারা, বৈষ্ণব ভক্তকবিরা কমবেশী তারই অচ্গসরণ,-+দংযোগ- 
বিয়োগের দ্বারা পদাবলীর বিপুল ধারাশ্রোতের স্থ্টি করেছেন। চণ্ডীদাসের ভাষায় 
শবসম্পদে বাংলার স্বকীয় গেহ অনুযোগ, সৌনদধের ধারান্[ন, সখ ছুঃখ নিগুডানে। 
প্রেমেব আতি, লোক-চেতনার বিভিন্ন প্রকাশ, পদাবলীর একটি নিজন্ব গ্রকাশ- 
বীতির পরিচয় বহন করছে । কালিয়। বু, পরাণপুতন্তী, বিনোদ বধুয়া, কাল। 
জপমালা, কুলের ঝাঁধার, কালিয়া ফাঁদ-_গ্রভৃতি অসংখ্য” ন্বেহ অঞ্যোগ মিশ্র 
কষ্-সম্বোধনের শঙ্খ ব্যবহারে কবির বুঝি আশ মিটতে চাঁয়ন1 | সাধাকুষে'র সৌন্দর্ 


চণ্ডীদাসের 
ভাষারীতি 


১৩৪ বৈষ্ণব পর্দাবলী পরিচয় 


বর্ণনায়ও কবি কত আবেগাকুল শব্খাবলীর'ব্যব্ার করেছেন যেমনস্-হসিও বদন 
জলদ বরণ কানু, দোলনি গলার মালা, কুচযুগ গিরি কনক গাগরি, আউলাইয়া 
বেনী, চূড়ার টালনি,_- এমন অসংখ্য শববিশেষণে কবি তার ধ্যানেব রু্-বাধাকে 
অঙ্কিত করেছেন । পিরীতি সবশ্ব পদাবলশ সাহিত্যে হৃদয় নিঙউভানে। সুখ-ছুঃখময় 
প্রেমের আকুলতাও চণ্ডীগাস প্রথম প্রকাশ করেছেন। পাপ পিরীতের লেহা, 
পিবীতের দা, প্রথম পিরীতি, কাঙ্ছুর পিরীতি যেমতি কবাতি, কান্ুর পিক্ীতি 
দরিদ্রের হেম, পিরীতি পরাণ ভাগি, পিরীতি বিষম, পিরীতি মন্তর, পিরীতি সায়ব, 
সাধের পিরাঁতি, নিগু় পিরীতি পিয়াব আরতি, কাব পিরীতি চন্দনের রীতি- 
এমন শতাধিক আবেগাকুল শবচয়ন কব যেতে পাবে । কালাবধূকে ডাকবার কত 
নব নব নাম,-নাগব, বিনোদ বায়, নন্দেব নন্দন, গোকুলেব কান, আমাৰ ব ধুয়া, 
দে বধু কালিয়া, শ্তাম বন্ধু মোব, সোনাব বধুযা, বিনোদ নাগর, বিনোদ বুয়া, মদন 
সোনা । সমাজ ও পরিবার চেতন] বিভিন্ন পদে কত অসংখ্য নিত্য ব্যবহাধ সুপরিচিত 
শবে প্রকাশ করেছেন ।-_কুলবতী নাবী, কুলকলক্কিণী, অবলা-অখলা, কলঙ্কের 
ডালি, পতি গুরুজন, কুলের বৌরী, সতী বুলবতী, ননদ দারুণ, ননদি কাটা, ঘরে 
গুরুজন, ঘব মোর বাদী শাশুড়ী নন্দী, মিছা অপবাদ, কি ছার পাড়ার লোক, বাদী 
এ পাডাপড়শী, কানু কলক্কিনী রাধা, হাটে মাঠে বাটে কুলটা খেয়াতি, কুলের রমনী, 
ঘর হুতে আডিনা বিদেশ । চণ্ডীদান পদাবলীতে এমন শবেব পরিমণ কতবিপুল 
পাঠক মাত্রেই উপলব্ধি করবেন ।-_-এই কবিকে বা'কা কক্ভাষাব জনক আখ্যা 
না দিলে আর কোন্‌ কবিকে তা দেওয়া যেতে পাবে? বাঙালী গ্রে।মক-০গ্রমিকা 
গভীর ভাব অনুভূতি এখং সেহ জজে সমাজ শাকনের গুতিবস্বাক যে হদয়গ্রাবা 
ভাষায় প্রকাশ করতে পাবে চত্ীদাস আপনাখ জীবনে গ্ত্যক্ষ প্রেমান্ুভূতিঝ 
আলোকে দেই প্রেমাত্ডি প্রকাশের কবিভাষা সৃঙি করেছেন নাগন্ব কৰি বিদ্যাপতির 
ভাষা থেকে পল্লীব কবির এ-তাধাব ম্বাতঙ্জা সহজেই উপল করা যায়। 
[বদ্ঞাপতি,€গেবিন্দদাস বা জগদ্রাণন্দব তুলনায় চণ্ডীদাসের পদে ধ্বনিতরজের 
এখুধ কম ,-_ছন্দের তরকুভঙ্গের দিক তাব সেন ঘুষ্টিই ছিলন বল! যেতে 
পাবে । তবু গভীর ভাবা বেশ যে কোমল ধ্বনিমাধূর্ষের মাধামে গ্রকাশ পেয়েছে সেও 
কম বিম্ময়কর নয়) তিন মাত্রার শব বিশ্লানসে ছন্দে ঘে অপূর্ব 
গতিবেগ স্ষ্টি হু ছন্দ আলোচনায় রবীজনাথ যে অম্পর্কে 
আমার্দের সচেতন করেছেন। চণ্ডীধাসের ভাবমধুর এবং ধ্বনিমধুর বহপদেউ এই 


হজোবৈশিষ্টা 


রি 


কবি চত্তীদাস ১৩৫ 


তিনমাত্রার শব্দ বিন্তাসের কোমল গতিবেগ সহজেই আমাদের মুগ্ধ করে) একটি 
দৃষ্টান্ত তোল! যেতে পারে ।-- 
পিরিতি নগরে বসতি করিব 
পিরিতে বাধির ঘর। 
পিবিতি দেখিয়া পড়পি করিব 
সকলি লাগিছে পব ॥। 


পিরিতি দৌয়ারে কবাট লাগাব 
পিরিতে গৌয়াব কাপ । 
পিরিতি আসকে সর্দাই থাকিব 
পিরিতে বাধিব চাল ।৯ ১৯৮।। 
চগ্তীগাস পদাবলীব উচ্চাবণরীতি দীর্ঘকাল ধবে গায়কদের গায়নরীতিব প্রভাবে 
পবিবন্তিত হয়ে প্রায় আধুনিক উচ্চাবণে এপে দাড়িয়েছে। অন্থমিত হয় সে যুগে 
পদগুলি বনুলা'শে গ্রাগন অক্ষগবৃশ্ত (মিশ্র কলাবৃত্ত) বীতিতেই উচ্চারিত 
হত। কবির সর্বাধিক প্রিয় ছন্দোবদ্ধ ছিল ৬।-।৮ মাত্রাভাগেব লুক্রিপদ্দী ছন্দ 
পর়ারবন্ধও (৮1৬ ) কবি যথেষ্ট পবিমাণে ব্যবভাব কবেছেন। মিশ্র ছন্দোবন্ধও 
(যেমন লঘু ও দীর্ঘত্রিপদ্দী এবং পয়ার পংক্কিব মিশ্রণ ) ব্যবহার করেছেন। 
কদাচিত (দ্র. ৭৪] একাবলী ব্যধহারেও কবি চমৎ্কাব কিছু পদ রচন! 
করেছেন । আটমাত্রা পংক্তির দু-একটি পদও, [এ ১৬০, ১৬৮ প.] পাওয়া 
যাচ্ছে। বড, চণ্তীদাস ভণিতাতে মিশ্র দশ নাত্রা ও চৌদ্দমাত্রা পংক্তির একটি 
পদ্ও (১৯৯ প.) উল্লেখযোগ)। এখানে কৰিব দু-একটি ছন্দোবন্ধের দৃষ্টান্ত 
উদ্ধত করা যেতে পারে ।-- 


(ক) দীর্ঘ ও লঘু ব্রিপদীমিশ্র ছন্দোবদ্ধ : 
ঈাজে শিবাইল বাতি কত পোহাইিব রাতি 
সে যে হায় বিদরে। 
নাহয় মরণ শা রছে জীবন 
মরম কহিব কারে।। ৭৪ 


১। ছন্া-উদাহরণগুলির শেষে প্রদত্ত সংখ্যা ড. বিমানবিহারী মজুষদারের “চতীগামের 
পদাবলীর” পদসংখ্য| নির্দেশক | অলম্কারের উদাহরণ সংসদ-সংখ্য। নির্দেশক । 


১৬৬ বৈধব পদাবলী পরিচন্্ 


এখানে প্রথম পংকিটি ৮11৮11৮হ এবং দ্বিতীয় পংক্কিটি ৬া1৬।1৮]ু মান্রাভাগে 


রচিত হয়েছে। 
(খ) একপদী ও জ্রিপদী £ সই, কহিও তাহার পাশে । 


যাহারে ছুইলে সিনান করিয়ে 
সে মোরে দেখিঞা হাসে ॥ 
কার শিরে হাত দিঞা । 
কছম্ব তলাতে কারে কি বলিলা 
যমূমার জল ছুইঞা || ১৫৬ || 
এখানে প্রথম পংক্তি আট মাত্রার একপদ্দী, সঙ্গে দুমাত্রার অতিপর্ব আছে । 
দ্বিতীয় পংক্তি ৬।।৬।৮] মাত্রার লঘু ব্রিপদীবন্ধে রচিত । 
(গ) একাবলীঃ বহুদিন পরে বধুয়া এলো । 
দেখা না হইত পরাণ গেলে ॥ 
এতেক সহিল অবলা বলে । 


ফাটিয়। যাইত পাষাণ হলে || [ ১৭৮] 
ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার তার চণ্তীদ্াসের পদাবলী,তে চণ্ডীদাস ভণিতায় 


স্বরবৃত্ত বা দলবৃত্ত রীতির একটি পদ ( ১০১ নং) উদ্ধত করেছেন। বরাহনগর 
পুঁথিতে প্রাপ্ত এ-পদটি ছ্বিজ চণ্তীধাসের রচনা কিনা সন্দেহের অবকাশ আছে। তবু 


ছন্দোবৈচিত্রোর নিদর্শনরূপে এর থেকে কয়েকপংক্কি উদ্ধত করা যেতে পারে ।-- 
(ঘ) দূর দূর কলস্কিনি বলে অবোধ লোকে গো। 


ন। জানি কাহার ধন হরা। দিলাম কাকে গে || 
কার সনে নাহি কথা থাকি ভয় করি গো। 
তবু ও দারুণ লোকে সেই কথা কয় গো।। ১০১ | 
যে যুগে অক্ষরবৃতত এবং শ্বরবুত্তেব উচ্চারণ-পার্থক্য ততটা সুনির্দিষ্ট হয়নি পদটি 
সে যুগের রচন! নিদর্শন । বস্ততঃ এ ছন্দকে শ্বরবৃত্ত উচ্চারণ প্রভাবিত অক্ষরবৃত্ত 
বলাই যেন বেশী যুক্তিযুক্ত মনে হয়। 
চণ্তীদাসের পদে অন্যান্য পদ্দাবলীগীতির তুলনায় অলঙ্কার শিল্পের বৈচিত্র্াভাব 


লক্ষনীয়। স্বগাবোক্তিকে অলঙ্ক।র রূপে স্বীকাব করলে বলতে হয়, চণ্তীদাসের 
পদের প্রধানতম অলম্কার হল স্বভাবোক্তি। শ্বতোৎসা'রিত 


ভাবে ভক্ত কব্িমমের আবেগ ষে চিত্ররূপের - মাধমে 
আত্ম প্রকাশ করেছে চত্রীর্ধাসের অধিকাংশ পর্দে তারই প্রতিফলন লক্ষণীয় । 


আলক্কার প্রয়োগ 


কধি চণ্ীদাস ১৩৭ 


চণ্তীবান শন্বাপষ্টার ও অর্থাপঞ্থার একেবারেই ব্যবহার করেননি এমন নয়। 
তবে দে অলঙ্কার ভাবের একাত্মতায় এতটা আত্মলীন যে শ্রোতাসে বিষয়ে 
পৃথক ভাবে সচেতন হুবার যেন দুযোগই পান না কিছু কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া 
যেতে পারে ।-_ 


১। পদান্তযান্প্রাস £ জীবনে মরণে জনমে জনমে প্রাণনাথ হইও তুমি। 


একুলে ওকুলে দুকুলে গোকুলে আপনা বলিব কায়। 
[ বিশ্ব, সং. নিবেদন £ ১] 
পর্দ ও পংক্ির অন্কপ্রাম মিলে চণ্তীদান যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন অসংখ্য পদে 
তাব উদাহরণ মিলবে । চত্তীদ্রাস অর্থালঙ্কারের মধ্যে উপমা, উৎপ্রেক্ষা, 
অভিশয়োক্তি এবং ব্যতিরেক অলঙ্কাবের বেশ সাথক বাবহার করেছেন ।-- 
() উপমা_ 


(ক) নুধা ছানিয়] কেবা ও সুধ। ঢেলেছে রে 
তেমতি শ্যামের চিকন দেহা। ৪৩ ।। 
(খ) চকোর পাইল টা? পাতিষ্বা পিরীতি ফাদ 
কমলিনী পাওল মধুপ। 
(গ) পরবশ পিরীতি আধার ঘরে সাপ। ১১৭ ॥ 
লুণ্চেপমার আর একটি চমৎকার উদ্াহরণ : 
(খ) মাটি ধোদাইয়া খাল বানাইয়া 
উপরে দেয়ল চাপ। 
আহার দিয়া মারয়ে বাদ্ধিয়া 
এমন করয়ে পাপ | 
নৌকাতে চড়াঞ্া দরিয়াত লৈয়া 
ছাড়য়ে অগাধ জলে । 
ডুবুড়ুবু করি ডূবিয়া না মরি 
উঠিতে নারিয়ে কুলে ॥ ৮৬ | 
পদটিতে বিষম অলঙ্কারে আভাসও লক্ষণীয় । 
(৩) উৎপ্রক্ষা 8 দু করে দুই কাদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া । 
তিল আধ না দেখিলে যাক যে মরিয়া! ॥ ৭৭ ॥ 


১৫৮ 


(8) 
(৫) 


(৬) 


(খ) 


বৈষ্ণব গঞ্গাবঙী পরিচয় 


রূপক £ পিরাঁতি পালক্ষে শন করিব পিরীতি সিথান মাথে। ১৩৪ ॥ 
অভিশয়োক্তি ; জলদবরণ কানু দলিত অঞ্জন তনু 
উদয়িছে শুধু আুধাময়। ব. পা. সং. ৭॥। 
( রাধার মুখে কৃষ্ণরূপবর্ণন!) 
ব্যতির়েক ; (ক) বরণ দেখিঙ্গু শ্যাম জিনি কোটি কাম 
বদন জিতল শশী। ব, স. সং. ১৭ ॥ 
( রাধা কত ক কৃষ্করূপবর্ণল। ) 
কেস্রী জিশিয়। কশ মাবাখানি মুঠে করি ধায় ধর1। 
গজকুস্ত জিনি নিঙগ্ব বলনী উর্ধ করিফব পার) ৪৯॥ 


ব্যতিবেক 'লঙ্কাবের একটি চম্কাল মালা গেঁথেছেন কি পুববাগের 'এমন 
পিরীতি কতূ শাহি দেখি শুনি পদটিতে, চণ্ডীদামেব খগ্ডিতা পদে (ভাল হৈল 
আরে বধু ঃ ৬১) বিপবীও কুটিল ভাবণেব সুন্দর ভদাহবণ পাওয়া! যায়। “যত 
নিবারিয়ে চাই শিবা না যায়রে (১২৯) পদটি বাজভ্ততির একটি সার্থক পদ। 
'ঘর কৈন্ু বাহির বাহির টু পর (৮২) পদটি 0%0$890785 বা পরাবুভভিব 
উদ্দাভরণ, “নুথের লাগিয়া এঘর বাধিনু”১ পদটি বিষম অলঙ্কারের ভিত্তিতে রচিত 
 হয়েছে। কবিব "রাধার কি হৈল অগ্তরে ব্যথা” ( ৩৬), 'কালোজল ঢালিতে 
সই কালা পড়ে মনে? ( ১**) পদগুলি স্মরণ অলঙ্কাবের সার্থক উদ্দাহবণ 
বল। যেতে পারে। অলঙ্কাব স্তন করি না হলে চত্ীদাসের পে 
অনেকাংশে এমন শ্িগ্ধ গ্রচ্ছ্ধ অলঙ্করণ সৌন্দ্ধ লক্ষিত হয় । 


১। চতীদাস ও আম্দাম উতভরেরই ভণিতায় পাওয়া ধার 


গধ অধ্যায় 
চৈতস্ত-পরবর্তী প্রখ্যাত পদকার্রয়ী 


কবি জ্ঞানদাস 


ধমাঁয় অন্যান্য কাব্যশাখার মত মধাযুগের বৈষ্ণব পদ্লাবলীর বিষয়বস্ত এবং 
বর্ণনারীতিতেও গতান্নগতিকতাঁব ছাপ লক্ষ) করা যায়। গোঁভীয় বৈষ্ণব ধর্ম।শ্রিত 
রাধারুষণ ও গৌরাজ বিষয়ক পদাবলী গান বচন] কবতে গিয়ে ভক্ত কবিরা শক্তির 
তির্ধক দৃষ্টিতে তাদের নিজন্ব জগৎ তৈবী করেছেন। রাধারষের রপবণনায়, 
পূর্বরাগ, মান অভিসার, মাথুব প্রভৃতি প্রেমলীলার বিভিন্ন পালা-চিতরাঙ্থনে, 
-_শ্রীচৈতগ্ের অবতার লীল1 বর্ণনায় অধিকাংশ বৈষব কবিই এক ধরণের 
অলঙ্কার ও ছন্দরীতির প্রয়োগ করেছেণ । ভা, ছন্দ, অলঙ্কার, নায়ক-নারিকাৰ 
ূপবর্ণনা, রসপর্যায় ভাগ হত্যাদি পদাবলাগ।নেব সামগ্রক উপকরণ-সঞ্জাতেই 
তক্তকবিদের এই অত্যধিক সাদৃশ্ত বহুলাংশে একঘেয়েমীর স্থ্টি করেছে। চৈতন্ত- 
পৃববর্তী দুই শ্রেষ্ঠ কবি বিছ্যাপতি ও চণ্তীদাস রাধাকষের প্রেমলীল! বর্ণনার যে 
বিশিষ্ট তুই রীতির গ্রবর্তশ করেছিলেন চৈতন্যপর়বর্তাঁ ভক্ত বৈষ্ণব কবিগণ আরও 
সীমাবদ্ধ তত্বার্শনের আলোকে কমবেশী সেই ধায়ারই অনুসরণ করে চলে ছলেন। 
এই গণ্ডীবদ্ধ ভক্তি-প্রেমের জগতে বিচরণ করতে গিয়েও প্রতিভাবান কয়েকজন 
কৰি ত্বাদের কবিত্ব গ্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। চৈতন্য-পর়ব্তী সেই অগ্ল 
কয়েকজন প্রতিভাবান কর্বির মধ্যে জ্ঞাণ্দাস এবং গোখিন্দধাসের নাম সবাগ্রে 
স্মরণীয় । 
বধমান জেলার কীদডা-মাদরা (বর্তমান কেতুগ্রামের অন্তভূক্ত) গ্রামে 
সম্ভবত যোড়শ শতকের প্রথমার্ধে জ্ানদাসের জন্ম হয়। শ্প্চতন্থের সাক্ষাৎ লাভে 
বঞ্চিত হলেও বাদ্যকাল্সে তিনি প্রভূ বিত্যানন্বকে দেখেছেন এরূপ স্মিত 
হয়। ১৫৭৬ খুষ্ঠানে লিখিত '*গ্রজ্জানোদেশদীপিকা'য 
ইনি কবিকর্ণপুর জানদাসের নাম করেননি, বা সমসামগ্লিক 
দেবকীনন্দদেক্টু;বসব-ব্নানায়ও জ্ানদাসের উল্লেখ নেই, কিন্তু যেড়শ শতকের 


১৭৯ বৈধঃব পদাবলী পরিচয় 


শেষভাগে বা সপ্তদশ শতকের স্ুচনাকালে অনুষ্ঠিত খেতরীর যহোৎসবে৯ যখন 
জানদাস যোগ দেন তখন নিতা!নন্দ গোঠীর নেতৃস্থানীয়দের তিনি অন্যতম ছিলেন 
দেখা যায়। শ্কৃতরাঁং যোঁড়শ শতকের লেষপাদেই জানদাপের গুতিভ। সম্যক 
পরিচিতি লাভ করেছিল এব্সূপ অনুমিত হয়। ন্ভক্কিরতবাকর+ প্রণেতা নরহরি 
চক্রব ৩ জ্ঞানদাস বন্দনার একটি পদে লিখেছেন, 
শ্রীধীরভূমেতে ধাম কীধড়া-মাদভা গ্রাম 
তথায় জন্মিলা জ্ঞানদাপস ।। . 
আকুমার বৈরাগেতে ব্বত বাল্যকাল হৈতে 
দীক্ষা লৈল] জাহুবার পাশ ॥ 
মদনমঙল নাম রূপে গুণে অন্কপাম 
আর এক উপাধি মনোহর । 
খেতুরীর মহোৎ্সবে জ্ঞানদাস গেলা যবে 
বাবা আউল ছিল সহচর ॥ 
কবিকুলে যেন রবি চণ্তীদাস তুল কৰি 
জ্ঞান্দাস বিদ্দিত ভূবনে । 
যার পদ আুধাসাব যেন অমুতের ধার 
নবহবি দাস ইহ! ভণে ।॥২ 
'এই পথের গ্রামাণিকতা অন্বীকারের হেতু নেই। ক্মুতবাং সিদ্থান্ত নেওয়া যেতে 
পারে, জ্ঞান্দাস গুড় নিত্যানন্দকে বালাকালে ছে াকলেও তার তিরোধানের 
(১৫৪২?) পর পত্বী জাহবা দেবীর শিষ্ত্ব গ্রহণ করেন। তিনি চিরকুমার 
ছ্রিলেন। গেতবী মহোৎ্সবে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং সেই সময়ে 
নিত্যাণন্দ গাঠীর নেতৃস্থানীয় স্থান অধিকার করেছিলেন তিনি । লিত্যানন্দেব 
জন্মস্থান একচাকা গ্রামে ।--তাব চার মাইল পশ্চিমে কাদড়া"ম দভা ( কেতুগ্রাম ) 


১ খেতরী মহোৎদব ঠিক কোন্‌ সময়ে অনুভিত হয়েছি /এধিষয়ে গধেষকদের মধ্যে 
মত্দে রয়েছে । ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথের মতে ১৬০১২ এর কাছাকাছি সময়ে এই মহোৎসব 
উীসুঠিত হয়েছি । কেহ কেহ এই তারিখ ১৫৮১ বলে ধন্ষেছেন | 

২। ভ্ঃ জ্ঞানদাস ও তাহার পদাবলী £ বিমান্বিহারী মনুযদার (কলিকাতা, এপ্রিল 

8৯৬৫) : কবির পরিচন্র পৃ" ৯। 


কবি জানগাস ১৪১ 


জনদাদের জন্মস্থান | সেখানে জ্ঞানদাসের নামে থে মঠ রয়েছে এখনে! প্রতিব্ছর 
পৌষ-পুর্ধিম। তিথিতে সেই মঠে কবির তিরোভাব উৎসব হয়। 


একমাত্র পীতাঞ্ধর দাসের রলমঞ্জরী ১৭ শতকের শেষ পাঞ্ধে সংকলিত 
ব্যতীত প্রাীন সমস্ত পদসংকলন-গ্রন্থে জ্ঞানদাসের পদ অস্তভুক্ত হয়েছে, এবং 
সকলেই কবি হিলাবে তীকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। বৈষ্ণব্দাসের 'পদকল্পতরু'তে 
১৮ শতকের তৃতীয় পাদে সংকলিত ) ৩১৯১ টি পদের মধ্যে জ্ঞানদাসের 
১৮৬টি পদ রয়েছে। ভঃ বিমানবিহারী মজুমদাব তার লম্প্রাত প্রকাশিত 
জ্ঞানদাপ ও তাহার পদাবলী, গ্রন্থে ৪৭৪ টি অসন্দিগ্ধ এবং ৩* টি সন্দিপ্ধ, মোট 
৫০৪ টি পদ সংগ্রহ কয়ে দিয়েছেন । 


কবিত্বের উৎকর্ষ বিচারে জ্ঞানদাস-পরদাবলীর ছুটি শ্তর অনুমান কবা যায়। 
প্রথম শিক্ষানবিশী কালে তিনি বি্যাপতি, চত্তীপ্ধাস এবং অন্যান্য ছু-একজন 
পূর্বস্থরীর অনুসরণ করেছেন, ক্রমান্ব:য় যখন তার কবিত্বের পুর্ণ বিকাশ ঘটেছে, 
এই কবিদের,_-বিশেষ করে চণ্তীদাদের কাব্যাদর্শকে যেন স্বীকরণের দ্বারা আত্মসাৎ 
করে এবং সেই সঙ্গে স্বীয় মৌলিক প্রতিভার সংযোজনের সাহায্যে এক নতুন 
লিরিক প্রেমান্ুভৃতির ক,বরূপে আমাদের সামনে আবিভূত হয়েছেন। বৃন্দাবনের 
রাধাকুষের প্রেমকখার মাধ্যমে কবি যেন নরনারীর শাশ্বত প্রেম-বেদনার 
কথাই শোনাতে চের়েছেন। এই ব্যক্তিক লিরিক-প্রেমান্ৃভৃতির ক্ষেত্রে জ্ঞানদাস 
দীর্ঘ চার শতাবীকালের ব্যবধান অতিক্রম করে, মধ্যযুগীয় বিশিষ্ট ধর্মগোঠীর সীম 
অতিক্রম করে বৈষব-অবৈষ্ণব নিবিশেষে এ-ফুগের প্রেমাকুলে পাঠক ও শ্রোতৃ- 
হৃদয়ের সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছেন। তার কয়েকটি অবিম্মরণীয পদ এ-যুগের 
শ্রেষ্ঠকবি রবীন্দ্রনাথের মনে কি গভীর রেখাঁপাত করেছিল একাধিক প্রসঙ্গে তার 
উল্লেখ পাওয়া যায়। দেই কবি-ব/ক্তিত্বের সঙ্গে পরিচয় সাধনের পূর্বে কবির. 
প্রাথমিক শিক্ষানবিশী স্তরের,--বিগ্ঠাপতি, চত্ীদাস ও অগ্যান্ত পুব স্থরীদের 
অনুসরণ কালের কিছুট! পরিচয় নেওন্া! যেতে পারে । 

বিদ্যাপতি বাঁধার বয়ঃসন্ধি বর্ণনা যে অনন্থকরণণয় মনংস্তত্বময় চিন্র অস্কণ 
করেছেন ইতি পরে তার পরিচয় দিয়েছি। প্রায় একই 
আঘর্শে জানদাসও ছুটি চমৎকার, পদ রচনা করেছেন। 
পদ চু'টি এধানে উদ্ধত কর] যেতে পার")__ 


বয়ঃসদ্দি 
বিস্তাপতির শ্রপাষ 


১৪২ বৈষার পঞঙ্জাবলী পরিচন্ 


খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ। 

হেরত না হেরত সহচরি মাঝ ॥ 

বোলইতে বচন অল্প অবগাই। 

হাঁসত ন হাসত মুখ মুচুকাই )% 

এ সধি এ সখি পেখলু নারি। 

হেবইতে হবথি রহল যুগ চারি | 

উলটি উলটি চলু পদ দুই চারি। 

কলসে কলসে জঙ্গু অমিয় উদ্ারি ॥ 

মনমথ-মন্ত্রি অগোরল বাট। 

চকিত চকিত পড় কত রস-নাট ॥ 

কিয়ে ধনি ধাতা নিরমিল তাই। 

জগমাহ উপমা করই ন পাই |। 

পরখে পুছলু হম তাকর নাম 

জ্ঞানর্দাস কহ বসিক সুজান || ১ ২৩ ॥ 

কষ নবোস্তিক্র-ঘৌবনা বালিকা বাধাকে দেখে কোনও সথিকে বলছেন, 
কখনো খেলে, কখনে! খেলে না,__লোক দেখলে লজ্জা পায় । সখিদের মাঝে থেকে 
কখনো দেখে (কৃষ্ণকে ), কখনো দেখেনা। কথা বললে, কিছু শোনে কিছু শোনে 
না। মুখ ঢেকে কখনো হাসে, কখনে! হাসেনা। সখি, এ এক নারীকে দেখলাম, 
_-তাব দ্রিকে আমি তাকাতে সে যেন চারধুগ ধরে তাকিয়ে বইল। উলটে 
তাকাতে তাকাতে দু-চারপা এগিয়ে গেল,_যেন তবা কলস থেকে অমিয় ছলকে 
পড়ল । মন্ত্রী মন্থথ পথ আগলে বেখেছিল। চফিতে সে কত বসের লীলা 
“দখাল। বিধাতা কি ( অপরূপ ) ধনি নির্মাণ কবেছেন, জগৎ ভবে তার উপমা 
মিলবে না। পরীক্ষা-ছলে তাকে নাম জিজ্ঞাসা করলাম । জ্ঞান্ধাস রলছেন, 
(রুষ্ণ |) তুমিই রসিক সুজন । 
বিদ্যাপতির “খেলত ন' খেলত লোক দেখি লাজ' পদটিব জঙ্গে জ্ঞানদাসের এই 

পর্ঈটির ভাষা, ছন্দ ও অঙ্গিকগত যতটা মিল রয়েছে মৃল চিত্রাঙ্থঠে কিন্ত সে তুলনায় 


১। পদের শেষে লিখিত সংখ্যা বিমানবিহারী মজুষদার অম্পাদিত 'জ্ঞানলাল ও 
স্বীহার পদাবলী ১৩৭২, বৈশাখ সংম্করণের (শতাবধী খ্রন্থগবন, কপিকাড়া), গদ-মংখ্যা 
নিদেশিক। 


কবি জান্দাস ১৪৩ 


যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষিত হয়। বিগ্যাপতির পদে ( বয়ংসদ্ধির সবগুলি পদেই ) নব 
ঘৌবন আগমনের সমগ্নকার পরিবর্তনগুলি চমৎকারী উপম] ও বর্ণন! চাতুর্ধের সঙ্গে 
পাকা অভিজ্ঞতার রঙে চিত্রিত হয়েছে । অপরদিকে আনদাসের পদটিতে উত্তিক্ন- 
যৌবন! রাখাকে দেখে কৃষের রূপমৃগ্ধতার ছবিই স্পষ্টতর হয়েছে। তুপনার ক্ষে্রে 
অবশ্ত, বিদ্যাপতিকে অনেক পরিণত অভিজ্ঞতার কবি বলে স্বীকার করতে 
হয়। 
বসঃদ্ধির আর একটি সার্থক পছ্দ উদ্ধত করি।-_ 
৬ এসখি! এ সখি! বুঝই নাপারি। 

কিয়ে ধনী বালা কিয়ে বরনারী ॥ 

রস-পরসঙ্গ শুনই নখ পাৰ। 

রসবতী-সঙ্গ ছোড়ি নাহি যাব ।। 

আধ আধ চাহি যাই পদ আধা। 

রস-পরসঙ্গ শুনই ব্ছ সাধা ॥। 

হামর! দুজন পথে একু মেন্ধি। 


সো আনজন সঞ্েে কক আন খেলি ॥ 
যব কছু পুছয়ে ডতর শা পাব। 


অধরক পাশ হাস পশিয়াব || 


এঁছন রমনী দৈবে দেল সঙ্গ । 

বিহি উদগীম চাহি দিল ভঙ্গ | 

উঠ সে লাজবশ হামারিও লাজ । 

জ্ঞান্দাস কহে দূর রহ কাজ ॥ ২৫ | 

কষ সধিকে বলছেন, ওগো সখি, আমি বুঝে উঠতে পারছিন। এই ধনী বালিকা 

ন। বরযুবতী। সেরসের প্রসঙ্গ শুনতে ন্ুপ পায়, রসবতীদের সঙ্গে ছাড়তে 
চায় না। আধ আধ দৃষ্টিতে সে তাকায়,---আধপদ গিয়ে থমকে দাড়ায় রুস- 
প্রসঙ্গ শুনতে তাঁর বডই আগ্রহ । পথে একবার দুজনে সাক্ষাৎ হল, সে অপরের 
সঙ্গে অন্ত খেলায় মেতে থাকল । কিছু প্রশ্ন করলে উত্তর দেয়না, অধরপ্রান্তে 
হাসি খেলে যায়। দৈবে এমন রমণীর সঙ্গ পেলাম। কিন্তু বিধি উদগ্রীব 
গ্বেখে সে (রসের খেলায়) ভঙ্গ দিল। €স লঙ্জার বশ, আমারও লাজ । 
জানদাস বলেন, ( তাহলে ) কাজ দুরে থাকুক। 


১৪৪ বৈধাব পদাবলী পরিচয় 


এ-পদনটিতে কবিত্বের সৌন্দ্ধ থাকলেও অপরিণত রচনারও কিছুটা ছাপ 
রয়েছে | তৃতীয় ও ষষ্ঠ পংক্কি ছুটি একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি। সমগ্র পের 
বর্ণনাভঙ্গির গ্রস্থনাতেও বিদ্াপতির তুলনায় সংবদ্ধতার অভাব রয়েছে। 

কৃষ্ক-মিলনোতৎনুকা নবোঢ়া রাধার প্রতি সখিদের উপদেশমূলক পদ বচনাতেও 
দবোঢ়াঁমিলন £ জ্ঞানগাসের উপর বিদ্যাপতির প্রত্যক্ষ গ্রভাব লাক্ষত হয়। 


বিসতাপতির প্রা তুলনার গ্ষবিধার্থে এখানে গরথম বিদ্যাপতির একটি পদ 
উচ্হৃত করি।-- 

হমর বচন শুন সাজনি। 

মান করবি আদর জানি | 

জব কিছু পিক্না পুছব তোয়। 


অবনত মুখ বহবি গোয় || 

জব পরীহুরি চলএ চাহি । 
কুটিল নয়ানে হেরবি তাহি |। 
জব কিছু আদর দেখহ থোর। 
ঝাপি দেখাওবি কুচ ওর | 
বচন কহবি কান মাখি। ) 
মান করবি আদর রাখি ॥। 

জব করে ধরি নিকট আনি । 
উদ উচু ক কহবিবানি।॥। 
ভনই বিষ্যাপতি সোই সে নারি। 
মানক পিরিতি রাখিঅ পারি | 


[ মন্ভুমদার : বিষ্তাপতি ৬৬৮ নং ] 
সনি, আমার কথা শোন। আদর বুঝে মান করবে। প্রিয় কিছু জিজ্ঞাসা 
করলে মুখ নামিয়ে গোপন করবে। তোমায় ছেড়ে চলে হেতে চাইলে কুটিল 
কটাক্ষে তার দিকে চাইবে। আদর অল্প দেখলে ঢাকবার' স্ছলে কুচ দেখাবে! 
কানা মিশিয়ে কথ! বলবে । আদর রেখে মান করবে। হাত ধরে কাছে আনলে' 
এন্থ' উহ” বলবে । বিদ্যাপতি বলেন, সেই আসল নারী থে মানের প্রীতি রাখতে 
গারে। 


কবি জ্ঞান্দাস ১৪৫ 


জ্ঞান্দাদ অনুরূপ ভাষাভঙ্গিতে কয়েকটি পদ লিখেছেন। একটি উদ্ধৃত 

করছি-- 

পঠিলহি দরশনে মোপবি সেবা। 

পুছইতে কুশল উতব নাহি দেবা। 

শুন শুন সজনী তু বড়ি সিয়ানি। 

কতিব ন কহিব রাখব নিজ মানি ॥ 

সশ্জেই সুচতুর গোপ কাদাই। 

অবসব বুঝই করিব চতুরাই ॥ 

যব চিত্তে বুঝবি বড় অনুরাগ । 

তৈখনে কহিব হৃগয়ে জনি লাগ || 

জা"শয়ে তু বড বিদগধ নারি । 

সঙ্কেত জানায়বি আখর চারি ।। 

সো দিন অবধি রহব পতি আশে। 

জ্ঞাণদাস ক গুরুয়পিয়াসে | ১৭৬ || 
প্রথম দর্শনে গেবা সমর্পণ করবে (প্রণাম করবে )। কুশল প্রশ্নের উত্তর 
দেবে না। অজনি শোন, তুমি বডই সেয়ানা, কথা বলেও বাবে না_এ-ভাবে 
নিজের মান রাণবে। গোপ কানাই শ্বভাবতই খুব চতুর। ন্থযোগ বুঝে 
তার সঙ্গে চাতুবি কৰবে। যখন বুঝবে তোমার প্রতি তার খুবই অনুরাগ 
হয়েছে তখন মনের কথা বলবে । জানি তুমি খুবই বিদগ্ধ! নারী, সংকেতে 
চার অক্ষর (অনুরাগ । চতুর্দশী?) জানাবে । সেইদিন অবধি ( চতুর্দশী 
তিথি?) পতির আশায় থাকবে। জ্ঞানপ্রাস বলেন, এ পিয়াস বড় বেশী । 

উততয়ের বর্ণনাভঙ্গিতে সাদৃশ্ঠ থাকলেও বক্তব্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে । 
বিছ্যাপতির সর্থ উপদেশের পদে বাইরের হাবভীব, লীলাভঙ্গি অর্থাৎ অন্ুভাব' 
চিত্রণেরই প্রাধান্য বেশী। জ্ান্দাসে সে তুলনায় সৃপ্ম হৃদয়ান্ুভৃতিমূলক 
উপদেশেরই প্রাধান্য । জ্ঞানদাসের নবোঢ়া মিলনের আর একটি চমত্কার পদে 
তিনি যেন বিষ্াপতির সখি-উপদ্দেশের প্রেমান্ত্রে স্জিচা রাধাকেই রুষ্ণসমীপে 
পাঠিয়েছেন ।_ 
অবনত নয়নী ন। কহে কিছু বাণী। 
পরদিতে তরি ঠেলই পহ্‌ পাণি | 


১৪৬ বৈষ্কব পদাবলী .পরিচয় 


নুচতুর নাহে করয়ে অনুরোধ । 
অভিনব রাই না মানয়ে বোধ || 
পিরিতি বচন কিছু কহ যে বিশেষ। 
রাইকো! হয়ে দেখয়ে রললেশ ॥ 
পহিরণ বাস ধরল যব হাত। 

তব ধনী দিব দেঁওল নিজ মাথ | 
রস পরসঙ্গে করয়ে বু রজ | 

নিজ পরথার নামে দেই ভঙ্গ | 


নাহক আদর বহুত বাড়ায়। 
জ্ঞানর্দাস কহে এত না ভুয়ায়।। ১৯৭ || 


অবনত নয়নী কোন কথা বলেন না। কৃষ্ণ তাকে স্পর্শ করলে ত্রাসে হাত 
ঠেলে সরিয়ে দেন। চতুর নাথ তাকে অন্থুরোধ করেন, কিন্ত আশ্চর্য, রাই তা! 
বুঝতে পারেন না। কৃষ্ণ বিশেষ কোনও পিরীতির কথ বলাতে রাই-এর হৃদয়ে 


কিছু রস দেখা গেল। কৃষ্ণ যখন তার পরনের বসন হাতে ধরলেন ধনী তখন 
আপন শিরে হাত রেখে দিব্য দিলেন (রুষ্ণকে নিবৃত্ত করবার জন্য )। রসের 


প্রসঙ্গে রাই অনেক রঙ্গ করেন, কিন্তু নিজ প্রস্তাবের বেলায় ভঙ্গ দেন।-_এইভাবে 
নাথের আদর অনেক বাড়ালেন । জ্ঞানদাস বলেন, এতটা যুক্তিযুক্ত নয় । 


প্ভ্ঞানদাসের নবোঢ়া মিলনের আরও কয়েকটি পদে বি্যাপতির রচনারীতির 
প্রভাব লক্ষিত হয়। মুখাতঃ বয়ঃসন্ধি, নবোঢ়া-মিলন ( সখি উপদেশ ), রসোঁদ্‌্গার 
এবং প্রবাসের চিত্রাঙ্কনেই জ্ঞনদাস বছুলাংশে বিছ্যাপতিকে অনুসরণ করেছেন। 
এই পদগুলিতে কবির শিল্প প্রতিভার স্বাক্ষরও যথেষ্ট রয়েছে। তবে এমন 
বহিরঙ্গ রতিকলা-চিত্রণে জ্ঞানদাসের কবিত্বের আসল পরিচয় ফুটে উঠেছে 
বলা চলে না। এবং সে-কারণেই অনুমিত হয়, শিক্ষানবিণী পর্যায়েই তিনি 
বিষ্যাপতির অস্থদরণে বেশ কিছু সংখ্যক ব্রজবুলি পদ লিখেছিলেন । ধীরে ধীরে 
চ্তীদাসের তন্ময় প্রেমানভূতির ক্ষেত্রে তার কবিব্যক্তিত্ব আত্মপ্রকাশের পথটি 

খুঁজে পেল। 
“চত্তীদান ও জ্ঞানদাসের তন্ময় আত্মলীনতার সুরে এমুন একটি গভীর মিল 
রয়েছে যে বিশুদ্ধ বাংলায় লেখা সহজ প্রেমাকুলতার আবেগ মেশানো জঞানঘাসের 
অনেকগুলি পদই আজ চণ্ডীদাস-পদাবলী থেকে গৃধক করা 


নিস 4৮ কঠিন। সুগ্রচলিত একটি বিখ্যাত পদ “নখের লাগি 


কবি জানদাস ১৪৭ 


"এ ঘর বাধিনু" পদকল্পতরুতে চণ্তীদাস-নামন্থিত, ডঃ বিমামবিহারী মন্ুমদার,১ এবং 
কলকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়-সংস্করণের সম্পাঙ্কদ্বয় পদটি জ্ঞানদাস ভণিতায় প্রকাশ 
করেছেন। (জ্ঞান্দাসের আর একটি প্রখ্যাত পদ “সই আর কি কহিতে ভর। 
যাহার লাগিয়া সব তেয়াগেজু সে কেন বাসয়ে পর ।,--এর প্রথম ছয়টি পংক্তি 
চণ্ডীদাস ভণিতাতেও রয়েছে । টপরাণবন্ধুকে স্বপনে দেখিলু বসিয়া! শিয়র পাশে । 
পদটি সতীশচন্জ্র রায় চণ্ডীদাসের বলে গণ্য করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রকাশিত গ্রন্থে জ্ঞান্দাস ভণিতা রয়েছে, ডঃ মজুমদারও “সন্দিপ্ধ পর্যায়ে জ্ঞান্দাস 
ভণিতায় রেখেছেন। “কি মোর ঘর ছুয়ারের কাজ” পটিও উভয়ের ভণিতায় 
পাওয়া যায়। ভাষা ও ভাব-গত সাদৃশা স্ুুচক চণ্তীদাস ওজ্ঞানদাস ভণিতার 
বনু পর্দ মেলে। এখানে পাশাপাশি কয়েকটি উদাহরণ তোল] যেতে পারে ।-- 
চণ্তী্দাস লিখেছেন,__ 
গুরুজন মাঝে যা্দ থাকিয়ে বসিয়া । 
প্রসঙ্গে নামশুশি দরবয়ে হিয়া ॥ 
পুলক পুরয়ে অঙ্গ আখে নামে জল। 
তাহা নিবারিতে আমি হইয়ে বিকল ॥ [ মজুমদার ৫ চ. প. ৫০ ] 
একই 'আদশে জ্ঞানদাস লিখেছেন,-- 
গুরু গরবিত মাঝে রহি সখীসঙ্গে। 
পুলকে পুরয়ে তনু শ্যাম পরসঙ্গে ॥ 
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার। 
নয়নের ধার মেরে বহে অনিবার | ২৭১ ॥ 
গ্াদাসের একটি পাস্থচনায় রয়েছে, 
সই কেমনে ধরিব হিয়া। 


আমার বুয়া আন বাড়ী যায় 
আমার আঙ্গিন। দিয়া ।। 

সে হেন কালিন্ন। ন। চাহে ফিরিয়া 
এমতি করিল যে। 

আমার অন্তর যেমতি করিছে 
তেমতি হউক সে॥ পা 


৮ 


সন্গি্*-পবার়ভাগে, রেখেছেন। 


১৪৮ টবঞ্ণব পর্দাবলী পরিচয় 


যাহার লাগিয়া সব তেয়াগিনু 
লোকে অপষশ কয়। 
সে যে গুণনিধি পিবীতি অবধি 
আর কার জানি হয়| এ. ৫৯ | 
অন্থুরূপভাবেই আন্দেপাল্গরাগেব এখধী পাদ (শী ও ০ ভহঘাও 


লিখেছেন, , 
বন্ধুর লাগিয়। সব তেয়াগিলু 


লোকে অপযশ কয়। 
এ ধন আমাব লয় অন্যজন 
ইহ কি পবাণে সয় || 
সই কত ন] বাখিব হিয়া। 
আমাব হধুয়া আন বাজী যায় 
আমাবি আঙ্গিন! দিয় ॥। 


বন্ধুব হিয়। এমন কবিলে 
নাজানি “দ জন কে। 
আমাৰ পবাণ করিছে যমন 
এমনি হউক সে।। 9৭৯৫ || 
এই প্টিই ঈষৎ পবিবতিত আকীবে নবহবি ভণিতাতেও মেলে । 
জ্ঞানদাসেব আর একটি পাশ 
গিরিয়া বসন ক্ভূতি ভূষণ শঙ্ঘেব কৃগুল পবি। 
যোগিনীর বেশে যাব সেই দেশে (খান নিঠুব হরি || ৪৩১ || 
চত্তীদাসেব অনুন্ধপ একটি পদের ছুটি লাইন মনে কবিয়ে দেয় 
বধুব লাগিয়া যোগিনী হইব কুগুল পরিব কানে। 
সভার আগে বিদায় হইয়! যাইব গহন বনে || এ১ ১৯।। 
চত্তীদ্দাস লিখেছেন, 
পিরীতি মিরীতভি এছুই বচন 
কে বলে পিরীতি ভাল। 
হাঁসিতে্ধীসর্তে : পিরিতি করিয়। 
জনম কাদিতে গেল ॥ ১০২|। 


কবি জ্ঞানদাস ১৪৪ 


জ্ঞানদাস এরই প্রতিধ্বনি করে লিখলেন -- 
সবাই বৌলয়ে পিবীতি কাহিনী 
কে বলে পিরীতি ভাল। 
কাজুর পিরীতি  ভাবিতে ভাবিতে 
পাঁজর ধসিয়া গেল। / 
পিরীতি মিবীতি তুলে তোলাইন্থ 
পিরীতি গুরুয়াভার । 
পিরাঁতি বিয়াধি যাবে উপজয় 
সে বুঝে না বুঝে আর ॥ ৬৯ | 
চণ্ডীদাস লিখেছেন, 
বধু কহিলে বাসিবে মনে দুখ । 
যতেক রমণী ধনী. বৈঠয়ে জগৎ মাঝে 
না জানি দেখয়ে তুয়া মুখ ॥ ১৪৯ || 
জ্ঞানদাসও অনুরূপ ভাষ। ও ছন্দে লিখেছেন, 
বন্ধু, কানাই কহিলে বাসিবা দুখ ! 
আর যত কুলবত্তী কুলের ধরম রাখে 
সে জনি হেরয়ে তুয়ামুখ।।  ৬৭॥ 
উভয় কবির মধ্যে এমন আরও সাদৃশ্য সহজেই দেখানো! যেতে পারে 1, 
তবে একটু অন্তরঙ্গ ভাবে লক্ষ্য করলেই উপলব্ধি করা যায়, চণ্ডীদাসের কাব্যে 
যেখানে ভক্তকবির আত্মলীনতার সুর তাকে সম্পূর্ণভাবে রৃষ্ণ-পাধিকা শ্রীরাধার 
সঙ্গে এক করে দিয়েছে, জ্ঞানদাসের পদে সেখানে অনেক ক্ষেত্রে, মে যুগের পক্ষে 
একাস্ত ছুল'ভ, ব্যক্তিক কবিসত্বার লিরিকধর্মী প্রেমবেদনাকে গ্রক।শ করেছে। 


১। (জ্ঞানদাদের কিছু সংখাক পদে অনস্তাচ্য বৈধব কবিদেরও প্রভাব লক্ষিত হয়। যেমন, 
বনু রামানন্দের 'বেলি অবসানকালে এক! গিয়াছিলাম জলে" পদটির আদর্শে ভার “একা কুন্ত 
কাথে করি বমুনাতে জলভরি' (২৬৭) পদটি রচিত হয়েছে। বিখ্যাত “মনের মরম কথা 
তোমারে কহিয়ে এখ1' (৪৭৫) পদটি বনু রামানন্দের “শাওন মাসের দে রিমি ধিমি বরিষে, 
পদের আদর্শে রচিক হয়েছে। জ্ঞানদাসেব “চাহ মুখ তুলি রাই চাত্র মুখ তুলি' ঈষৎ পরিবতিত 
ভাবে ক্ণদাগাত চিস্তামণিতে বছুনাথ দাস ভণিতায় পাওয় যায় । 


১৫৬ বৈষ্ব পদাবলী পরিচয় 


জানদাসের “সেই কারণেই তার পদগুলিতে কিছুট। ভিন্নতর স্বাদ আমাদের 

শ্বকীয়ত। চম্কিত করে তোলে । বৈষ্ণব পদাবলণ গানে, বিশেষ করে 
চৈতন্য-পরব্তাঁ ভক্তকবিদের গানে ব্যক্তিক প্রেমান্ভৃতির আত্তি গ্রকাশের অবকাশ 
কম। জ্ঞানদাস কিন্তু ভাব-বৃন্দাবনেব রাঁধাকষের ধর্মীয় জগতের ছবি অাকতে 
গিয়েও তারই ফাকে ফাকে আপন মনের নিভৃত ভাবনার স্পর্শে আমাদের 
চমকিত করে তোলেন। কয়েকটি উদাহরণ দ্বিয়ে আমাদের বক্তব্যকে স্পষ্ট কবার 
চেষ্টা করা যেতে পারে ।-- 


ইলনাকারী নাগর কান্ন কদস্বতলে বাধার মন চুরি কবেছে। 
এই বিল্ময়কব প্রেমান্ভূতি অনমুকরণীয় ভাষায় জ্ঞানদা্ 
প্রকাশ করেছেন,-_ 

আলো মৃুই জানিন। জানিলে যাইতাম না কদঘ্থের তলে। 

চিত মোব হবিয়া নিলে ছুলিয়! নাগর ছলে | 

রূপের পাথারে আখি ডুবিয়৷ রহিল । 

যৌবনের বলে মন হারাইয়া গেল ॥॥৯ 

ঘরে যাইতে পথ মোব হইল অফুবাণ । 

অন্তবে বিদরে হিয়। কি জানি কবে প্রাণ ॥ 

চন্দন চাদের মাঝে মৃগমদ ধানা | 

তার মাঝে হিয়্াব পুতলি রৈল বাদ্ধা॥ 

ফটি পীতবসন রসনা তাহে জড়।। 

বিধি নিরমিল কুল কলঙ্কের জোডা || 

জাতি কুলশাল বুঝি সব মোব গেল। 

ভূবন ভরিয়া মোর ঘোষণা রহিল ॥ 

কুলবতী হইয়। দুকুলে দিশ্টু দুখ | 

জ্ঞানদাস কহে দঢ় করি থাক বুক ॥ [১৫৮] 


জচিরস্তন কবি-হাদয়ের 
প্রকাশ 


--এপদের প্রথম ছয়টি পংক্তিতে যে প্রেমাতি অভিব্যক্ত হয়েছে আধানক থে 
কোনও রোমান্টিক কবি এমনটি প্রকাশ করতে পারলে গৌরব বোধ কবতেন। 
রূপের পাথারে আখি ডুবে যাওয়া এবং যৌবনের বনে মন হারিয়ে যাওয়ার মধ্যে 
প্রেমেয় অস্গীমতায় আত্মনিমজ্ঞনের এক অনির্বচনী উপক্কাধৃত অনুভূতি প্রকাশ 
পের়েছে। সাগরের সৌনদ্ষময় বিস্তৃতির সঙ্গে ক্চের শ্যাম দেহসৌন্াধের তুঙ্গনা 


কবি জ্ঞানদাস ১৫১ 


এবং গহন অরণ্যের নিবিড় শ্যামলিম রহস্তময়তার সঙ্গে প্রেমিকের যৌবন- 
বপ্ময়তার তুলনা,--এবং সর্বোপরি অনীম সাগরের থই না পেয়ে তাতে ডুবে 
যাওয়া এবং নিবিড় অরণ্যের মধ্যে পথ হারানোর অনুভূতির সঙ্গে রাধার দৃষ্টি ও 
চেতনার সংযোগ সাধনের দ্বারা কবি যৌবনান্ুভূতির অতলাস্ত নিবিড়তাকেই 
আশ্চর্যভাবে পরিম্ষ,ট করে তুলেছেন। এই চিত্রাঙ্কণে তিনি আর নিছক বুদ্দাবনের 
রাধারুষ্ণ লীলার রূপকার নন, সর্বকালের যৌবনের দূত তরুণ-তরুণীর জীবনে 
অন্গভূত আনন্দরহস্যময় প্রেমানুভৃতির,সহদয় চিত্রকর । সব উপমা দিয়েও যেখানে 
আর নাগাল পাওয়। যায় না তার স্ীক্চাশভঙ্গিও কি অনুপম! কাদ্বের তলায় 
সেই নাগরের রূপের পাথারে আখি ডুবে আছে, যৌবনের বনে মনটিকে হারিয়েছেন, 
সর্বরিক্ত রাধা এখন ঘরে ফিরবেন কিভাবে! “ঘরে যাইতে পথ মোর হইল 
অফুরাণ।'-_যেধানে কান রয়েছেন সেই কাশ্বতলায় হৃদয়ের সর্বন্ব রেখে শিখিল 
ক্লাস্ত পায়ে তিনি ঘরে ফিরছেন ।-_সে পথের বুঝি আর শেষ নেই ।__'অস্তরে 
বিদরে হিয়া কি জানি করে প্রাণ প্রাণ যে কেমন করে সেই অনির্বচনীয় 
অনুভূতি ভাষায় কি ভাবে ব্যক্ত করবেন তিনি ! কথা হৃদয়-বেদনার কতটুকুই 
বা প্রকাশ করতে পারে ! এই (তাবগভীর ব্যঞ্জনাক্জ হৃদয়রহস্তের অনির্ষচনীয়তার 
প্রকাশ জ্ঞানদাসের পদকে বৈষ্ণব ধর্মগোঠীর সীম! পেরিয়ে সর্বকালের, গ্রেমাকুল 
হৃদয়ের সামগ্রী করে তুলেছে] 
একটি পদে কালিন্দীকুলে রাধার জল আনার চিত্র একেছেন।-_ 
তরুমূলে কি রূপ দেখিস কালাকান্ত। 
যে রূপ দেখিন্নু সই স্বরূপে তোমারে কই, 
জল ভরিতে বিসরিচ ॥ 


জল ফেলিয়া যাই লোকলাজে ভয় পাই 
আপনা খাইয়। সই মন্ধ। , (১৬৩) 
কত সহজ অথচ কি গভীর প্রেমানুভৃতির প্রকাশ! কালারূপ দেখে আত্মবিদ্থৃত 
রাধা জল ভরতেই ভূলে গেলেন। জল ভরেও সে জল ফেলে দিয়ে আবার ভরে 
আনতে মন চায়, লোক লাজে ভয় পান। রাধাধ কি অপুর্ব আক্ষেপোক্তি) 


“আপনা খাইয়া দই মন্থু।-নিজের মরণের পথ করছেন জেনেও ছুমিবার 
এ-প্রেমের আকর্ষণ রোধ করবেন কি করে। 


১৫২ বৈষ্ুব পদাবলী পরিচয় 


বড় প্রেম নিছক ইন্দিয়বিলাসের উধের্ধে অলৌকিক প্রেম স্বপ্পের জগতে 
প্রেমিক প্রেমিকাকে উন্নীত করে তারই চমৎকার অভিব্যক্তি একটি পদে সথী 
কতৃক রাধার প্রতি প্রশ্নে গ্রকাশ পেয়েছে ।-7 
একলি মন্দিরে আছিলা সুন্দরী 
কোঁরহি শামর চন্দ। 
তবই তোহারি পরশ না ভেল 
এ বড় হৃদয়ে ধন্দ ॥" . ২১৪ | 
নিভৃত মন্দিরে শ্যামচাদকে কোলে নিয়ে ঞাজনে লন অথচ গুভাতে তার 
দেহে কোনও রতি চিহ্ন নেই দেখে সখিরা বিছ্রু্টি। দ্রাধা কৈফিয়ৎ দিচ্ছেন, 
সজনী ও কথ কষ্টিষী নয়। 
শ্যাম ন্ুনাগর গুণের ফ্বাগর 
পরিন্থ কোরে ঘুমায় &ঁ ২১৫ || 
বড় প্রেমে স্বপ্রমিলনের যে পরিপূর্ণতার আনন্দ সৌরভ, স্থল দেহজ রতিমিলনে 
রাধা তাঁকি করে ন্ষুপ্ন করবেন! এই অনুভূতির ধমীয় 
পৃথক তত্বব্যাখ্যা থাকতে পারে, জ্ঞানদাস কিন্ত যথার্থ প্রেম 
সত্তা থেকেই এটি উপলব্ধি করেছেন । গ্রেমের ক্ষেত্রে দেহজ 
রতির তুলনীয় স্বপ্ন মিলনের অথগুতাকে তিনি কতটা গুরুত্ব দিয়েছিলেন, বহু 
আলোচিত ছুটি প্রখ্যাত পদে তার আরও সাক্ষ্য রয়েছে। পদ ছুটি এখানে 
উদ্ধতিযোগ্য ।-- 


স্বপ্নমিলনের 
রোমাপ্টিক অনুভূতি 


[ক] মনের মরম কথা তোমারে কাহয়ে এথা। 

শুন শুন পরাথের সই। 

স্বপনে দেখিলু' যে শ্যামল বরণ দে 
তাহ] বিন্থ আর কারো নই ॥ 

রজনী শাউন ঘন ঘন দেয়৷ গরজন 
রিমিঝিমি শবদে বরিষে। 

পালক্কে শয়ন রঙ্গে বিগলিত চীব অঙ্গে 
নিন্দ ধাই মনের হরিষে | 

শিথরে শিখগু"রোল মত্ত দাতুর-বোল 
কোকিল কুহরে কুতৃহলে। 


কাব জ্ঞানদাস ১৫৩ 


ঝিজা ঝিনিকি বাজে ডাহুকী সে গরজে 
স্বপন দেখিলু' হেন কালে ॥ 

মবমে পঠল সেহ হ্বদয়ে লাগল লেহ 
শ্রবণে ভবল সেই বাণী। 

দেখিয়া 'তাহাব বীত যে কবে দারুণ চিত 
পিক্‌ বনু কুলে কামিনী ॥। 

রূপে গুণে বসসিন্ধু মুগছটা জনি ইন্ছু 
মালতীব মালা গল দোলে । 

বসি মোর পদতলে গায়ে হাত দেই ছলে 
“আম কিন বিকাইলু' বোলে ॥ 

কিব' যে ভুকব ভঙ্গ ভূষণ ভূষিত অঙ্গ 
কাম মো নয়ানেব কোণে। 

ভাসি হাসি কথা কয় পবাণ কাডিয়া লয় 
হুলাইতে কত বঙ্গ জানে ॥ 

বসাঁবেশে দেই কোল মুখে শাহি সরে বোল 
ধবে অধব পবশিল। 

অঙ্গ অবশ ডেল লাজ ভয় মান গেল 
জক্ীদাস ভাবিতে লাগিল ॥১ ৪৭ ॥| 


১) পদটি পৃৰবতর কবি বস্থ রামানক্টর নি্ম পদটি আদার্শ রচিত। তবে জ্ঞানদাঁশে নর, 


বন্ধ রামানঙোব পদে যে অপীম কৌনটকতাব আশ্চর্ব বপকথার জগৎ স্ষ্ট হয়েছে 
পদ প্রভাত রামাননে তার অর '্ষাণ আভাষটকু এসেছে মাত্র। তুলনার 
সুবিধার্থে রামানলের জুটি ধানে উদ্ধত করা গেল ।-_ 
ভোমারে কহিয়ে সাথ স্পুন-কাহিনী | 
পাছে লোকমাবে মোর ভুদা নাজানি।। 
শাওন মাষের দে রা্ুদু বরিধে 
নিন্দে তনু নাহিক বসন ॥ 
শ্যাম বরণ এক পুকম আহি মো 
মুখ ধরি করয়ে চুম্বন ।। 
বলি হুমধূর বোল পুন পুন দেউকণুর 
লাজে মুখ রহিলু সোড়াই। 
াপন। করয়ে পণ সবে মাগে প্রেমধম 


১৫৪ বৈষ্ণব পদাবলী 


প্রেমেয় স্বপ্র-বিভোরতার এক অত্যাশ্ঠধ অনুভূতির চিত্র এটি । ঘন শ্রাবণের 
অন্ধকার রাত, রিমিঝিমি বর্ধা, শিবিড মেঘ.গরজন ।-_-সুন্দরী পালস্কে বিগলিত- 
বসন হয়ে মনের হর্ষে নিদ্রাগতা রযেছেন। বাইরে মযুরের ডাক, দাছুরীর রোল, 
কুতৃহলী কোকিলের রব, ঝি'ঝির ঝিনিকি ধ্বশি, ডাছুকীর আকুল ন্বর। বাইরের 
পরিবেশটির নিখুঁত ছবিঃ ঘরের পালঙ্কাসীন হুন্দরীর নিখুত নিব্রিতা-চিত্তরূপ। 
এবারে স্বপ্নমিলনের বর্ণনাবস্ত। শ্রীরাধাব মরমকে আমন করে সে বসেছে, 
হৃদয়ে তার প্রেমের স্পর্শ লেগেছে, শ্রবণ তার মধুর বাণীতে ভরে উঠেছে। 
সে যে প্রেমের খেল। শুরু করল তা দেখে চিত্তে ষে আকাক্ষা জাগে কুলকামিনীর 
চেতনাকে সে ধিকৃত কবে। সেই বসিক পরম রূপবান আমারই পদতলে 
বসে ছলে গায়ে হাত দিয়ে অনুনয় কবে বলছেন, আমাকে বিক্রয় করছি, তুমি 
কিনে নাও।” সেই অপরূপ ভ্রু ভর্গ, ভূষণস্ভূষিত অঙশোভা, নয়ন-কোণের 
কাম মোহ, পরাণ কেড়ে নেওয়া হাসি,_অব্লাকে ভোলাতে কত রঙ্গই ন! 
জানে! এবারে পরম মিলন ক্ষণটি উপস্থিত। সে আর,গছভাষায় ব্যাখ্যার 
অবকাশ রাখেননি কবি 1-- 


রপাবেশে দেই কাল মুখে নাহি সরে রোল 
অধরে অধর পরশিল। 
তখন রাধার অঙ্গ অবশ, ল'জ ভয়ের বা মানের চেঙনাও হারিয়েছেন তিনি। এই 
প্রেমের তৃণ্ধ পূর্ণতার বোধ ন্বপ্নেব রূপকথার জগতেই সম্ভব,- নিষ্ঠুর বাস্তবের 
জাগরণ চেতনার জগতে তার স্থান কোথায় ! সেই ন্বপ্র-মিলনের ম্বর্গ থেকে র্চ 


বলে কিন যাচিক্স। বিকাই | 
চমকি উঠিলু জগ বাপিতে বাপিতে সি 
যে দেখিলু সেহ নহে সতি। 
আকুল পরাণ মোর ছু-নয়নে বহে লোর 
কহিলে কে যায় পরতীতি ॥ 
কিব1 সে মধুর বাণী অমিয়ার তরঙগপী 
কত রঙ্গ ভলিম! চালায় । 
কহে বনু রামানন্দ আনন্দে আছিল নিন্দে 
কেন বিধি চিয়াইল তায় ॥ 
মজুমদার  যোড়শ শতকের পদাবলী £ ৮৮ প,] 


কবি জ্ঞানদদাস ১৫৫ 


বাস্তব জাগরণের আগতে বিচ্যুতির চিন্রটিও আর একটি পদ্দে চমৎকার ফুট- 
উঠেছে। _ 


টা [খ] পরাণ বন্ধুকে স্বপনে দেখিলু বসিয়া শিল্পর পাশে। 
বঞ্চনার আর 

হি 
চি নাসার বেশর পরশ করিয়া ঈষৎ মধুর হাসে ॥ 


পিয়ল বরণ বসন খানিতে মুখাশি আমার মোছ্ছে। 
শিখান হইতে মাথাটি বাতে বাখিয়? শুতল কাছে ।। 
মুখে মুখ দিয়া সমান হইয়া বন্ধুরা করল কোরে। 
চরণ উপরে চরণ পসারি পরাণ পাইলু বোলে । 
অঙ্গ পরিমল ন্্গন্ধিচন্দন কুস্কুম কস্তরী পার!। 
পরস করিতে রস উপজিল জাগিয়। হইলু হারা ॥ 
কপোত পাখীরে চকিতে বাটুল বাজিলে যেমন হয়। 


চণ্ীদাস কহে এমতি হইলে আরকি পরাণ রয়'।১ 
|| ৪৯৭ || 


রাধা সথিকে বলছেন, পরাণ বন্ধুকে স্বপ্নে দেখলাম, তিনি শিয়রের পাশে বসে 
নাকের বেশর স্পর্শ করে ঈষৎ মধুর হাসছেন । তার পাঁত বসণটি 1দয়ে আমার মুখ 
মুছিয়ে দিলেন শ্থান থেকে আমার মাথাটি তার বাহুতে রেখে কাছে শুলেন। 
মুখে মুখ রেখে সমান হয়ে বন্ধু আমায় ফোলে করলেন। আমার চরণের উপর 
চরণ প্রসারিত করে “পরাণ পাইলু; বললেন। তার অঙ্গ বাস ম্বগন্ধি চণ্দন 
কুঙ্কুম কন্তরীর স্তায়। তিশি স্পর্শ করতেই রস উদ্রিন্ত হল। (জেগে উঠেই সেই 
মিলন স্থুখ থেকে বঞ্চিত হ্াম। সেই ন্বপ্রালিঙ্গন থেকে জাগরণের বিচ্যুতি 
কেমন ৭-_ 
কপোত পাখীরে চকিতে বাটুল বাজিলে যেমন হয়। 
পলীপরিবেশে পাখিদের জীবনে উপলব্ধ স্ুপারচিত দৃশ্ত থেকে কবি এমন 
সার্থক উপমাঁটি সংগ্রহ করেছেন । 
খুটি পদের সুরের পাথক্য লক্ষ্যণীয়। প্রথমটিতে তৃপ্ত স্বপ্র-মিলনের মধুর 
বিবশতার স্বাদ, দ্বিতীয়টিতে পরম মিলন মুহুর্তে শ্বপ্র-আগরণ জনিত হতাশার কঠিন 


১। পদরত্বাকরে এই পদটি 'ষছুনাথ ভণিতায় লিখিত হয়ছে । সতীশচগ্র রায়. 
পদটি চণ্তীদাসের ধলে অনুমান করেছেন৷ কিন্তু দ্বপ্ন রোমান চিন্ত্ররে প্রবণতা বিচারে, সহজ 


থচ প্রাণম্পর্শী নৃতন উপমা ব্যবহারে-বৈশিষ্ট্যে পদটি জ্ঞানদাসের বলেই অনুমিত হয়। 


১৫৬ বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় 


বেদনছুভৃতি। উততয় পদ্দেই কৰি স্বপ্নচেতনার রোমান্সকে রূঢ় বাস্তবের তুলনায় 
অনেক বেশী আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। রোমান্টিক কবি স্বপ্লাবেশের আবও ছবি 
একেছেন (দ্র, ২১৬, ৪৬৯, ৪৯৯) তার এই অন্থপম চিত্রগুলি রবীন্দ্রনাথের 
অঙ্গুরূপ ভাবের কবিতাকে (তুলনীয় স্বপ্ন ১ কল্পন ) ম্মবণ করিয়ে দেয় ॥ 
ম্যাথু আনেশল্ড যে ছুটি মাহ্থঁষেব বিরহের অনুভূতিকে ছুটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের 
বিরহানুভূতিয় মধ্যবতী লবণাক্ত সমুদ্রেব সঙ্গে তুলনা কবেছেন, রবীন্দ্রনাথ তার 
৬ মেঘদূত বিষয়ক প্রবন্ধ ও কবিতায় যে বিবহেব ব্যাখ্যা 
করেছেন ২ ভারতীয় প্রান সাহিত্যিকদের কাছে সে বিরহ একান্ত অজানা 
ছিল মা। কালিদাসের কাবো একাধিক ক্লৌকে তাৰ পবিচয় কয়েছ্ছে। 
প্রেমবৈচিত্তোর রসান্ভূতিতে বৈষ্ণব পদ কাবেবাও সের্বিবহ চেতনাকে প্রকাশ 
করতে চেয়েছেন । জ্ঞানদালেব একাধিক পদে 'এই বিবহাঙ্গভূতির বোমান্টিক 
প্রকাশভঙ্গ লক্ষিত হয়। প্রাগাঙ্গক দুটি উদাহরণ তুলছি এখানে,__ 


[ক] শিশুকাল হৈতে বন্ধুব সহিতে 
পবাণে পরাণে গেহা। 
নাজানি টিলাগি কো বিহি গল 
ভিন ভিন করি দেহা।। &: 


আমাব অঙ্গের বসণ সৌবভ 
যখন যে দিকে পায়। 
বাছ পঙ্গাবিয়া বাউল হয় 
৩খন সে দিকে ধায়।। ২২১ || 


[খা হিয়ার উপর হৈতে শেজে ন। ছোঁয়ায়। 
বুকে বুকে মুখে মুখে বজনি গোঙায় ॥ 
নিদের আলসে যদি পাশমোডা দিয়ে। 
কি ভেল কি ঙেল বলি চমকি উঠয়ে ॥ 
হিয়ায় হিয়ায় এক বয়ানে বয়ানে | ৬ 
ন।সিকা নাসিকাব 'ণক নয়ানে নয়ানে ॥ 
ইথে যদি মুঞ্রি তেজি দীঘ নিশাস। 
আকুল হইয়া পিয়া! উঠয়ে তবাস ॥ ২৩৫ ॥| 


২। প্রত্যেক মানুষেব মধ্যে গতলম্পর্শী বিরহ । আমবা যাহার সহিত মিলিত হইতে 
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টি পদেই ছুই ভিন্নতব দেহ-কারাগারে আবদ্ধ হ্থায়ের একাত্ম হওয়ার 
রোমান্টিক প্রেমাকুলতার প্রকাশ পেয়েছে। )ছোট ছেট ব্যঙীনাময় অন্কুভাব চিত্রণে 
সেই আতি লেখক অপূর্বভাবে প্রকাশ করেছেন। [চতীদাসে আমরা সহজ তন্ময়- 
তার সুর পাই বটে, কিন্তু সে যেন ভক্ত সাধকের দেবতার উদ্দেশ্তে নিবেদিত 
সংগীতাঞ্জলি ॥ সেখানে সর্বতাগা বৈরাগিনী রাধারুষ প্রেমাকুল হয়েছেন 
কোনও ভগবং-প্রাপ্তির অলৌকিক অনুভূতিতে । সে অনুভূতি সহজ, আস্তরিক, 
ভাব-তনময়) জ্ঞানদাসের আলোচ্য পদগুলিতে ভাব তক্ময়তা রয়েছে সত্য, তবে 
সেই সঙ্গে রোম।টিকতার প্রেম-ম্বপ্লাবেশ মিশ্রিত রয়েছে । সুলতা পরিহার করে 
প্রেমান্ভূতি যে অপীম আননময় ম্বপ্ললোকে নিয়ে যেতে পারে জ্ঞ।ন্গাসের পদে 
তারই চকিত শিহরণ-মিশ্র ভাবরূপ দেখতে পাওয়া যাঁয়। এ প্রেম ইজ্জিয়জ 
মিলনজাত নহে) ইন্জিয় খিলনে যে অঙ্গীম প্রেমন্বপ্ের পরিতৃক্তি ঘটেনা এ-যেন 
সেই কল্পবিরঙের ব্দনামিশ্িত আনন্দলোকের বার্তা বন করে আনছে । বোধ 
হয় সেই কারণেই জ্ঞানদাসের এই রোমান্টিক লিরিকধর্মী কবিত্ব গ্রতিভার গ্রৃতি 
রবীন্ত্রণাথের এ তট! আকর্ষণ ছিল। এই মানবীয় প্রেম-রোমান্টিকতার অনুভূতিতে? 
জ্ঞানদাস মধ্যযুগের বৈষ্ণব কৰি হয়েও আমাদের একান্ত কাছে আসতে পেরেছেন। 
এখানেই অন্ত বৈষ্ণব কবিদের থেকে তার স্বাতত্থয || 

এবারে কবির এ-প্যন্ত প্রাপ্ত পাচ শতাধিক পদের বিময়বস্তগত কিছুটা 
বিশ্লেষণ কর যেতে পারে। চণ্তীদাপ বিগ্যাপতির তুলনায় চৈতন্য পরবর্তা 
কবিদের পদে বিষয় বৈচিত্র্য অনেক বেশী । শব প্রধান কারণ, তখন গোঁডীয় 
বৈষ্ণব দর্শন ও রসতত্বের ভিত্তিতে বহুবিধ পালাগানের উত্তব ভয়েছিল। ভক্তকবির! 


চাহি মে আপনার মান সরোধরের অগম তীরে বাস করিতেছে ।*"*আমিই বা কোথায় 
আর তুমিই বা কোথায়! মাঝখানে একেবারে অনন্ত। কে তাহা উত্তীর্ণ হইবে। অনন্তের 
কেঞ্জুবতী সেই প্রিয়তম অধীনশ্বর মানুষটির সাক্ষাৎ কে লাভ করিবে !*"কিস্তু এক খা মনে হয়, 
আমর! যে কেনো এফ কালে একত্র এক মানসলোকে ছিলাম ; স্থানে হইতে নির্বাসিত 
হইয়াছি। তাই বৈধ কবি বলেন, তোমার হিয়ার ভিতর হইতে কে কৈল বাহির ।...তাই 
পরম্পরকে দেখি! চিত্ত স্থির হইতে পারিতেছে না; বিরহে বিধুর, বাসনায় ব্যাকুল হইয়া] 
পড়িতেছে ।'--[ রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন সাহিত্য £ মেঘদূত |] 


১৫৮ বৈষব পদাবলী পরিচয় 


রূপগোস্বামীর তক্তিরসামূত সিন্ধু ও উজ্জবলনীলমণির বসতত্বের আদর্শে ভিন্ন ভিন্ন 
পদের বিষয়গত রসেব বা নায়িকা গ্রকরণেব পদ রচন1 করতেন। জহানদ।সের 
শ্রেণী-বিন্যাস পদাঞ্লীকে বিষয়বস্ত বিচাবে শিষ্নরূপ শ্রেণীভাবে বিন্তুম্ত কর! 
যেতে পাবে ।--(ক) গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ বিষয়ক পদ এবং গৌরচন্দ্রিক1 পদ, 
(খ) কৃষ্ণরাধাব বাল্যলীল] বিষয়ক পদ, গে) বয়ঃসন্ধি পূর্ববাগ, সখিশিক্ষা ও 
নবোঢ়া-মিলনের পদ) (ঘ) দান ও নৌকালীলাব পদ, (উ) রূপানুরাগের পদ, 
(চ) অভিসাব-পদ, (ছ) মান-পর্ধায়ে বাসক সঞ্জিকা, খণ্ডতা ও কলহাস্তবিতা। 
নায়িকা বিষয়ক পদ, (জ) ব'শীশিক্ষাব পদ, (ঝ) অঙ্থবাগ, বসোদ্গাব ও 
আক্ষেপাচ্ছবাগের পদ, (ঞ) মিলন ও রাসেব পদ, (ট) মাথুর ও ভাবসম্মেলনের 
পদ, (5) আত্মনিবেদনেব পদ | 
সবগুলি শ্রেণীভাগের বিস্ত ত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। মুখ্য কয়েকটি 
পদ অবলম্বনে কবি প্রতিভার পরিচয় নেওয়ার চেষ্টা কর! যেতে পারে। 
(ক) টচতন্ত পরবর্তাঁ ভক্তকবিবা1 গৌবাঙ্গের অবতার লীলা অবলম্বনে 
/ বু পদ লিখেছেন। এই জাতীয় পদে জ্ঞানদাসের প্রতিভার 
স্টবর্সবিষযক বিশেষ ক্ফুবণ হয়নি। এব মধ্যেও একশ্রেণীর পদে তন্ববিষয়ক 
বর্ণনাব আধিক্য। অপর একশ্রেণীর পদে কৃষ্ণ-লীলার বিভিন্ন 
চিত্র বর্ণনা পালাগানের উপযোগী “গোব্চন্দ্রিকা'র এই | দ্বিতীয় শ্রেণীর পদগুলি 
প্রাসঙ্গিক পালাগানেব আসবে ভূমিকারূপে স্থচনায় গাওয়ার উদ্দেশ্তে রচিত। 
প্রথম একটি তত্ববিষয়ক পদের নিদর্শন তোল! যেতে পাবে ।-- 
পুববে আছিল! প্রিয়া রাধা গুণবতী। 
একে গদাধর সঙ্গে অধিক পিবীতি ॥। 
অস্তরেতে শ্যাম হেমশ্ববণ উপরে । 
অধিক উজর ভেল পুলক-নিকরে ॥। 
বড অপরূপ গোরাচান্দ অবতার । 
জগতে উদ্দিত ফিরে করুণা আকার ॥ 
বায় রামানন্দ শ্রীনরহবি দাস । 
গোগীর স্বভাব ভাব সবে পরকাশ ॥ 
গৌর প্রেমে ভাসল জগতের লোক। 
আনন্দে মোর্দিত সব নাহি দুখ শোক ॥। 
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ংকীর্তন রসে সব গৌর-গুণ-গাই। 
পড়ল স্ুথের সিন্ধু অবধি না পাই ॥ 
আকিঞ্চনে অধিক ভকতি রতি দেল। 
সবে জ্ঞানদাস ইথে বঞ্চিত ভেল | ৭৮] 


বন্দাবন-লীলায় কৃষ্ণ বাধাকে প্রিয়রূপে পেয়েছিলেন, নবদ্বীপ লীলায় গদাধরের 
সঙ্গে গৌর।ঙ্গের প্রেম। তিনি অন্তবে শ্যাগ, বহিরজে স্বর্ণবরণ ; প্রেম-পুলকে 
সেই রূপ আরও উজ্জল হয়েছে । জগতে প্রেম-করুণা বিতরণের অন্য গৌরাজ- 
অবতারের আবির্ভাব। রায় রামানন্দ, নরহরিদাস প্রভৃতি গোপীভাবে 
লীলাবিস্তারের সখীরূপে মর্ত্যে এসেছেন । জগতবাপী গৌব-প্রেমানন্দে শোক 
দুঃখ ভূলে গেছে । সকলে গৌরাঙ্গ-গুণ-সংকীর্তন গাইছে, তাদের সুখের অবধি 
নেই। তিনি অকিঞ্জনকেই অধিক প্রেমভক্কি বিতরণ করেন । কেবল জ্ঞানদাসই 
এই সুখ থেকে বঞ্চিত হলেন। এখানে গৌরাঙ্গ আবির্ভাব-তব, নবদ্বীপ লীলার 
সঙ্দীদেব সথিভাব এবং সবশেষে কবিব আক্ষেপোক্তি পদটির তত্ব ও তথাগত 
মূল্যবৃদ্ধি করেছে । 

নবদীপ-লীলায় শ্রীরুষ্ণ স্বয়ং গৌরাঙরূপে এবং অৈত, নিত্যানন্দ প্রভৃতি 
সঙ্গীরা কেউ শিব, কেউ বলরাম ইত্যাদি অবতাররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে 
কবিকর্ণপুরের "গৌর গণোদেশদীপিকা'য় বিত্ত হয়েছে, জ্ঞানদাস এই ধারার 
অনুদরণে নিতা।নন্দ বর্ণনার পদ রচন1 কবেছেন। একটি পদে বলেছেন, 


পুরবে গোবরধন ধবল অনথজযার 
জগ-জনে বলে বলরাম। 

এবে সে চৈতন্যগঙ্গে আইল কীর্তন রঙ্গে 
আনন্দে নিত্যানন্দ ধাম ॥ ৮৩ || 


একটি পদে নৃত্যরত নিতানন্দের ছবি এ কেছেন,_ 

আরে মোর আরে মোর নিত্যানন্দ রায়। 

আপে নাচে আপে-গায় ঠতন্য বলায় ॥ 

লম্ষফে লক্ষে যায় নিতাই গৌরাঙ্গ আবেশে । 

পাপিয়া পাষগু-মতি না রাখিল দেশে ॥ ৮৫ | 
নিত্যানন্দ গোষ্ঠীর ভক্তকবি আরও কয়েকটি' পদে বলরাধ*অবতার নিতাই-এর 
সজীব চিন্রাঙ্কণ করেছেন। 


১৬০ বৈষব পদাবলী পরিচয় 


গৌরাজ কৃষ্ণ অবতার । বহিরঞ্গে রাধারপ নিয়ে অস্তরঞ্গে কৃষ্চই নবন্ধীপ- 
লীলায় আবিভূতি হয়েছিলেন_-এই তত্বেব আলোকে চৈতন্-পরবর্তী কবিরা 
রুষ্ণ-বিষয়ক কীর্তন পালাভাগেব হ্থচনায় অন্তরূপ ঠচতন্য-লীলার পদ ভূমিকা বা 
গৌবচন্জ্রিকা রূপে ব্যবহারেব জন্য বচন! কবতেন। জ্ঞানদাসেব কয়েকটি উৎকৃষ্ট 
গৌরচন্দ্রিকার পদ বয়েছে। 


পূর্বরাগ বিষয়ক একটি গৌবচন্দ্রিকা পদে বাধাগুণ-বিভোব কৃষ্ণের ভাবমুতিতে 
চৈতন্যকে চিত্রিত করেছেন ।-_ 


অপরূপ গোরাচানে। 

বিভোব হইয়া বাধাব প্রেমে 
তাব গুণ কহি কান্দে ।। 

নয়নে গলয়ে গ্রেমেব ধারা 
পুলকে পূরল অঙ্গ । 

খেনে গবজয়ে খেনে সে কাপয়ে 
উথলে ভাব তবর্গ ॥ 

পাবিষদগণে  কগযে যতনে 
রাধাঁৰ প্রেমেক কথ'। 

জ্ঞান্দাস কহে গোবাঙ্গ নাগব 
যে লাগি আইল এথা ॥ ১১৭ || 


আবার রাধাতাবে অন্ুবাগিণা কৃষ্ণ-গিলনোৎ্সুকা গৌবাঙ্গেব ভাবমৃত্তিটিও একটি 
পদে চমত্কার এ কেছেনত 9 


সহচর অগ্জে গৌর অঙ্গ হেলাইয়া | 

চলিতে না পারে খেলে পড়ে ধৃবছিয়া ॥ 

অতি দূববল দেহ ধরনে না যাঁয়। 

ক্ষিতিতলে পড়ি সহচব মুখে-চায় | 

কোথায় পবাণ শাখ খলি খেনে কাদে । 

পূরব বিরহ জরে থিব নাহি বাদ্ধে।। 

কেনে হেন হল গোরা বুঝিতে ন1 পারি। 
জ্ঞানদাস কহে নিছনি লৈয়া মবি || ৪২৫ || 


কবি জঞানদাল ১৬১ 


গৌবচক্জিকা পর্ধারে বাসন সাজ্জকার আর একটি চিত্র উচ্ত করা ঘেতে পারে ।-_ 
কি লাগি গৌর মোর। 
নিজ রসে ভেল ভোর 
অবনত করি মুখ। 
ভাবয়ে পুরুব দুখ ॥ 
বিহি নিকরুণ ভেল। 
আধ নিশি বহি গেল॥ 
জ্ঞণ্দাস কহে গোরা ॥ 
নিজ রগে ভেল ভোরা॥॥ [৩৮*] 


এ-পদ্ড? ক 
না দগডলে ঠিক গৌরাঙ্গ জীবন আধ্যায়িকা বিষয়ক 
কৃষ্ণরাধার প্রেমালেখা পহে। ভক্তের ভাবদৃষ্টিতে নববন্ধীপের ভাব-বৃন্দাবনে 


্রকুষটৈশুন্যের প্রেমলীলায় রাধারুষ্জ লীলারই পু্রাবুি 
প্রত্যক্ষীকরণ। 


(খ) কৃষের জন্ম ও গোষ্টলীলার পদ এবং রাধার বাল্যলীলার পদ 
রচনায় জ্ঞানদাধের আখ্যাগ্লিকাধর্মী কাহিনী বিন্যাসের 
প্রবণত। লক্ষিত হয়। ডঃ মজুমদারের গ্রন্থে উক্ত বিষয়ক 
৪৭টি পদের মধ্যে মাত্র একটিতে 'ব্রজবুলি' ব্যবহৃত হয়েছে। 
বাকী সমস্ত পদগুলিই বিশ্তুদ্ধ বাংলা পয়র ও ত্রিপদী বন্ধে রচিত হয়েছে । 
কৃষ্ণ জন্মলীলার পদ রচনায় কবি ভাগবতের কাহিনী অবলম্থন করেছেন। 
এ পদগুলিতে কবিত্বের উল্লেখযোগ্য মোপিকত। লক্ষিত হয় না। তবে রাধার 
বাল্যলীল! বিষয়ক পদে বাৎসল্য রসের উৎকর্ষ লক্ষিত হয়। 


জন্ম ও বাল্য (গোষ্ঠ) 
লীলায় পদ 


একটি পে রাধা-জননী কীতিদার কাছে কোনও প্রতিবেশিনী রাধার 
রূপবর্ণন। করছেন, 


এ তোর বাপিক। চাদের কলিকা 
দেখিয়া! জুড়াবে আখি। 


হেন মনে লয় এ হেন রূপক 
পদ্ধুকা করিয়া রাখি ॥ 


৯১ 


১৬২ বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় 


স্বরূপ লক্ষণ অতি বিলক্ষণ 
তুলনা দিব বা কিয়ে। 
মহাপুরুষেব প্রেয়সী হইবে 
সোঙবিবা যাঁদ জীয়ে ॥ 
তুহি'তা বলিয়া দুধ ন1 ভাবিহ 
ইহ উদ্ধাখিবে ব*শ। 
জ্ঞনিদাস কয় শুন্যাছি কমলা 


ইহাব অংশের ত*শ॥ [৮] 
পাক্ষণীয়, এখানে “মেয়ে য্দি বেঁচে থাকে? মনে রেখ, সে মহাপুরুষেব প্র য়পী হবে'__ 
এ৯ঈ "্মাশীর্চন এবং “মেয়ে হয়েছে বাল দুঃখ কবোনা,_-এব দ্বাবাই তোমার 
বংশোদ্ধীব ০বে”_এই সাত্বনা বাণীর মধ্যে সে প্রিনের বাংলাদেশের সমাজেষ 
হুবিটি কেমন ফুটে উঠেছে। 


শ্রীবাপাৰ বাল্যলীল। বিষয়ক অপব দু'টি পদে বাৎসল্য লীলাব একটি 
আখ্যায়িকা সুনব বণধিত হয়েছ | ঞুথম পদে উতৎকন্ঠিতা জননী কীতিদা 
মনেকঙ্ষণ পব কন্ঠাকে দেখতে পোয় গম করছিল) 


বিভান হহতে কাহার বাটিতে 
কোথা গিয়াছিল' বল। 

এ ক্ষীব মোদ্নক চিনি কদলক 
কে তোব আচবে দেল ॥ 

অগোব চন্দন কন্তরী কুম্কুম্‌ 
কে রচিল তোব ভালে। 

কে বান্ধিল হেন বিনোদ লোটন 
নব মল্লিকার মাল । 

অলক তিলক ললাঁট ফলক 
কে দিল চম্পক দাশ। 

জ্ঞানদাস কহে সব বিববণ 
কহ জননীয় ঠাম।। [৯] 

এর উত্তরে সবল! বালিকা বাধা যে কথ! বললেন তা বিশেষ তাৎপর্যময় !._ 


কবি জ্ঞানদাস ১৩৩ 


মাগে। গেছ খেলাবার তরে। 


পথে লাগি পেয়ে এক গোয়ালিনী 
টলৈয়। গেল মোরে ঘরে ॥ 

গোপ রাজরানী নন্দের গৃহিনী 
যশোদা তাহার নাম। 

তাহার বেটার রূপের ছটায় 
জুড়ায়ল মোর প্রাণ ॥ 

কি হেন আকুতে তার বাম ভিতে 
লৈয়া বসায়ল মোরে। 

এক দ্দিঠে রি তাহার আমার 
রূপ নিরীক্ষণ করে ॥ 

বিজুরী উজোর মোর অঙ্গথানি 
সেহ নব জলধর। 


সুমেল দেখিয়। দিবাকর ঠাঞ্ডি 
কি হেতু মাগল বর ॥ 


তবে মোর গোরা গ] খানি মাজিয়। 
লাস-বেশ বনাইয়া | 

হরধিত মোরে পাঠাইল। দেখ 
এসব আচরে দিয়া | 

ঝিয়ের কাহিনী শুনি গোয়ালিনী 
মুচকি মুচকি হাসে । 

কত স্ধারস হিয়ায় বরিষে 


কহে কবিজ্ঞানদাসে || [১০] 
কষ-জননী যশোদার রাধার প্রতি অনুরাগ, বালক কৃষ্ণের প্রতি বালিকা 
রাধার সহজাত আকর্ষণ এবং যশোদা-কতৃ'ক বালক-বালিকার “মুমেল” দেখে 
ভার্দের মিলিত করবার আকাঙ্ষা,-__ছেট্র রাঁধার মুখে বালিকান্ুলভ বর্ণনাভঙ্কিতে 
কবির এই চিত্রাঙ্কণ সার্থক হতে পেরেছে। 
গোষলীলার বর্ণনান্ বলরামদাসের কৃতিত্ব সর্বাধিক। তবে এখানেও, 
জ্ঞান্দাস পথ্য ও বাৎসল্য রসের সংমিশ্রণে কয়েকটি সার্ক পদ? লিখেছেন। 


একটি উদ্ধৃত কর] গেল ।-_ 


১৬৪ বৈষব পদাবলী পরিচয় 


আারপীক চস 


গোপবালকেবা সখা কষ্চকে বলছেন,- 
গোপাল যাবে কিনা যাবে আজি গোঠে। 


এক বোল বলিলে আমরা চলিয়া যাই, 
গোধন চলিয়া! গেল মাঠে ॥। 

উচ্চগ্ দেখিয়! বেলা, ডাকিতে আহম্ু মোবা, 
যতেক গোকুলের বাখ জান। 

একেলা মন্দিব মাঝে আছ তুমি কোন কাজে 
এ তোমার কোন ঠাকুবান ॥ 

যদ্দি বা এভিয়া যাই অস্তবেতে ব্যথা পাই 

যাইতে কেমণে প্রাণ ধবি। 
না জানি কিগুণ জান সদাই অন্তরে টান 


ফিল আধ ন]। দেখিলে মবি ॥ 
মাথেতে ছিদঈন দড় . হাখেতে কনক লি 
বাব হইলা বিহাবেব বেশে। 
সকল বালক লৈয়। যমুনার তীবে যাইয়া, 
জ্ঞানদাস ছিল তার শেষে | [৮৮] 
কাহিনীধর্মী পদ রচনায় জ্ঞানদাসেব যে কিছুটা প্রবণতা ছিল আলোচ্য পদগুলিতে 
তাব পবিচয় পাওয়] যায় ।» 
জ্ঞানদাস দ্বাদশ গোপালের নামে পৃথক পৃথক পদও রচন। কবেছেন। জেখানে 
কবিত্বের বিশেষ স্ফরণ হয়নি । 


শপ 


১। কলকাত। বিশ্ববিষ্ভালয়ের ভ্রীহরেকৃফ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং ডঃ শ্রীকুমাৰ বন্দ্যোপাধ্যায় 
লম্পাদিত 'জ্ঞানদাল পদাবলী র পরিশিষ্টে 'যশোদার বাৎদল্যলীল- বিষয়ক পাল পুথি 
মু্রিত হয়েছে । সম্পাদকদ্বর অবশ্ঠ পদগুলি জ্ঞানদাসেব রচিত্ত নয় বলেই মনে করেন। 
ডঃ মন্কুমদার এই পালাটি 'জ্ঞানদান ও তাহার পদাবলী" গ্রন্থে বাদ দিয়েছেন। কাঁহনীধর্মী 
রচন। হলেও আভ্যন্তরীণ নানা! প্রমাণে এইটির অকৃত্রিমতায় বিশেষ সঙ্গেভ জাগে । এ 
আলোচনাউঈফুঁক্ পালাটি পরিহার করা হল। 


কবি জ্ঞানদাস ৯১৫ 


(গ) বয়:সদ্ধি, সখিশিক্ষা ও নবোঢামিলনের চিত্রাঙ্ছণে জ্ঞানঞাস যে 
বিষ্ভাপতিকেই অনুসরণ কবেছেন ইতিপূর্বে তার আলোচন' 
বয়ঃসন্ধি, পূররাগ, শিক্ষাথী-কৰি প্রবী 
সথিদিকা লো করেছি। এ-পদগুলিতে তরুণ শিক্ষাথী-কবি ণ 
মিলনের পদ. বিদ্যাপতিকেই ভাব, ভাষ! ও ছন্দেব দিক থেকে আদর্শরূপে 
গ্রহণ কবেছিলেন, কিন্তু পূররাগের পদরচনাকালে কবি 

আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়েছেন জন্দেহ নেই । 


একটি পন্দ কষ্ণা্বাগিনী বাধাকে সথীবা শ্মন্থযোগ করে বলছেন, _ 
চঞ্চল মন স্থকিত নয়ান 
আবেশে অঙ্গ এল্যালি। 
ঘবেব বাতিরে তিলে শতবার 
কোন বা দেবা পায়লি ॥। 


ইকি বিপবীত চিত চমকিত 
লোকজন সব হাসালি। 

এই পথে নিতি করে আনাগোন। 
মজি গুরুজন] আনালি || 

গোকুল নগবে প্রতি ঘরে ঘরে 
তোবে বলে রাজ দুলালি। 

রাতাউতপল নয়ান যুগল 
কেন্দে কেন্দে আখি ফুলালি ॥। 

একে কুলবালা মহজে অবলা 
এত দূবে কেন আইলি। 

এই রাজপথে কেহ নাই সাথে 
কলম্কিনী শাম ধরালি । 

বন্ধু গেল চলে ডা্ায়' কেনে 
চা'তকিনী পাবা বহলি। 

জ্ঞান্দাস ভণে  নিবোদ চরণে 
শুন বৃষভানু ছুলালি॥ [১২১] 


১৬৬ বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় 


জালগাসের চিত্রাঙ্ছণ দক্ষতায় রাতা-উতপল, স্থির নয়না, এলায়িতা দেহী, 
রাজপথে দপ্ডাক়মানা চাতকিনী-পাধা রাধার ছবিটি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। 
বিষ্ঞাপতির রাধ। থেকে জ্ঞানদাসের এই বাধা কিছুটা শ্বত্র। বিদ্যাপতির রাধা 
লোকচস্র আড়ালে রাতেব অন্ধকারে অতিসারে যান। জ্ঞান্দাসের রাধা 
প্রেমে লোকলক্জ। তুলেছেন । আবেশ-বিহবলতায় তিনি রাজপথে ছুটে এসে 
চাতকিনীর মত নাড়িয়ে বন্ধুর চলে যাওয়া দেখলেন ।২ সথিরা এই রাধার 
গ্রতি স্নেপূর্ণ অনুযোগ করছেন। কবিও সথিদের মধ্যে স্থান করে নিয়েছেন। 
তাদের এই গ্নেহ তিরস্কারের মাধুষ,_-প্রচ্ছন্ন অনুরাগ উপভোগ্য । 
ছোট ছোট বর্ণাঢ্য তূলিব টা?ন অনুপম ছবি ফুটিয়ে তুলতে জ্ঞানদাসও অপু 
দক্ষত] দেখিয়েছেন । কৃষণকে দেখে রাধাব দেহ-মনে যে বৈলক্গণ এসেছে সাত 
বর্ণনায় সখার! তাব উল্লেখ কবে রাধাব কাছে এর কারণ জানতে চাইছেন, 
রাই এমন কেন বা হইল]। 
কিরূপ দেখিয়া! আইল] ॥ 
এসানাব ববণ তচু। 
কাজর ভৈ গেল জনু ॥। 
নয়নে বহয়ে ধাবা। 
কহিতে বচন হারা || 


এর পর কবিব ভণিতাটি নুন্দব-__ 
জ্ঞানদাস মনে জাপ। 
কছিলে ঘুচিলে তাপ ॥ [৯২৩] 


জ্ঞানদাস মনে মনে জল্পনা কব্নে, সখিদেব কাছে বাধার মনের বোনাঢি 
ব্যক্ত করাই শ্রেয়, তাতেই তাপ ঘুচবে, মন হালকা হবে। 

পূর্বরাগে সখী 'দীঁত্যের আও একটি পদ । রাধার সঙ্গে দেখ! কবে এসে খী 
কুষ্ণকে বলছেন,-_ 


২। তুলনীয়, “ওগো মা, রাজার দুতাল গেল চলি মোর হকের মুখ দিয়]।” [ রযীন্দ্রনাথ* 
খেয়13 শীভঙ্দণ ] 
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হাম যাইতে পথে ভেটলি গোরী । 
তুয়। পরথাব কয়লি কিছু থোবি | 
সজল শয়নে ধণী মঞ্জু মুখ হেরি। 

আরতি রহল কহুব পুন বেরি ॥। 


পুলকি বহল তন গুন পবসঙ্গ। 

নীপ নিকরে কিয়ে পুল অনঙ্গ ।। 

অধর শুকাধল দীঘ নিশ্বাস । 

জন অনুরোধে ঝাপল নিজবায ॥ [১২৮] 


পখে যেতে গৌরীর সঙ্গে দেখ| হল। তোমাব প্রস্তাব কিছু বললাম তাকে। 
সজল নয়নে ধনী আমার মুখের পানে তাকাল, যেন আর কি বাঁল জানবার 
আকুলতা চোখে ফুটে উঠল । পুনর্বাব তোমাক প্রসঙ্গ তুললে তার তঙ্ 
রোমাঞ্চিত হল, যেন কম ফুলে কেউ কামের পুজা কবল। দীর্ঘশ্বাস পডল, 
অব শুদ্ধ হল, দেহ-পুলক ঢাকার জন্য অঙগবান আবৃত করল। 


এ-ব্্ঁন] শুনে কৃষ্ণ সম্ভবতঃ ছলনাময় অজ্ঞতার ভাণ করেছিলেন। তাতে 
সধীব মনে যে প্রতিক্রিয়া হল লেখক তব চিত্র এ কেছেন,__ 
কান্থুক এছন বাত। 
শুনি অবনত মাথ ॥ 
কিছু না কহল ফেবি। 
লোরে পন্থ না হেরি ॥ 
মলিন বদন ভেল। 
ধীরে ধীরে চলি গেল ॥। 
আওল রাইক পাঁশ। 
কি কব জ্ঞানদাস।। [১২৯] 


কানুব এমন কথা গুনে দৃ'তী মাথা নত করলেন। ফরে কৃষ্ণকে কিছুই বললেন 
না। চোখের জলে পথ দেখতে পাননা, মপিন বদনা ধীরে ধীরে চলে গেলেন। 
রাই-এর পাশে এলেন। জ্ঞানদাস (কবি এখানে দৃতীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন) 
এখন কি বলবেন! 


১৬৮ বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় 


তবে কৃষ্ণের এ ছলন1 অচিরেই কেটে গিয়েছিল। সখী ছুটতে ছুটতে এসে 
আবার রাধাকে জানিয়েছেন, 
শুন শুন গুণবতি বাই। 
তো বিন্থু আকুল কাহাই ॥ 


চীত পু'তলি সম দেহ। 

মবম না বুঝয়ে কেহ ॥ 

পুছিতে কহএ আধ ভাখি। 

নিঝরে বাব এ দুন আখি |।২ ্্প ১৩১] 

দানলীল ও (ঘ) পদাবলীব পালাকীর্তনেব বিষয় হিসাবে চৈতন্ত- 

নৌকালীলার পদ পববর্তাঁ কাঁল থেকেই দান ও শৌঁকা লীলাব সমাদর লঙ্গিত 
হয়। বিদ্যাপতি ও চণ্তীদাসেব পদে এ-গুসঙ্গ না থাকলেও বড়ু চণ্ডীদাসেব 
শ্রীরষকীর্তনে দান ও নৌকা লীলাব ছুটি বড পালাভাগ রয়েছে। প্রাচীন 
কবিদ্বেব বচনায় ব্রহ্মাণ্ড পুবাণে, বাধাতন্ত্রে নৌকা লীলাব পূর্বস্থত্র পাওয়! যাঁয়। 
রাধ|প্রেমামত নামক একটি গ্রান্থ ভাবখণ্ড ও নৌকা খণ্ড লীলার সংক্ষিতধ বর্ণন। 
'আছে। এ গ্রন্থ মহাগ্রতূর আবির্ভাবের পুবে,- সম্ভবতঃ শ্রীরষ্ণকীর্তন বচনারও 
পূর্বে লিখিত হয়েছিল । শ্রীমগ্তাগবত টিকায় সনাতন গোস্বামী চণ্তীদাসেব (বড, ?) 
দান ও নৌকাথণ্ডের উল্লেখ কবেছেন। রূপ গোত্বামী “দানকেলী কৌমুদী, 
নামে একটি ভাণিক রচন। বেছিলেন। তীব 'পছ্যা বলী"তে নৌকাবিলাসের পদ 
(২৭ নং) 'মলছে। “প্রাঞতপৈঙ্গলে নৌকাবিলাসেব পদ সন্কলিত হয়েছে। 


১। গদগুলি পাঠ করতে গেলে সনেহ ধাকে নাযে এর আগে পরে আরও প্রাসঙ্গিক 
পদ গ্রথিত করে পালাগানের পারম্পর্ধ রক্ষিত হত। নে পদগুলি হয়ত অন্যান্য পদকারের 
সবার! রচিত ছিল । জ্ঞানদাস পদাবলীতে সেউ কাক রয়ে গেছে । 

২। প্রায় একই প্রকাশতলী ও ভাষা রবীন্্রনাথেব কবিতাতেও মেলে । তুলনীর-_ 

মুখে তার চাহি 
কথা! বলিবারে গেনু কথা আর নাহি। 
ছুজনে ভাবিনু কত চাহি দোহ। পানে, 
অথধরে ঝরিল অশ্রু নিষ্পন্দ নয়ানে | 
[ রবীন্দ্রনাথ £ কল্পন। £ হ্প্ন ] 
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দান অর্থে শ্রহরে কোনও দ্রব্য বিক্রয়ের চুক্গি (০০:01) বোঝানো! হয়েছে। 
দান লীলার বিবস্ব ং রাধা সখীগণ-সহ বড়াই-এর তত্বাবধানে দুপ্ধজাত দ্রব্যাদি 
মথুরার হাটে বিক্রয় করতে চলেছেন । শ্রী ঘাটোয়াল পরিচয়ে পথ রোধ করে 
রাজকর স্বরূপ রাধার যৌবন-দান দাবী করেছেন। নৌকালীলার বিষয় £ বৃন্দাবন 
থেকে মথুবা যেতে যমুশার ঘাট 'পাব হতে হবে। কৃষ্ণ নেয়ে সেজে রাধা ও তার 
সখীদের পার করার দায়িত্ব নিলেন। সবাইকে শিধিন্বে পার করে রাধাকে পার 
করার মুখে নৌকা ডুবে গেল। মমুনার জলে কৃষ্ণ রাধার জীবনরক্ষার বিনিময়ে 
যৌবন-দাঁন আদায় করলেন। কাহিনীর গতান্ুগতিকতার জন্তই আলোচ্য 
পালাগানের পদ রচনায় কোনও কবি প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেননি। 
জ্ঞানদাস সম্পর্কেও একই কথা বলা যেতে পারে । তবে মাঝে মাঝে তার স্বভাব- 
সিদ্ধ বর্ণনার বিছযাচ্চমক লক্ষিত হয়। 
দানলীলায় রাধা কৃষ্ণকে ব্যঙ্গ কবে বলছেন,-_ 


কাহ্ছাই পরনারী ছুইতে কর সাধ। 
রাষ্কের পোয়ে কি সোনার সাধ | [৩১৮ ] 
কানাই, পরনারী স্পর্শ করতে চাও? গবীবে ছেলের সোনা পাবার 
সাধ কেন? 
অপর একটি পদে $ষের ব্রিভঙ্গ দেহের প্রতি কটাক্ষ করে বলছেন, 
সহজই তনু তিবিভঙ্গ১। 
এমন হইয়া এত রঙ্গ | 
যবে তুমি সুন্দব হইতা। 
তবে নাকি কাহাবে খুইতা ॥ [৩২২] 


একটি পদে নিঙ্খের রূপ-যৌবনকে ধিক্কার দিয়ে বলছেন, 
মো-হইলাম সোনার গাছ দানীত না ছাড়ে পাছ 
ডালে মূলে নিবে উপাডিয়। ॥ 
ঘরে বৈরী ননদিনী পথে বৈরী মহাদদানী 
দেহের বৈরী হইল যৌবন। 
হেন মনে উঠে তাপ যমূন'ক্র-দিল ঝাপ 
না রাখিব এ ছাড় জীবন ।। [৩২৮] 
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উপমার এই চমৎকারিত্ব জ্ঞানদ!সের স্বভাবদত প্রতিভারই পরিচায়ক ॥ 
নৌকাবিলাসের একটি পদে লিখেছেন,_ 


মানস গঙ্গার জল ঘন করে কলকল 
ছুকুল বহিয়া যায় ঢেউ। 
গগনে উগ্ভিল মেঘ পবনে বাট়িল বেগ 


তরণি বাখিতে নাহি কেউ 


অকাজে দিবস গেল নৌকা নাহি পার হৈল 
পরাণ হইল পরমা? । 
জ্ঞান্দাস কে সথি থিব হৈয়া খাক দেখি 


এখন না ভাবিহবিষাদ ॥ [৩৩৩] 


ঘে দিন মানসগঙ্গ। উত্তাল হয়ে ওঠে, ঘন মেঘাচ্ছন্ন সেই কৃপহীন নদীতে 
প্রিয়তমকে শৌকা পারাপারে কাগ্ডাবীরূপে পাওয়া যায়, সে দিন মনের তুলে 
নৌক। পাবাপার আব শেষ হয় না।-_-অকাজে আনমনা দিবস বয়ে ফায। এ- 
অশ্ভূতি কুষণ-কাগ্ডারীকে শিয়ে যমুনা পার হতে গিয়ে যেমন রাধার হয়েছে, কবিণ 
চিত্রণ দক্ষতায় সবকালেব প্রেমিক হৃদয়েও সে-অন্ুভূতি সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। 

() রূপাহবাগ বিষয়ে জ্ঞান্দাসের কয়েকটি উৎকৃষ্ট পদ লিখিত হয়েছে । 
ইতিপূর্বেই কবিত্বেব মৌলিকতা আলোচন! প্রসঙ্গে তাব 
“আলো মুই জানি না পদটি উদ্ধৃত করেছি। এখানে আর 
দু-একটি উদ্ধত কর! ঘতে পারে ।-_ 


বূপান্ুরাগের পদ 


০ 
চূড়াটি বাধিয়। উচ্চে কে দিলে মন্ত্র পুচ্ছ 


ভালে সে বমণী মনলোভ]। 
আকাশ চাহিতে কিবা ইন্দ্রের ধন্গুকখানি 
নবমেঘে করিয়াছে শোভা ॥ | 
মল্লিকা মালতী মালে গাথনি গাথিয়া ভালে 
কেব! দিল চুড়াটি বেড়িয়। 
* **** মনে হেন অনুমানি বহছিতেছে সুরধনি 
নীলগিরি শিখর বহিয়।॥ 
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কালার কপালে চাদ চন্দনের ঝিকিমিকি 
কেব৷ দিল কাণ্ড রঞ্িয়া। 

রজতের পত্রে কিবা কালিন্দী পৃজিল গে. 
জব] কুন্মম তাহে দিয় ॥ 

হিঙ্গুল গুলিয়া কালার অঙ্গে কে দিয়াছে 
কালিন্দী পৃজিল করবীরে। 


জ্ঞানর্দাজেতে কয় মোর মনে হেন লয় 

শযামরূপ দেখি ধীরে ধীরে ॥ [১৬২] 
কৃষ্ণের রমণী মনলোভ। ভালে ময়ুবপুচ্ছ চুড়াটি কে বেঁধে দিল। মনে হয় যেন 
নব মেঘাবৃত আকাশে ইন্দ্রপন্থর শোভ' দেখা দিয়েছে। চূড়া বেষ্টন করে কে 
আবার ভালে মল্লিকা-মালতীর মাল। দিয়ে দিয়েছে । যেন, নীলগিরি শিখর থেকে 
স্ুরধুনি প্রবাহিত হয়েছে । কালার কপালে কে চন্দনের টাদ একে রাঙা ফাগ 
ছড়িয়ে দিয়েছে । মনে হচ্ছে যেন বজত-পত্রে কেউ জবাকুন্ম সাজিয়ে যমুনার 
পুজা করছে। কাপার অঙ্গে কে হিঙ্গল গুলে দিয়েছে। বুঝি কে করবী ফুলে 
যমূনার পুজ। করেছে। জ্ঞানদাদ মনে ভাবেন, এই শ্যামরূপ দীর্ঘ সময় ধরে 
ধীরে ধীরে দেখি! উপমার চমৎকারিত্বে, বিশেষ করে কবির অতৃপ্ধ নয়নে 
দীর্ঘকাল ধরে এই শ্যামরূপ অবলোকনের অভিব্যক্তিতে পদটি নতুন সৌন্দধ 
লাভ করেছে। 

আর একটি পণে, কৃষ্ণরূপ দর্শনের অনুভূতি আনন্দোচ্ছল ভঙ্গিতে রাধা সর্ীর 

কাছে ব্যক্ত করছেন,_ ০ 

দ্বেইখা আইলাম তারে, 

সই, দেইখ্যা আইলাম তারে। 

এক অজে এতরূপ নয়নে না ধরে ॥ 

বাদ্ধ্যাচে বিনোদ চূড়া নবগুজা দিয়] । 

উপরে ময়ুরের পাখা বামে হেলাইয়। ॥ 

কালিয়া! বরণখানি চন্দনেতে মাখ!। , » 

আম! হৈতে জাতিকুল নাহি গেল রাখা ॥। 

মোহন মুরলী হাতে কদন্ব হিলন।' 
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দেখিয়া শ্তামের রূপ হলাম অচেতন ॥ 
গৃহকর্ম করিতে আউলায় সব দেহ। 
জ্ঞানদাীল কহে বিষম শ্টামের নেহ॥ [১৬৪] 

কত সহজ হৃদয় নিউড়ানো অভিব্যক্তি! “এক অঙ্গে এত রূপ? রাধা তার ছুটা 
নয়নে ধরবেন সাধ্যকি ! চন্দন-চিত কালিয়াকে দেখে রাধা আর জাতিকুল 
রাখতে পারেন বুঝি এমন ভরসা! নেই । মুরলী হাতে কদ্ব হিলনে সেই মুত্তি দেখে 
তিনি প্রেমে চেতনা হারাতে বসেছেন। গৃহকর্ম করবেন কি, বিষম শ্যামরূপের 
বিষক্রিয়ায় 'তার “আউলায় সব দেহ”! এই যৌবনোচ্ছল সরলা নায়িকার রূপাঙ্গু- 
রাগের চিত্রাঙ্কন, বর্ণনাতদ্দি ও শব্দচয়নে জ্ঞানদাস যে দক্ষতা দেখিয়েছেন সেটি 
লক্ষণীয়। 

(চ) (অভিদার চিত্রণে বিদ্যাপঠি বা গোবিন্দদাসের তুলনায় জ্ঞানদরাসের 
পদগুলি অনেকটা নিঞ্রভ | একাধিক পদে লক্ষ্য করা যায়ঃ 
রাধাচিত্র আঁকতে বসে তিনি যেন অনুরূপ ভাব-বিভোর 
চৈতন্যদেবেব ছবিই অঙ্কিত কবেছেন |) একটি দৃষ্টান্ত তুলছি।-__ 

সাম অভিসাবে চলু বিনোদিনী রাধা। 
নীল বসনে মুখ ঝাপিয়াছে আধা ॥ 


আবেশে সধীর অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়1। 

পর্দ আধ চলে আর পড়ে মুরছিয়। ॥ 

রবাব খমক বীণ] সুমেল করিয়া । 

প্রবেশিল বুন্দাবনে জয় জয় দিয়! ॥ 

নৃপুরের রুমুধুহু পড়ি গেল সাড1। 

নাগর উঠ্ঠিয়া বলে আইল রাই পারা ॥ [ ১৮৯ ] 

'অঠ্িসারিকার এমন 'রবাব খমক বীণা শ্থুমেল করিয়া” জয় জয় নাদে গ্রিয়তমের 

কছে উপস্থত হওয়া! তত্বের দিক থেকে বিশিষ্ট অর্থদেযাতক হলেও, তাতে 
কবিত্বের মাধুধ কিঞ্চিৎ কুপ্র না হয়ে পারে না। এ--মন ধার অভিসার-ক্কূপকে 
আমরা 'রাধা-ভাব-ছ্যুতি স্ুবপিত" চৈতত্যপ্দেবের নবহ্ীপ-লীলাকীর্তনের একটি 
নয়নাভিরাম চিত্র প্রতাক্ষ করছি। তবে কোনও কোনও পদে প্রতিভার বিদ্যুৎ 
চমক না আছে এমন নয় । একটি পদে যথার্থ প্রেমিকার অভিসার তাৎপর্য 


অভিসার 
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অল্পকথায় চমৎকার ধ্বনিত হয়েছে । রাধা অন্ধকারে দুযোগে একা পথ চলতে 
পারবেন না বলে সঙ্গে সখীরা রয়েছেন। কিন্তু নব অন্ুরাগের রীতই আলাদা। 
শ্রীরাধা যখন অপূর্ব প্রেম-তরঙ্গে ভেসে ত্বরিতে অবলীলাক্রমে ভিয়তমের বাছে 
পৌছে ধান, সধীরা আর তার নাগাল পান না। 
দেখ দেখ নব অন্ুরাগক রীত। 
ঘন আদ্ষিয়ার তুজগভয় শতশত 
তৃণ না মানয়ে ভীত ॥ 
সখিগণ সঙ্গ তেজি চলু একসরি 
হেরি সহচরিগণ ধায়। 
আদভূত প্রেম- তরঙ্গে তরঙ্গিত 


তবহ' সঙ্গ নাহি পায় ॥ [১৮৭] 
(প্রেম যে সর্ববাধা অতিক্রমকারী কি অলৌকিক শক্তি সঞ্চার করে কবি অপুব 


অলগ্করণ ও ধ্বনিব্য্রনায় তার চিত্রটি এখানে অঙ্কিত করেছেন। দুবার প্রেম 
সমুদ্রের তরঙ্গ যাকে টেনে নিয়ে যায়, তীরের লোকের! তার নাগাল পাবে কি 
ভাবে !) 
আর একটী পদে কবি বর্ণনা দিচ্ছেন, 

মেঘ যামিণী অর্তি ঘন আদ্বিয়ার | 

এছে সময়ে ধবনি করু অভিসার ॥ 

ঝলকত দামিনি দশদিক আপি। 

নীলবসনে ধনি সব তন ঝাপি। 

ছুই চাঁরি সহচরি সঙ্গহি নেল। 

নব অনুরাগ ভরে চাল গেল ॥ 

বরিখত ঝবঝর খরতর মেহ। 

পাঁওল নুবদনি সঙ্কেত গেহ | [১৮০] 
এ যেন জাগ্রৎ প্রেম-ম্বপ্ন-চেতনার চিত্ররূপ। নিবিড় বর্ষায় রাধা নব-অন্ুরাগের 
পাখায় ভর করে কুফর সক্কেত কুঞ্জে চলে এলেন। বর্ধার নিবিড়তার সঙ্গে খ্প্ন- 
মিলনাবেগের নুখানুভূতির মিশ্রণে জ্ঞানাস যেন এক অশরীরী রূপকথার প্রেম- 
লোক গড়ে তুলেছেন। বিগ্াপতির বধাহভূতিও নিবিড়তম, তবে সে বা 
একান্তভাবে বিরহেরই প্রতীক | বর্ষা-বিরহের চিত্র জ্ঞানদাসের মাথুরের পদেও 
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কিছু রয়েছে। কিন্তু বর্ষা যে হৃদয়কে ময়ূরের মত প্রেমের মিলনম্বপ্নে নৃত্য-চঞ্চল 
করে তোলে সেই চিত্রের রূপকার জ্ঞানদাসের বোধ হয় বাংল! সাহিত্যে একমাত্র 
তুলনা এ-যুগেব রবীন্দ্রনাথ । 
(ছ) মান পর্দাবলীর রসপধায়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ । প্রেমের 
বিচিত্র লীলাবিভ্রম এই মানের নায়িকাকে কেন্্র কবেই গডে 
2 উঠেছে। পদীবলীর অষ্ট নায়িকার ছয়ট নায়িকা চিন্নুই 
স্ডিকা, খণ্ডিত এবং | 
কলঠা্ুরিতার গন । মানের পর্ধায়তুক্ত। অভিসারিকার পৃথক আলোচন] কবা 
হয়েছে । এবার তার পরবর্তী পর্ধায়গুলিব এক একটি 


চির উদ্ধাত করা গেল। 
অভিদাবিক! সংকেতকৃঞ্জ সাজিয়ে নিজে গ্রসাধন কবে 'প্রমিকের জঙ্ট 


অপেক্ষা করছেঁন,_-এই হল বাসকসজ্জিকা নায়িকার রূপ ।-- 
অপরূপ বাইক বচিত। 
নিভৃত নিকু্গী মাঝে ধনি সাজয়ে 
পুন পুন উঠয়ে চকিত ॥ 
কিশলয় শেজ বিষ্াযুই পুন পুন 
জারত রতন প্রদদীপ। 
তান্বল কপুব খপুরে পুন রাখয়ে 
বাঁসিত বারি মীপ ॥ 
মলয়জ চন্দন মৃগমদ কুস্কুম 
লেট পুন তেজত তাই । 
সচকিত নয়নে নেহাবই দশদিশ 
কাতরে সখিমুশ চাই। 
কিস্কিণি কম্ণ মনিময় অভরণ 
পবিহর গেজ তাই। 
সখিগণ হেবি কতন্ত পরবোধয়ে 
জ্ঞানদাস কছ ধাই॥ [৩৮১] 
রাই চরিত অপরপ। নিভৃত নিকুঞ্জে তিনি সাজ করতে গিয়ে বার বার 
চমকে উঠছেন । কিশলয়ের শয্যা বার বার তৈরী করছেন, রতন প্রদীপ জালছেন। 
নুগন্ধ বারিসহ তাল কপূর এবং সুপারি রাখছেন। শিদ্ধ চন্দন, মুগমদ, কুছুম 


কবি জ্ঞানদাস ১৭৫ 


একবার অঙ্গে গ্রহণ কবছেন আবাব মুছে ফেলছেন। সচক্চিত নয়নে দশদিকে 
( কৃষ্তান্বেষণে ) চাইছেন। কাতব হয়ে সথিব পানে চাইছেন (যদি তিনি কৃষ্ণকে 
আনবার কোনও উপায় করতে পারেন ।) “কঙ্কণ কিস্কিণি' মর্ণময় মন্থ আভরণ 
একবার পবছেন,-_-আবাব খুলে ফেলছেন ; সথির] ( এই দশা দেখে ) কত প্রবোধ 
দিচ্ছেন; জ্ঞান্দাস বলেন, “আমাকে বল আমি এখুনি ছুটে যাই (কৃষ্ণকে 
খুজে আনাব উদ্দেশ্টে )1+ 


উৎকন্ঠি তা বাধাব ছুই ভিন্ন মেঞাজেব দুটি পদ গেকে উদ্ধতি দেওয়া যেতে 
পাবে। একটিতে প্রিয়তম এলেন না তার হতাশা । অপকটিতে প্রিয়তম এই 
প্রাকৃতিক ছুযোগে কি করে আমবেশ তার উৎকণ্ঠা । 


বিফলে সাজায়লু কুঞ্জ। 
কী ফল উপচার পু ।। 


কী ফল অন্ধ সমীপ। 
উজরলু রতন প্রদীপ || 


গাথলু মালতী মাল। 
মরমে বহি গেল শাল | 


কি ফল চতুঃসম গন্ধে ।১ 

ভূষণ বেশ সুছন্দে || 

কাহে আশলু সব খীব। 

তাগ্গল বাসিত শীব | 

কাড়ে উজাগবি বাতি। 

জ্ঞান্দাস লেড শাতি।॥ [৩৮২] 
রাধা বলছেন, বুথাহ কুপ্জ সাঁজয়েছি । উপচার সামগ্রী দিয়ে 'আর কি হবে। 
আধারে রতন প্রদীপ জালিয়েই বা আব কি হবে! মালতীব মাল গাথলাম, 
মর্মে ছুখই বয়ে গেল! চতুঃসম গঞ্ধেই বাকি ফল, সুগন্ধ বেশ-ভূষণেহই বাকি 
লাভ! এই তাল, স্নবাস পাশীয়, ক্ষীর দ্রন্যার্দ কেনই বা আনলাম । বুথা রাত 
জাগাই ধা কেন! (কৃষ্ণ আসবেন সে খবর রাধাকে বুঝি কবিই এনে দিয়েছিলেন, 
তাই রাধার মনোতঙ্গে ) জ্ানদাস শান্তি নিতে চান। 


১৭৬ বৈষব পদাবলী পরিচস্ 


উৎকন্তিতার অপর চিত্রটি আরও অনুপম ।-_ 
এঘোব রজনি মেধ গরজনি 
কেমনে আয়ব পিয়!। 
শেজ বিচ্ভাইয়] রহিল বসিয়। 
পথপানে নিরখিয়া || [৩৮৩] 
মাঝে মাঝে বিদ্যুতের চমক, মেঘের গর্জন, যেন রাধার বুকেই শেল হানছে,__ 
দহয়েদামিনি ঘন ঝলঝলি 
পরাণ-মাঝারে ভানে। [এ] 
এর পর খণ্ডিত বাধার চিত্র । জ্ঞানদাস কাহিনীগত পারম্পধ রক্ষার খাতিরে 
মাত্র একটি পদ লিখেছেন। বর্ণনায় বিশেষত্ব নেই। তবে পরাজিত কৃষের 
অপহায় রূপটি ফুটে উঠেছে । তিনি মিথ্যা কৈফিয়ৎ তৈরী করতে গিয়ে ধরা 


পড়ে যাচ্ছেন__ 
খেনে খেশে নয়ন মুদলি আধ-তার]। 


কহইতে বচন রচন আধহারা ॥ [৩৮৪] 
নিশিজাগরণে প্রভাতে খনে খনে কষে লয়ন মুদে আসছে এবং মিথ্যা কাহিনী 
তৈরী করতে গিয়ে কথার স্তর হারয়ে ফেলছেন । তবু কৈফিয়ৎ দিতে চেষ্টা-_ 
কন্দরি কাহে কহসি কটুবাণী। 
তোমারি চরণ ধরি শপতি করিয়ে কহি 
তুই বিনে আন নাহি জানি || [৩৮৫ ] 
এবার মানিনীর মান ভাঙানোর পাল।। জ্ঞানদস সেখানে উপমার যে সার্থক 
প্রয়োগ করেছেন, কথার যে চাতুর্ধ দেখিয়েছেন সেটি তাঁর কবিত্বের বৈদগ্্যেরই 
পরিচায়ক । রাধাকে কৃষ্ণ বলছেন, 
যে চাদের সুধাদানে জগত জুড়াও । 
সে চান্দ বদনে কেনে আমারে পোড়াও || [৩৯৪] 
চক্জাননা জ্ীরাধার প্রেম-সৌন্দধ কিরণ-হুধার সঙ্গে তুলিত হয়েছে। রুের 
প্রশংসাবাঁচক অন্থযোগ, “বদনের কিরণ-হুধাদানে জগত জুড়িয়ে দাও, সেই 
কিরণেই আমাকে আবার পোড়াও কেন।' 
মানিনী শ্রবাধার প্রতি কৃষ্ণের অনুনয়ের অপর একটি চিত্রও এখানে 


উদ্ধৃতিযোগ্য 1-- 


কবি জানগাস ১৭। 
চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি। 
নয়ান নাচনে নাচে হিয়ার গুতলী ॥ 
পীত পিদ্বন মোর তুর অভিলাষে। 
পরাণ চমকে যদি ছাড়হ নিশ্বোসে ॥ 
রাই কত পরখনি মোরে আরু। 
তুর আরাধন মোর বিদিত সংসার ॥ 
লেহ লেহ লেহ রাই সাধের মুরলী। 
পরশিতে চাহি তোমার চরণের ধুলি ॥ 
তুয়। মুখ নিরখিতে আখি ভেল ভোর । 
নয়ন-মঞ্জন তুয় পর-চিত-চোর ॥ 
ঝপে গুণে যৌবনে ভূবনে আগুলি। 
বিহি নিরমিল তুয়া পিরীতি পুতলী। 
এত ধনে ধনী যেই সেকেনে কৃপণ। 
জ্ঞানদাস কহে কেবা জানিবে মরম॥১ [৪০৩] 


“রাই মুখ তুলে চাও। তোমার নয়ন-নাচনে আমার হৃদয় নেচে ওঠে। তোমার 
ভালবেদে আমি পীভবাস (রাধার দেহবর্ণের সাদুশ্য বশতঃ) পরেছি। 
তুমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেই আমার প্রাণ চমকে ওঠে ( তোমার দুঃখের 
আশঙ্কায়)। রাই, আমায় আর কত পরীক্ষা করবে। জগত সংসার 
জানে, তোমায় আমি আরাধনা করি। রাই, আমার হাতের মুরলীটা 
নাও, তোমার চরণধূলি স্পর্শ করি ( মান তাঙ্গাবার উদ্দেস্টে)। ভোমার 
মুখ নিরীক্ষণ করতে আখি বিভোর হল, তোমার চোখের কাজল আমার 
চিত্তকে চুরি করেছে। রূপ, গুণ ও যৌবনে তুমি তুবনে শ্রেষ্ঠ বিধাতা! 
তোমায় প্রেমের পুতুল করেই গড়েছেন। যে এত ধনে ধনী মে আমার 
বেলায় এত কুপণ কেন? জ্ঞানদাস বলেন, এর মর্ম কে বুঝবে !, 


শ্রীরাধার মান ভাঙাতে কৃষ্ণ তার পাদস্পর্শ করতে চান, কিন্তু হাতে বাঁশি, 


১। এখানে কলিকাতা বিশ্ববিভালয় সংস্করণের পাঠ গ্রহণ কর].গেল। 


১২ 


১৭৮ বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় 


রাধাকেই অনুনয় করছেন, বাশিটা ধর--তোমার পাদল্পূর্শ করে মান ভাঙ্গাই। এই 
মধুর ছলনাটুকু সত্যই উপভোগ্য | এর পর রাধা আর কতক্ষণ মান করে থাকতে 
পারেন। নিরাশ ভার।ক্রানস্ত হৃদয়ে কৃ অদর্শন হলেই কলহাস্তরিত রাধার চুর 
শুনতে পাই,__ 


সখী প্রতি কমলিনী বোলে মধুর বাণী 
মোরে মিলাইয়া! দেহ শ্যাম। 
তুমি মোর প্রি সখী দেখাও সেনীরজ আঁথি 


শূন্যময় হেরি ব্রজধাম ॥ [৪১৬] 

এর পরবর্তী মিলনচিন্রও কবি একেছেন,-_ 

ছলছল লোচন লোর। 

কান্থ কয়ল ধনি কোর ॥ 

বুঝল হিয় অভিলাষ। 

নিধুবন রচই বিলাস ॥ 

চুম্বন করইতে কান। 

বঙ্কিম ইষত বয়ান ॥ [৪২৪] 


এ যেন তুলির টানে আকা ছবি। বাহুল্য নেই, পরিপূর্ণ ব্যঞনাময় প্রকাশ" 
ক্ষমা] রয়েছে। 
ঠা) বংশী-শিক্ষার পদগুলিতে চৈতন্ত-পরবর্তা ভক্ত কবিরা বাশিকে বিশিষ্ট 
অর্থে গ্রহণ করেছেন। জগতের সর্ব জীবকে প্রেমাকর্ষণের 
উদ্দেশ্যে কৃষ্ণের বাশি নিরস্তর বেজে চলেছে । যে গুকৃত 
মর্মজ্ঞ তার কানে এই প্রেম-আহ্বান দুর্বার ভাবে প্রবেশ করে।৯ এই বংশীর 
আকর্ষণ-বহস্ত রাধ। কৃষ্ণের কাছে জানতে চাশ।-- 


ংশী-শিক্ষার গদ 


__১। জ্ঞানদাসের 'মুরলী করাও উপদেশ" পদটি অবলম্নে রবীন্দ্রনাথ “বৈধব কবির গান" 
শীর্ধক কয়েকটি চিন্তাশীল সুন্দর ভাব-ব্যাথা। -কণিক। রচনা! করেছেন। এখানে তার একটি 
অংশ উদ্ধৃত কর। গেল।-_ 
পৌনর্ব-দ্বরূপের হাতে সমন্ত জগৎই একটি কাশী। ইহার রঙে, রদ্ধে, তিনি নিঃশ্বাস 
পূরিতেছেন ও ইহার রন্ধে,রদ্ধে, নূতন নূতন সুর উঠিতেছে । মানুষের মন আর কি 
স্ববে থাকে? তাই সে ব্যাকুল হইয়া বাহির হইতে চায়। সৌন্দর্যই তাহার আহবান 


কবি জ্ঞানদাস ১৭৯ 


ঘর হৈতে আইলাম বাশী শিথিবারে। 

নিজ দাসী বলি বাশী শিধাহ আমারে ॥ 

কোন্‌ রন্ধ্েতে শ্যাম গাও কোন্‌ তান। 

কোন্‌ রন্ধের গানে বহে যযুনা উজান ॥ 
কোন রন্ধেতে শ্তাম গাও কোন্‌ গীত। 

কোন্‌ রন্ধের্‌ গানে রাধার ছরিলে হে চিত ॥ 

কোন্‌ রন্ধ্ের্‌ গানেতে কাম্ব ফুল ফুটে। 
কোন্‌ রদ্ধের গানেতে রাধার নাম ওঠে ॥ 

[ হরেকষ্ণ মুখোপাধ্যায় £ বৈষ্ণব পদাবলী £ 


জ্ঞানদাস ১৫৫] 
কৃষ্ণ বাশি শেখাতে গিয়ে দেখেন তিনি বাশতে নিজনাম বাজাতে গেলে 
রাধানাম বেজে ওঠে। 


নিজ নাম শ্যাম তখন বাশ পুরে আধা। 
নাহি বাজে, শ্রামনাম বাজে রাধ। রাধা ॥ 


গান। সৌনর্ঘই দেই দৈববণী। কদঘফুল তাহার বাশীর দ্বর, বসম্তখতু তাহার 
বাশীর শ্বর, কোকিলের পঞ্চম তান তাহার বাশীর ক্বর। সে বাশীর স্বর কি 
বলিতেছে! জ্ঞানদাস হালিয়। বুধাইলেন, দে কেবল বলিতেছে, 'রাধে, তুমি 
আমার--আর কিছুই না। আমর] শুনিতেক্কি, সেই অসীম সৌন্দর্য অবাক্ত 
কঠে আমাদেরই নাম ধরিয়|ডাকিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, তুমি আমার, 
তুমি আমার কাছে আইস, এইজন্য আমাদের চারিদিকে যখন সৌনার্ঘ 
বিকশিত হইর1 উঠে তখন আমরা বেন একজন কাহার বিরছে কাতর হই, যেন 
একজন কাহার সহিত মিলনের জন্য উৎতুকষ হই--সংসারে আর যাহারই প্রতি মন 
দিই, মনের পিপাসা ঘেন দূর হয় না। এই জন্য সংসারে থাকিয়া আমর! 
যেন চিরবিরহে কাল কাটাই। কানে একটি বাশীর শব আসিতেছে, মন 
উদাস হইরা যাইতেছে, অথচ এ সংসারের অন্তঃপুর ছাড়িয়া! বাহির হইতে পারি 
না! কে বাঁশী বাঁজাইয়া আমাদের মন হরণ করিল, তাহাকে দেখিতে পাই 
ন1; সংসারের খরে ঘরে তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াই । অন্ত যাহারই সহিত 
মিলন হউক না) কেন, সেই মিলনের মধ্যে একটি চিরস্থায়ী বিরহের ভাব 
প্রচ্ছন্ন খাকে। 


তি 


[ রবীল্র রচনাবলী £ অচলিত সংগ্রহ, ২ খণ্ড, ৫০ পৃ.] 
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তখন রাই বলছেন, 


রাই কছে এক রন্ধে, দৌহে দিব ফুক। 
না জানি কেমনে বাজে দেখিব কৌতুক ॥ 
এক রদ্ধে, ফ্‌ক তবে দেয় রাধা কানু। 
রাধা শ্যাম ছুটি নাম বাজে ভিন্ন ভিন | [৩৬৯] 
বাশির সুর কৃষ্ণ রাধ। উভয়ে মিলেই বাজিয়ে তুললেন। কৃষ্ণের রাধারূপ 
গ্রহণ এবং রাধার কৃষ্ণনাজে দেজে বংশীবাদন শিক্ষার মধ্যেও প্রক্কতিময়ী জগৎ 
কর্তৃক অগৎ-প'ভকে তারই বাশী বাজিয়ে আহ্বানের তব্‌টী নিহিত রয়েছে 
২৯ রসোদ্গারে কৃষ্ণপ্রেমের গৌরবোক্তি। কৃষ্ণ প্রেমধগ্ত রাধা শতমুখেও 
বধুর ভালবাসার কথা বলে শেষ করতে পারেন কি! 


চারি অনুরাগের সর্থিদদের কাছে তারই প্রেমে বিঙোর কৃষ্ণের বর্ণন। দিচ্ছেন 
€(আক্ষেপানুরাগ ) পদ 


আমার অঙ্গের বরণ সৌরভ 
যখন থে দিগে পায়। 
বাহু পসারিয়া বাউল হইয়া 
তখন সে দিগে ধায় ॥ [২২১] 
কবি শুধু সক্ষম ব্যঞ্জনাময় চিত্রটিই উপহার দিলেন ।-_সর্ব ইীন্দ্রম়বশকারী প্রেমের 
এই অনীর্বচনীয় উন্মাদন! শ্রোতাকেই উপলব্ধি করে নিতে হবে। 
একটি পদ্দে সখিদের কাছে রাধ] কৃষ্ণপ্রেমের স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে বলছেন, 
সই, কিবা সে কানের গ্রেম। 
আধি পালটিতে নাহি পরতীত, 
যেন দরিদ্রের হেম || 
তিলে কত বেরি মুখ নেহারই 
আচরে মোছই ঘাম। 
কোরে থাকিতে দূর হেন বাসে 
সঙ্দালএ মোর নাম।। [২২৩] 
এ-পদে কৃষ্ণের গ্রেমান্থুভূতিতে প্রেমবৈচিত্তের সুর ফুটে উঠেছে। প্রেম 
যেখানে সীমাহীন, পেয়েও হারাবার আতঙ্ক সেখানে দরিদ্রের স্বর্ণলাভের মতই 
উপমার বিষয়। কৃষ্ণ সত্যিই রাধাকে পেয়েছেন কিনা প্রতীত হচ্ছে না। ঘুরিয়ে 
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ঘুরিয়ে অতৃপ্ত নয়নে মুখটি দেখছেন, আঁচলে ঘাম মুছিয়ে দিচ্ছেন, কোলে নিযে 
হারাবার আশঙ্কায় অধীর! রাধার সখীদের কাছে এই কুষ্গ্রেম বর্ণনায় 
রসোদ্গারের গৌরবোক্তি প্রকাশ পেয়েছে । 
প্রেমান্ুভৃতির ক্ষেত্রে জ্ঞানদাস়ের সুগম রুচিনুন্দর সৌন্দর্বোধ পাঠকদের 
মুগ্ধ করে। বাউল হয়ে কৃ যে প্রেমোন্মাদনায় রাধা-অঙ্গের সৌরভ গ্রহণ করতে 
ছোটেন, সেই একই সৌরভের চেতনায় রাধা আবার ননদ্দিনীর কাছে ধরা পড়ে 
যান 1-- 
পিয়ার পিরিতে জাগি ঘুমায়লু 
না জানি বিহান নিশি। 
কাঙ্গর সঙ্গের অঙ্গের সৌরভ 
ননদী পাওল আপি ।। [২৩০] 


কানুর সঙ্গে নিশিষাপন করেছেন, প্রভাতে ননদিনী এসে সেই অঙ্গ-সৌরভ 
পেয়েছেন। এই প্রেমান্থৃতির মধ্যে একটি পরিচ্ছন্ন স্ুক্ম রুচিবোধ রয়েছে। 
রাধা প্রিয়তমের পিরীতে সারারাত যেন জেগে ঘুমিয়েছেন। তন্ময় গ্রেমতে! 
বপ্-মুগ্ধই রাখে । রাধা জেগে ঘুমিয়েছেন বৈকি ! 
রসোদ্গার-প্রেমবৈচিত্তোর অপর একটি উৎকৃষ্ট পদ থেকে (হিয়ার উপর ছৈতে 
সেজ্জে না ছোয়ায়) ইতিপূর্বেই জ্ঞানদাঁসের কবিত্বের বৈশিষ্ট্য বিচার প্রসজে 
উদ্ধত করেছি। ছুটি হ্বদয় সেখানে এক।-__বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঙায়।' 
তাতেও রাধার দীর্ঘ নিশ্বাস পড়লে “আকুল হইয় পিয়৷ উঠয়ে তরাস।” প্রিয়তমের 
প্রেমবৈচিত্র্য, রাধার রসোদ্গার । 
অন্থরাগ আর পূর্বরাগে কিছুটা পার্থকা রয়েছে। পূর্বরাগ পারস্পরিক প্রেম, 
তবে মিলনের বাধ! রয়ে গেছে। অনুরাগ হুল, উভয়ের মিলন জনিত প্রেমের 
'আরও গভীর আকর্ষণ-বোধ। অন্থরাগের রাধা বলতে পারেন,_ 
বন্ধু আব কি ছাড়িয়া দিব। 
হিয়ার মাঝারে যেখানে পরাণ 
দেখানে বান্ধিয়া থুব | [২৫৬] 
একবার মিলনের শ্বাদ পেয়ে এখন রাধা আর কৃফকে, ছেড়ে দিতে রাজী নন। 
তাকে বুক চিরে যেখানে প্রাণ সেখানে ধরে রাখতে চান।-_-এই হল অন্রাগের 
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আকুলতা এই অনুরাগেই সব ইন্দিয় দিয়ে রাধা! কৃষ্ণ-প্রেমরসাস্বাদন করতে 
ব্যাকুল হয়ে বলতে পারেন,-_ 
“ রূপলাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর । 

প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর ॥॥ 

হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে । 

পরাণ পিরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে | [২৭১] 
এ প্রেম রাধাকে আত্মবশে থাকতে দেয় না। গুরুজনের মাঝেও তাকে 
সন্বিতহার করে তোলে ।-_- 


গুরু গরবিত মাঝে রহি সখি সঙ্গে। 
পুলকে পুরয়ে তন্থ শ্যাম পরসঙ্গে ॥ 
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার। 
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার || [২৭৯] 


তন্থপুলক-রোমাঞ্চ গুরুজন খাতে দেখতে না পান তার জন্তে রাধার কতপ্রকার 
চেষ্টা। কিন্তু দেহছমন বাম। একদিকে পুলক সংবরণের চেষ্টা, অপরদিকে অবিরল 
অঞ্রধারায় দুনিবার শ্াম-অন্থরক্তির প্রকাশ। কৃষ্ণপ্রেমের কাছে রাধার এই 
পরাজয়ের গৌরব বর্ণনায় অন্ুরাগের যে অন্থপম চিত্র পরিদ্ফুট হয়েছে সমগ্র 
পদাবলী সাহিত্যে তেমন দৃষ্টান্ত বেশী মিলবে না। এইপদ্দেই একটি পংক্কি 
রয়েছে 'দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা” । রূপের জনয আখির আকুলতা, প্রতি 
অলের ম্পর্শলাভের জন্য প্রতি অঙ্গের ক্রন্দন 2 সর্ব দেহমনের এই অনির্বচনীয় 
আকুলত! কবি কি ভাবে প্রকাশ করবেন। ) গ্রাম্য, নিতান্তই সহজ, কিন্তু গ্রকাশ 
শক্তির দিক থেকে অব্যর্থ ভাবগর্ভ একটি শর্ধ ব্যবহার করলেন, 'আউলাইছে গা», 
সর্ব ইন্দ্রিয় ও ইন্জিয়াতীত চেতন। দিয়ে রাধার কফ-মিলনাকাঙ্ধার এই শিহরণ 
রসাভিজ্ঞ জনের! কিছুট1 উপলব্ধি করবেন। বি এখানে পল্লীর মানুষকে তাদেরই 
ভাষায় এই প্রেমাভিজ্ঞতার কথা বুঝিয়ে দিলেন। 


অঙ্থরাগিনী রাধার আর দু-একটি মর্মবিধারী উত্ভি, উদ্ধৃত করি। কৃষ্ণ-প্রেমে 
রাধার তৃষ্ণা অপূর্ণ থেকে যায়। তার কারণ বিশ্লেষণে রাধা বলছেন, 


পয়বশ প্রেম পুরয়ে নাহি আরতি 
অন্গখন অন্তর দ্রাহ। [৩১৯] 


ডা 
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প্রেম পরবশ,--পরের উপর নির্ভরশীল,--অনেক দুঃখে এত সহঙ্জ অথচ 
মর্মভেদী সতটি রাধা হৃদয়ঙ্গম করেছেন। তাই আক্ষেপান্ুরাগের স্থুরে তাকে 
কাদতে শুনি, 
৬"পরাণ কাদে বধু তোমা ন] দেখিয়া। 
অন্তরে দগধে প্রাণ বিদরয় হিয়া || 
বার এক দেখা নাই সকল দিনে। 
কেমনে রহিবে প্রাণ দরশন বিনে ॥ [৩১২] 


সমত্ত দিনে অন্ততঃ একবারটির জন্য দেখ! না পেলে রাধার প্রাণ বাচে কিরূপে ! 
আক্ষেপান্রাগের আর একটি বিখ্যাত পদ “নখের লাগিয়৷ এঘর বাধিনু।-_-এটি 
চগ্ডীদাস এবং জ্ঞানদান উভয়েরই ভণিতায় পায়! যায়| পদটিতে বিষম অলঙ্কারের 
আঙ্গিকে আক্ষেপের স্িগ্ধ স্ুরটি মর্মগ্রাহীভাবে ফুটে উঠেছে। ইতিপূর্বে উদ্ধত 
বিধুর লাগিয়! সব তেয়াগিহু”, “আলো! মুই জনিনা, জানিলে যাইতাম না কদঘ্ের 
তলে, “মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে এথা”, পিরাণ বন্ধুকে ম্বপনে দেখিলু” 
প্রভৃতি বিখ্যাত পদগুপলিতেও আক্ষেপান্থুরাগের স্থুরটি চমৎকারভাবে প্রকাশ 
পেয়েছে। বস্তুতঃ আক্ষেপাচ্গুরাগের পদগুলিতেই জ্ঞানদাসের কবিসত্তার প্রেম-তন্ময় 
নিভৃত অন্ভভূতিটি যত সুষম সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে অন্যত্র ততটা নহে। 
(&) সার্থক রতি-মিলনের চিত্র সংস্কৃত শৃঙ্গার-রসাত্মক পর্দের আদর্শে 

বিদ্যাপতি বেশ কিছু অস্কিত করেছেন। চত্ীদ'সে মিলনের 
মিলন ও রাসের পদ 

অতৃপ্তির শ্থুরেরই প্রাধান্ । 'জ্ঞানদাসের মিলন-চিত্রে 
বাস্তবের অপূর্ণত৷ জনিত অতৃষ্টিবোধ এবং সেই সঙ্গে স্বপ্নময় পূর্ণতার প্রতি 
আকর্ষণের ন্ুরই স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। রোমান্টিক কবিচেতনার পক্ষে সেটাই 
স্বাভাবিক । বোধ করি সে অন্তই কবি উভয়ের মিলনের যে ছবি একেছেন 
সেট অথণ্ড সৌন্দর্ধময় স্বপ্ন দিয়ে তৈরী । তাকে রূঢ় বাত্তবের ক্ষেত্রে টেনে এনে 
বিশ্রস্ত করতে কবির এত কুষ্ঠা।-- 

একলি মন্দিরে আছিল! হুন্দরী-- 

কোরহি শ্যামর চন্দ । 
তবহ তোহারি পরশ না ভেল 
এ বড় হৃদয় ধন্দ ॥ 


১৮৪ বৈষ্ণব পঙ্দাবলী পরিচয় 


কন্তরী চন্দন অঙ্গেহি বিলেপন 
অধিক দেখিয়ে জোর। 
অশেষ কুন্ছ্মে বাত্ধল কবরী 


শিথিল না ভেল তোর ॥ [২১৪] 
সখিদের বিশ্ময়, শ্যামচাদকে নিয়ে রাধা একল! মন্দিরে রাত কাটালেন অথচ 
অঙ্গের কন্তরী চন্দনের বিলেপন নষ্ট না হয়ে আরও উজ্জল দেখাচ্ছে কেন, কত 
বিচিত্র কুন্থুমে কবরী বিন্যাস করেছিলেন তার বাধন এতটুকু শিথিল হল না কেন! 
কারণটি রাধাই ব্যক্ত করলেন কত অল্লকথায়,-_ 
সজনি ও কথা কহিল নয়। 
হাম নাগর গুণের সাগর পড়িস্থ কোরে ঘুমায় ॥ [২১৫] 
শ্তাম ঘুম ভাঙাতে কত যত্ব করলেন, রাধার ঘুম ভাঙল না) ভাঙবে কি! 
হয়তো! স্বপ্রমিলনই তার ইপ্সিত ছিল, 
কৃস্থুম সেঙ্গপর কিশোরী কিশোর । 
ঘুমল দুই জন হিয়ে হিয়ে জোর। [২১৬] 
নিজ্রার আবেশেই উভয়ের রতি মিলন, 
রৃতির আলসে দুহে আখি মেলিতে নারে। 
ছু ঢুলি ঢুলি পড়ে দৌহার উপরে ॥ [ ২১৭.] 
নিক্রাজড়িত মিলনবাসর থেকে আধার জাগরণ,__ 
উঠিয়! নাগর রাজ নিদের আবেশে । 
ছুটি আখি মুদি রহে বিনোদিনী পাশে ॥ [২১৯] 
বপ্নমিলনের এবং মিলন মুহুতে জাগরণ জনিত আশাভঙের ছুটি উৎক পদ 
সম্পর্কে ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি। শ্বপ্নমিলনে জ্ঞানদাসের পদগুলি যে 
রোমান্টিকতার সৌরভ-মণ্তিত হয়েছে সেখানে তিনি অপর বৈষ্ণব কবিদের থেকে 
স্বতন্্। 
রাম-মিলনের পদে চৈতন্ত-পরবর্তী ভক্তকবিরা ভাগবতের আদশই গ্রহণ 
করেছেন। সেগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৈচিত্রাহীন। তবে সেখানেও ছুএকটি 
পদে পল্লীবধূ-নুলভ স্নিগ্ধ রোমান্টিকতার আমেজে জ্ঞানদাস চমৎকারিত্ব দেখিয়েছেন 
সেখানে বুন্দাবনের কৃষ্ণরাধ! যেন পলীবাংলার প্রেম-্বপরমুগ্ধ ছুটি কিশোর-কিশোরী 
হয়ে উঠেছেন । 


কবি জান্দাস ১৮৫ 


নিকুঞ্জ বিজই শ্যাম রাধিকার সাথে। 
রসের দীপিকা জলে ললিতার হাথে ॥ 
আগে শ্যাম মাঝে রাই গমন মাধুরি 
তার পিছে দীপ হাতে ললিতা নুন্দরী ॥ 
আগমনে উত্তরিল যমুনার কুলে । 
নাসিকা মাতিয়! গেল নানা গন্ধ ফুলে ॥ 
ফল তুলিবারে কষ তরুপানে চায়। 
সে ফুল পড়য়ে আসি রাধিকার পায় ॥ 
রাধার মনের মান ভাঙ্গিবার তরে। 
পথে ফুল বিছাইয়! দিলেন নাগরে ॥ 
ফুলের উপরে রাই চরণ দিয়] যায়। 
ঢলিয়া ঢলিয়! পড়ে নাগরের গায়।। 
বুন্দাবনে রসরঙ্গে আনন্দে মগন । 
জ্ঞানদাসেতে মাগে চরণে শরণ | [ ৩৫৮] 


(উট -পর্ককালের শ্রেষ্ঠ কবিরাই সেই আজ্ঞাতনাম! প্রাচীন 
কবির স্বরে সুর মিলিয়ে যুগে যুগে একই কথা৷ বলে 
এসেছেন,-সজমবিরহকল্লে বরমহি বিরহো। ন সঙ্গমন্তম্ত] £ | 
সঙ্গমে সৈব তকো ত্রিতৃবনমপি তন্ময়ং তদ্‌ বিরহে ॥| 
“মিলন বিরহ এ-দুয়ের মধ্যে বিরহই ভাল। মিলনে শুধু তার একটিমাত্র মৃত 
দেখা দেয়, বিরহে সমস্ত তৃবন তার রূপে তন্ময় হয়ে ওঠে।" 
এ-তত্ব মধ্যযুগের বৈষ্ণব কবিরাও সমগ্র অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন। 

সে-কারনেই তাদের কাব্য-কাহিণীর সমাপ্তি মাথুর-গ্রবাস চিত্রণে। মাথুরের 
পদরচনায় বিদ্ভাপতির আত আর কোনও কবিই ফোটাতে পারেন নি। 
জ্ঞানদাসের দক্ষতা মাথুর চিত্রাঙ্কনে ততটা নয়, যতটা স্বপ্রমিলনের রোমান্টিক 
চিত্রাঙ্ছনে বা আক্ষেপান্থরাগের তন্মক্স ভাবচিত্রণে। তবু কিছু কিছু পর্দে তার 
প্রতিভার উপযুক্ত পরিচয় মেলে। একটি ছোট পদে বিরহিণী রাধার অতি 
সংক্ষিপ্ত কিন্তু স্প্ ও জীবন্ত চিত্র একেছেন।-_ 

সোনার বরণ দেহ। ৮" 

পাওুর ভৈ গেল সেহ।। 


আঁখুর ও ভাবমিলনের 
77 পদ 


১৮৬ বৈষুব পদাবলী পরিচয় 


গলয়ে সঘনে লোর। 

মূরছে সথিক কোর || 

দ্বারণ বিরহ জরে । 

সো ধনি গেয়ান হরে ॥ 

জীবনে নাহিক আশ। 

কহয়ে এজান্দাল ॥ [৪৪৩] 


ব্ধাখতৃর সঙ্জে মিলন ও বিরহের যে নিবিড় যোগ রয়েছে সে কথা সংস্কৃত সাহিত্যে 
কালিদাস যেমন উপলব্ধি করেছিলেন তেমনি পরবর্তা যুগে কৰি বিদ্যাপতি ও 
জ্ঞানদাসও বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন ।৯ জ্ঞানদাসের হ্বপ্মিলনের রাতগুলি 
যেমন নিবিড় বর্ষণমুখর, তেমনি যেদিন প্রিয়তম কাছে না থাকায় বিরহের রাতগুলি 
পরম বেদনাময় তখনও বর্ধণমুখরত।| | 

জলধর অন্বর ছাডল রে, পাহুক খতু পরবেশ। 

হেরি হেরি হিয়া ডাডরায়ল রে নাহ নাহিক নিজ দেশ | [৪৩৬] 


বর্ধা্তুর আগমনে জলধর সমস্ত অগ্বর আচ্ছন্ন করেছে। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে 
থাকতে রাধার হৃদয় টাটিয়ে উঠল । প্রিয়তম আজ ঘরে নেই। “ডাঁডরায়ল রে, 
শব্দের ব্যবহারে রাধার হৃদয়বেদনা আরও মৃত হয়ে উঠেছে। পদটি শেষ 


করতে গিয়ে কৰি বলছেন, 
জগমাহা জলে জঙ্গ এক। 


জ্ঞানদাস কহে পরতেখ | 
জলে জলময় সার! বিশ্ব যেন একাকার হল ।-_কিন্তু রাধার সঙ্গে প্রিয়তমের দুরত্ব 
ঘুচল কই!| বর্ধাবিরহের আর একটি পদও উদ্ধৃতিযোগ্য ।-_ 
গগন ভরল, নব বারিদহে, 
বরখা নব নব ভেল। 
বাদর দরদর ড|কে ডাহুকী সব 
শবদে পরাণ হরি নেল॥। 
চাতক চকিত, নিকটে ঘন ডাকই, 
মদন বিজয়ী পিকরাব। 


১। এই অনুভূতির পরব্তাঁ উত্তরাধিকার রবীন্দ্রনাথের হাতে এসেছিল বল! যেতে পারে ॥ 


কবি জ্ঞানদাস ১৮৭ 


মাস আষাঢ় গাঁ বড় বিরহ 
বরখা কেমনে গোঙাব ॥ 


উনমতি শকতি আরোপয়ে নিতি নিতি, 
মনমথ সাধন লাগি। 
ভাদর দরদর অন্তর দোলন, 
মন্দিরে একলি অভাগী ॥ [ ৪৩৫ ] 
নিব বারিদে গগন ভরে উঠেছে। নববর্ধা এল। দরদর ধারায় বর্ধা নেমেছে 
ডাহুকী ডাকছে, শবে (রাধার ) প্রাণ হরণ করে নিল। চাতক চকিত হয়ে, 
উঠেছে, কাছেই মদন বিজয়ী পিকরাব শোন! যাচ্ছে। আষাঢ় মাস, বিরহ 
প্রগাঢ়। বর্ষা কি করে কাটবে।...বুঝি মন্থ তার (তাস্ত্রিক শব-) সাধনের জন্য 
আমার দেহে প্রতিষ্দিন উন্মত্ত শক্তি আরোপ করছে। ভাপ্রের দরদর ধারা বর্ষণ, 
হদয়ে (প্রেম বেদনার) দোলন। অভাগী মন্দিরে আজ এক11) শেষোক্। 
উপমার চমৎকারিত্ব লক্ষনীয়। মন্মথই এখানে তন্ত্াচারী হয়ে যেন রাধার দেহটিকে 
শবসাধনার জন্য আঙ্ নিষ্প্রাণ করে তুলেছেন। 
তাবমিলনের তত্বগত যে দ্ব্যাখ্যাই থাকুক, কাব্যগত দিক থেকে এটি 
প্রবাসেরই আরও বিষাদময় পরিণতি বলা চলে। প্রিরতমের 
বিরহে নায়িকা উন্মা্দিনী হয়েছেন এবং সেই বাহ চৈতন্যের 
বিলুণ্ির অন্যই প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন এমন কল্পনা করেছেন। 
বিরহোম্মার্দিনী রাই-এর এই বিযাদময় রূপটি কাব্য-রসগত দিক থেকে ট্রাঞ্জিক 
বেদণাবোধের স্ষ্টি করে । জ্ঞানদাস এই পায়ের ছু-তিনটি পদ লিখেছেন । 
একটি পদে রাধা গ্রতাতে শ্বপ্প দেখেছেন গ্রিয়তম আসবেন। অন্যান্ত দিকেও 


শুভ লক্ষণ :-- 


ভাবদন্মেলেন 


প্রভাত সময়ে কাক ফুকারিয়। 
আহার বাঁটিয়। খায়। 

পিয়া আমিবার বচন কহিতে 
তাহি আন থলে যায়।। 


কিন্তু সেখানেও ব্বপ্র-মিলনের আশ্বাস এবং জাগরণের আশাভঙগ ।-- 


নিশি অবশেষে কান্দিতে কানিতে 
নিদ আওল আখে। 


১৮৮ বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় 


বুকে দুটি হাত হৈয়া! অতি ভীত 
দাড়াইলা সম্মুখে ॥ 
চমকি উঠিরা কোরে আগোরিতে 
চেতন হইল মোর। 
মুরছি পডিতে নিকটে বিশাখা 
আধারে করিল কোর । [৪৫১] 
“প্রভাতে কাক কলরব করে আহার ভাগ করে খেল (শুভসুচক )। আমার 
প্রিয়তম আসবে খবরটি ছড়িয়ে দিতে যেন অন্থাত্্র উডে গেল ।-_সার1 নিশি কেঁদে 
কাটিয়ে ভোরের দিকে চোখে ঘুম এল, স্বপ্র দেখলাম ( গ্রভাতী স্বপ্ন সত্য হয় বলে 
প্রবাদ ), প্রিয়তম ষেন অপরাধীভাবে বুকে ছুটি হাত জোড় করে সামনে এসে 
্লাভাল। চমকে উঠে তাকে কোলে নিতে গিয়ে ঘুম ভেঙে গেল। মুছিত হয়ে 
পড়ে যেতে দেখে বিশাখা ধরে কোলে করল, । 
--এ-ও আসলে মিলন নয়, আরও গভীবতব বিরহ । তবু আশা,-- 
অচিবে পৃনব আশ1। 
বন্ধুয়া মিলব পাশ ॥ 
তখন বাধার ইচ্ছা তাঁকে এই-ছৃঃখের কথ! বলবেন,__ 
কিছু গদ-গদ স্ববে। 
একথা কহিব তাবে ॥ 
স্ুনিয়! দুখের কথা । 
মবমে পাইবে বেথা |**শ ৪৫২] 
সেই প্রিয়তম রাধার জীবনে মর্ত-বৃন্দাবনে আর এলেন না,--ভাব-সম্মেলনে রাই 
'উন্মার্দিনী তাকে পেলেন । সে পাওয়ার বেদনা-মাধুর্ধ রুষ্ণকেই বাধ! জানিয়েছেন,_ 
শুন শুন হে পরাণ পিয়া। 
চির দিন পবে পাইয়াছি লাগি 
আব না দিব ছাড়িয়া ॥। 
তোমায় আমায় একই পরাণ 
ভালে সে জানিয়ে আমি । 
হিয়ায় হইতে বাহির হইয়া 
কিরূপে আছিলে তুমি |1-.[ ৪4৩] 


কবি জ্ঞান্দাস ১৮৪ 


বলতে বলতে ছুংখিনী রাধা! অচৈতন্ত হয়ে_(শ্তামের ক্োড়েই যেন) ঢলে 
পড়লেন। ভাববিতোর ভক্তকবিও তখন দেখছেন,-'রসিক নাগর তাসিল 
নয়ান-লোরে।' এ-দেখার মধ্যে গোঁড়ীয় বৈব রসতত্বের দার্শনিক ব্যাখ্যা লুকিয়ে 
রয়েছে, তবে কবিত্বের দিক থেকে এটি মাথুরেরই ট্রা্জিক পরিণতি চিত্র । 
পালাতাগে জ্ঞানদাসের পদ বিঙ্লেষণ এখানেই শেষ করা যেতে পারে। 
পদদাবলীর ছন্দ ও অলঙ্কার পৃথকভাবে আলোচনার বিষয়। পুথক একটি অধ্যায়ে 


মে আলোচন] পরে করা হয়েছে। এখানে প্রাসঙ্গিক দু-একটি উর্দাহরণ তোল! 
যেতে পারে। 


জ্ঞানদাসকে জয়দেব, বিদ্যাপতি বা গোবিন্দ্দাসের মত ছন্দ-সচেতন কবি বলা 
চলে না। তবে ম্বভাবদত্ব ছন্দ-সৌকযে তাঁর পদগুলি সাথক হতে পেবেছে। 
টনি তিনি মুখাতঃ বাংলা পদে অক্ষরবৃত এবং ব্রজবুলি পদে 
মান্রাবৃত্ত ব্যবহার করেছেন। এখানে বিডিন্ন ছন্দবন্ধের 
কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া! গেল ।-_ 
(১) অক্ষরবৃত্ত £ দীর্ঘ ভ্রিপদী £ ৮ || ৮ || ১০ [ মাত্রা।* 


একা কুস্ত কাথে করি  যমুনাতে জল ভরি ॥ 
জলের ভিতর শ্যামরায় ] 
ফুলের চুড়াটি মাথে ॥ মোহন মুরলী হাতে ॥। 


পুন কানু জলেতে মিশায় ] [২৬৭] 
(২) অক্ষরবৃত্ত £ পয়ার £ ৮ || ৬ | মাত্রা। 
রূপ লাগি আখি ঝুবে ॥ গুণে মন ভোর 
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে ॥ প্রতি অঙ্গ মোর [ [২৭] 
(৩) মাত্রাবৃত্ : বন্াব্রপধিক চৌপদী £ ১২ ১২। ১২॥ ১০] 
কধিল কনক। রুচির গৌর ॥। অখিল ভূবন মরম চৌর ॥ 
করভ স্তত্ত। বাছ্‌-দস্ত || কল্ময তাপ। ত্রাসনি 7 
প্রচুর পুলক । শোভিত অঙ্গ || নটন লীল1। অধিক রজ | 
বয়ান শরদ | পুণিম ইন্দু॥॥ সরস হাস। ভাষনি। [ 


[২১] 


১। চিন্কার্থ লঘু- বাঁ পর্ষতি ৷ মধা- বা দযতি |, পূর্ণ-ব। পংক্কিতি | 


১৯০ বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় 


(৪) মাত্রাবৃত্ত £ চতুর্মাত্র-পবিক দ্বিপদী £ ৮৮ [ মাত্রা । 
চন্দনে। রঞ্জিত করু কুচ। কুস্ত [ 
ছুধে সি। নায়ল ॥ কাঞ্চন। শু [ 
বেশ ব। নাইতে ॥ নাপাই।ভর ] 
জ্ঞান দাস কহ।| ভয়েনহ। ভোর [ [১০৯৩] 


(৫) দলবৃত্ত £ চতুর্মাত্র-পবিক পয়ার £ ৮ ॥ ৬ [ মাত্রা। 
নয়ন কোণের । অলখবাণে। হিয়ার মাঝে । কাপ দু 


মুখেব ছান্দে। মরম কান্দে। অইস মনে ।জাপ [ [২৩৬] 
এ-পদ্দটি সমগ্রভাবে দেখলে আব বিশুদ্ধ দলমাত্রিক রীতির বল! চলে না। 
কোথাও মাত্রাবৃত্ত কোথাও বা অক্ষরবৃত্ত উচ্চারণভঙ্গি এসেছে । এত শিথিল 
ছন্দবন্ধের কবিতা জ্ঞানদাস লিখেছেন কিনা সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। 
তাছাড়া সমগ্র জ্ঞানদাস পদাবলীতে দলবৃত্ত উচ্চারণ এই একটি কবিতার প্রথম 
চারপংক্তিতে রয়েছে, তাতেও পদটির অবৃত্রিমতা সম্পর্কে সন্দেহ জাগে। 

(৬) সংস্কৃত তোটক ছন্দেব আধর্শ ; লঘুলঘু-গুরু ব্রিদলবিন্টাসের চতুষ্পর্ 
পংক্তি।-- 


পি কলেবর গৌর তু। 
তছু সঙ্গ ও রঙ্গ নিতাই জন! [ ৫০৩] 
এটিও জ্ঞানদাসের রচন। কিন] সন্দেহের বিষয়। জ্ঞান্দাসের সময়ে সচেতন 


ভাবে সংস্কত লঘু-গুরু সুনির্দিষ্ট উচ্চারণরীতিব বাংল। পদ লেখার রেওয়াজ হয়নি। 
জ্ঞানদাসের ভনিতাতেও এমন পদ একটি মাত্রই মিলছে। 
আট মাত্রা, দশ মাত্র। ব| এগার/বারে। মাত্রার ( একাবলী ) পংক্তি-বিন্তাসেও 
জ্ঞানদাস পদ রচনা করেছেন। প্রাকৃত নরেন্্রবুত্ত রীতিরও (৭ | ৯11 ১১/১২) 
ছন্দবন্ধ ব্যবহার করেছেন। মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষবৃত্ের লৎুত্রিপদ্দী ( ৬1৬1৮/৯) 
ব্যবহার করেছেন। এ সকল ছন্দবন্ধেও কবি শবগ্রন্ছনে, যতিগ্থাপনে নৈপুণ্যের 
পরিচয় দিয়েছেন। তার আর উদাহরণ তুলছিন1। 
অলঙ্কার বৈষ্ণব কবিদের ভাষায় অনেকটা! শ্বাসগ্রশ্থাসের মতই স্বাভাবিক ভাবে 
এসেছে । বিদ্যাপতি বা গোবিন্দদাসের মত আঙ্গিক-সচেতন 
কবি না হলেও জ্ঞানদানও অলঙ্কার ব্যবহারে স্বকীয়তার 
পরিচয় দিয়েছেন | এখানে কয়েকটি উদ্দাহরণ তোল! গেল ।-- 


অলঙ্কার 


কবি জ্ঞানদাস ১৯১ 


€১) উপমা ঃ কান্থুর পিরীতি কহিতে শুনিতে পরাণ ফাটিয়া ওঠে। 

শঙ্খবণিকের করাভ যেমন আসিতে যাইতে কাটে ॥ [৭] 
(১) ভৎপ্রেক্ষা (প্রতীয়মান ) : 

মো হইলাম সোনার গাছ দ্রানীত ন ছাড়ে পাছ 

ভালে মূলে নিবে উপাড়িয়া। [ ৩২৮ ] 
শ্রীরাধা দানলীলার পদে দানীরূপী কৃষ্ণ সম্পর্কে এই মন্তব্য করেছেন। 
উৎপ্রেক্ষা ( বাচা) £ 

চোরের রমনী যেন ফুকরিতে নারে। 


এমতি রহিয়ে পাড়। পড়সীর ভরে ॥ [৬৮] 
(৩) ব্যতিরেক £ 


মুখছান্দে প্রাণ কান্দে পাতএ অগ্তলি। [৬৯] 
€৪) ভ্রান্তিমান : 
একা কুম্ত কাখে করি যমুনাতে জলভরি 
জলের ভিতর শ্যামরায়্ 
ফুলের চুভাটি মাথে মোহন মুরলী হাতে 
পুন কান জলেতে মিশায় [ ২৬৭ ] 
সমগ্র পদটিই ভ্রাস্তিমান অলঙ্কারের ভিত্তিতে রচিত হয়েছে। 
(৫) গ্লেষগর্ত বক্রোক্তি £ 
ভাল ভেল মাধব সিদ্ধিভেল কাজ । 
অব হাম বুঝলু বিদগধ রাজ ॥ 
শয়নক কাজর অধরক শোভা। 
বাদ্ধি রাখল অতি অতি মনোলোভা1॥॥ [৩৮৪] 
(৬) অতিশয়োক্তি ও রূপক £ 
যে চাদের নুধাদানে জগত জুডাও। 
সে চা? বনে কেন আমারে পোড়াও ॥॥ [৩৯৪] 
এথানে গ্রথম চাদ অতিশয়োক্তি, পরের চা1দ-বদন রূপক, আবার চাদের 
সুধা (স্নিগ্চতা) অতিণয়োক্তি এবং চাদবদনে পোড়া, অসঙ্গতি অলঙ্কার । 
দবতন্ফে ভাবে কবির ভাষায় অলঙ্কারের ছাতি ঝলসে নী ৷ অসঙ্গতির পৃথক 
আর একটি উদাহরণ দেওয়! যাঁক | 


১৯২ বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় 


(৭) অসঙ্গতি £ 
আর অপরূপ কহিল নহে। 
বথ। মেঘ তথা বারি না রছে ॥ 
হায় আকাশে উদয় করি। 
নয়ন যুগলে বহার বারি।। [২৯৯] 
এখানেও আবার 'হৃদয়-আকাশ' রূপক অলঙ্কারের উদ্াইরণ | 
(৮) বিসম £ 
কনকাচল যব ছায়৷ ছোড়ল 
হিমকর বরিখয়ে আগি। 
দিনফলে দিনকর শীত না নিবারল 
হাম জীয়ব কথি লাগি।। [১৫৬] 
নখের লাগিয়া এ ঘর ৰাধিন্থ' (৪৯৬ ) পদ্টিও বিসম অলঙ্কারেব একটি সার্থক 
উদ্দাহরণ। তবে পদটি চণ্তীদাসেব না জ্ঞানদাসের সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ 
রয়েছে। 
(৯) আগ্যাবুত্তি £ 
তুয় অনুরাগে হাম নিমগন হইলাম । 
তুয়৷ অনুরাগে হাম গোলক ছাড়িলাম ॥। 
তুয়৷ অন্থবাগে হাম কাননে ধাই। 
তুয়! অন্গবাগে হাম ধবলী চরাই ॥ 
তুয়৷ অনুরাগে হাম পরি নীল শাড়ী । 
তুয়া অন্থরাগে হাম পীতান্বর ধারী || [২৬৯] 
(১০) দৃষ্টান্ত (মালা) : 
সঞ্জনী নিকরুণ হৃদয় তাহারি। 
অব ঘর যাইতে ঠাম নাহি পাইয়ে 
পরিজন পায়ে গারি ॥ 
কৌতুকে ছুহ' কুল কমল তেয়াগলু 
সোপর্দ পন্কজ আসে। 
পাউথক মীন দীন যৈছে লাগল 
না গুণল মরণ আসে ॥। 


কবি জানদাস ৯৯৩ 


গগনক চন্দ পানি তলে বারলু 
সাগরে নগর বেভার। 
অমিয়! ঘটভরি হাথ গসারলু 
বাঢ়ল গরলক ধার ।। [ ৩১৭ ] 
এই সামগ্রিক মালাদৃষ্ান্তের উদাহরণে শ্বাদ-বৈচিত্রোর জন্য মাঝে মাঝে রূপক 
( কুল-কমল, পদ-পশ্কজ ), বিষম ( অমিয়া ঘটভরি...ধরে ) প্রভৃতি অলঙ্কারের 
মশলা মিশ্রিত হয়েছে। সবশেষে পৃথক ভাবে রূপকের একটি উদাহরণ তুলে এ 
প্রসঙ্গ শেষ কর! যেতে পারে।__ 
(১১) রূপক (মালা): 
হিয়ার মাঝারে প্রেম-অঙ্কুর পশিল। 
দিনে দিনে বাড়ি সেই বিরিথি হইল || 
ফল-ফুল কালে এবে পড়িল বিপত্তি। [২৮১] 


অলঙ্কাব ব্যবহারে বৈষ্ণব কবিরা যে সবর্দা সচেতন থাকতেন এমন নয়। 
কবিদেব একটি বিশিষ্ট ভাষারীতি, অলঙ্করণ ও ছন্দ প্রয়োগের আদর্শ তৈরী হয়ে 
গিয়েছিল । অনেক সময় ম্বতোৎসারিত ভাবেই গতাচুগতিক ধারায় অজন্র 
অলঙ্কাব তার! ব্যবহার করতেন। তবু তার মধ্যে কবির কবিত্বের মৌলিকত্ 
দেখা যেত। জ্ঞানদাসের রাধাকে সোনার গাছের সঙ্গে বা চোরের রমনীর সঙ্গে 
তুলনার মধ্যে সেই মৌলিক উপমার চমৎকারিত্ব রয়েছে, সমগ্র এক একটি পদে 
কখনো ভ্রাস্তিমান, কখনে। বিষম, কখনো বা দৃষ্টান্তের মাল্য রচনার মধ্যেও কবিত্বের 
বৈশিষ্ট্য রয়েছে। 


জ্ঞানদাস-পদাবলীর একটি দোষের উল্লেখ গ্রায় সমস্ত সমালোচকই করেছেন। 
তিনি কবিত্ব-প্রতিভার উচ্চমান সর্বত্র রক্ষা করতে পারেননি । এমনকি এরপ 
ৃষটান্তও রয়েছে যে একই পদের সকল পংক্তিতে কবিত্বের স্ফ,রণ সমভাবে হয়নি। 
মাঝে মাঝে কবিত্বের দ্যুতি বিদ্যাচ্চমকের মত গ্রদীপ্ত হয়ে 
কবিপ্রতিভার স্বরূপ উঠলেও পরক্ষণেই আবার যেন নিশ্রভ হয়ে পড়েছে। 
এ অভিযোগ অস্বীকার করা চলে না সত্য, তবে তার জন্য কবির প্রতিভাকে 
নিম পর্যায়ে নামিয়ে আনা ঠিক হবে না। মনোযোগী পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে 
থাকবেন যে রবীন্দ্র'নথের কবিত!র মধ্যেও এমন কিছু কিছু- তির্শন রয়েছে যেগুলি 
১৩ 
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ঠিক তার নামের যোগ) বলে বিবেচিত ছবে না। আরও দুএকটি কথা মনে রাখা 
প্রয়োজন । কবি জ্ঞান্দাসের গ্রাথমিক ও পরিণত বচনা পৃথকভাবে বিস্তম্ত করা 
সম্ভবপর নয়। সেদিক থেকেও এমন অভিযোগের ছারা তার প্রতিভার গ্রতি 
অবিচাবের আশঙ্কা থেকে যায়। তাছাডা একটি ধর্মগোঠী ভূত হয়ে কোনও 
ভক্তকবি ধন পদ রচনা করতে বসেন সেখানে সর্বত্র কবিত্বের উৎকর্ষ গ্রত্যাশা 
করা যায় না। কছ্‌ ক্ষেত্রেই পালাগানের গ্রয়োঞ্জনে, তত্বগত সঙ্গতি রক্ষার 
প্রয়োজনে কৰিকে ফরমায়েসী পদ রচনা করতে হয়েছে। এই প্রতিবন্ধকতাকে 
বহুলাংশে অতিক্রম করে লিরিক গ্রেম বেদনার এক বিশিষ্ট অম্ুভূতিকে জ্ঞানধ।স 
যে ফটকে তুলতে পেরেছেন সেধানেই বৈষ্ণব কবিগোষ্ঠী থেকে তার স্বাতত্য। 
কবির পণ বিচারে এই কথাটি মনে রাখলেই তার প্রতি সুবিচার করা সম্ভবপর। 


কবি গোবিন্দদাস কবিরার্জ 


পদ্দাবলী সাহিত্যে অস্ততঃ চারজন গোবিদ্দদাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। 
কবিকর্ণপুর তার “গৌর গণোদ্দেশদীপিকায়” (৯৫৭৬) যে 'আচার্ধ শ্রীল গোবিন্দো- 
গীত পদ্যান্দ কারকঃঃ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন তিনি সম্ভবতঃ টচৈতন্-সমকালীন 
কবি গোবিন্দ আচাধ। ড. বিযানবিছারী মজুমদার “গোবিন্দদাসের পদাবলী 
ও তাহায় যুগ' গ্রন্থে (১৯৬১) গোবিন্দ আচার্ধে রচিত বলে ৩২টি পদ নির্দেশ 
করেছেন। গোবিন্দ চক্রবর্তা নামে একজন কবির নাম পাওয়া যার়। তিনি 
সম্ভবতঃ প্রখ্যাত কবি গোবিন্দদাসের সমকালীন এবং একই গুরু শ্রীনিবাস আচার্ধের 
শিল্ক ছিলেন । উক্ত গ্রন্থে ড. মজুমদার ২৪টি পদ গোবিন্দ চক্রবর্তীর রচনা বলে 
নির্দেশ করেছেন । নগেন্দ্রনাথ & মিথিলার কবি গোবিন্দদাস ঝাঁর উল্লেখ করে 
তাকেই প্রখ্যাত গোবিন্দদান ভণিতার ব্রজবুলি পদগুলির পদকার হিসাবে গ্রহণ 
করেন। এই অস্্মানের অসারতা সতীশচন্দ্র রার যুক্তিসহকারে প্রতিপন্ন 
করেছিলেন । অধুন। ড. মজুমদার উক্ত গ্রন্থেও এ সম্পর্কে মূল্যবান আলোচন। 
করে লোচনকবির রাগতরঙ্গিনী থেকে গোবিন্দদাস ঝা-এর মাত্র ছুটি পদ উদ্ধত 
করেছেন। 

শ্রীখগ্ডের দামোদর কুলের ভক্তকবি গোবিন্দদাস কবিরাঞ্জ চৈতন্ত-পরবর্তী 
বৈষ্কব পদাবলী কাব্যের মধ্যমণি ন্বরূপ। তিনি যোড়শ শতকের মধ্যভাগে 
সম্ভবতঃ তৃতীয় চতুর্থ দশকের কোনও সময়ে (১৫৩৭? )৯ 
জন্মেছিলেন এবং অপ্রদশ শতকের দ্বিতীয় দশক 
(১৬১৩/১৪?)১৯ পর্ধস্ত জীবিত ছিলেন। নরহরি চক্রবতা “ভক্তিরত্বাকরে' 
কবি-পরিবারের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, 

রামচন্দ্র গোবিন্দ এ দুই সহোদর 
পিতা! চিরপ্ীব মাতামহ দামোদর ॥ 


কৰি-পরিচয় 


১। জগবন্ধু ভঙ্র গৌরপদ-তরঙ্গিনীর তৃমিকায় এই তখা দিয্লেছেন। এটি পুরোপুরি 
প্রামাণিক বলে গ্রহণ করা কঠিন। গোবিনদাসের সমকালীন বলরামদাস ঠার প্রেমবিলাস 
গ্রন্থে যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে মনে হয় আনুমাণিক ৪* বছর বয়দে গোবিনাদাল শ্ীনিবাসের 
কাছে বৈষ্ব ধর্মে দীক্ষা নেন এবং তারপর ৩৬ বৎলরকাল জীবিত ছিলেন। ভার বিখ্যাত 
বৈধব-পদগুলি এই সময়েই লিখিত হয়েছে । এ বিহয়ে 'গোবিদ্দদাতণয় পদাবলী ও তাহার 
যুগ” গ্রন্থে ভ. মজুষদারের আলোচন| (পৃ. ৩৯৫-৪০৭ ) দ্রষ্টবা। 


৯৯৬ বৈষুব পদাবলী পরিচয় 


দামোদর সেনের নিবাস শ্রীধণ্ডেতে। 

যেঠো মহাকবি নাম রিদদিত জগতে ॥ 
গোবিন্দদাদ কবিরাজের সমসাময়িক নিত্যানন্দ-শিষ্য বলরাম দাসের “প্রেমবিলাসঃ 
গ্রন্থ থেকে জান! যায়, তিনি প্রথম শক্তি-উপাসক ছিলেন।| ছোটবেলায় 
মামাবাডীতে শাক্ত পবিবেশে মানুষ হয়েছিলেন বলেই এটা হয়েছিল মনে হয । 
তিনি গ্রহণী রোগে মরণাপন্ন হলে তার দাদা কৃষ্ণ-ভক্ত রামচন্দ্রেব প্রভাবে 
শ্রীনিবামের কাছে দীক্ষা নিয়ে বৈষ্ণব হন। তার গ্রকৃত সাহিত্য-প্রত্ভার 
বিকাশ এর পবই হয়েছিল এবং দীর্ঘ ৩৬ বৎসরকাল ধর্মসাধন ও কাব্যচনায় 
ব্যাপৃত ছিলেন। গ্রেমবিলাসের বিবরণ হল,__ 

যে কালে আশ্রয় কৈল প্রভৃব চরণ। 

কিবা আছিল তাঁব হইতে মরণ || 

কতেক সাধন কৈল কতেক বর্ণন । 

এইরূপে ছত্রিশ বৎসর করিল যাপন ॥ [১৪ পিলাস] 


গোবিন্দদাসের কবিত্বে মুগ্ধ হয়ে শ্রীনিবাস তাঁকে কৃষ্ণলীলার পদ রচনা করতে 
আদেশ দেন এবং বাসুদেব ঘোষ ইতিপূর্বেই গৌর-লীলার ন্ুন্দর পদ রচনা 
করেছেন বলে তাঁকে গৌর-লীলার পদ রচন! থেকে নিবৃত্ত করেন। তীর কবিত্ে 
চমত্কত হয়ে শ্রীজীব প্রমুখ বুন্দাবন-গোস্বামীবৃন্দ তকে গান রচন1 করে পাঠাতে 
উৎসাহিত করতেন; তারাই গোবিন্দদাসকে 'কবিরাজ” উপাধিতে ভূষিত 
করেছিলেন। ভ. মজুমদার তার সম্প্রতি প্রকাশিত উক্ত গ্রন্থটিতে গোবিন্দদাস 
কবিরাজ ভণিতার ৭২৮টি পদ সংকলন করেছেন। তার অধিকাংশই বিদ্যাপতি- 
আদর্শের 'ব্রজবুলি' ভাষায় রচিত। অল্প কিছু সংখ্যক বাংল৷ পদও রয়েছে। 
রাধামোহন ঠাকুর “পদামৃতসমুত্রে উদ্ধৃত গোবিন্দদাম ভণিতাযুক্ত যে পদগুলি 
গোবিন্বদাস কবিরাজের বলে নির্দেশ করেছেন সেগুলি সবই ব্রবুলি পদ। 
বিশুদ্ধ বাংলাপদ অধিকাংশই তিনি গোবিন্দ চক্রবর্তীর বলে ধরেছিলেন । 
এ-প্রবন্ধে ভ. মজুমদারেব ভণিতা নিদেশই গ্রহণ করা হল। 

4গোবিন্বদাস বিছ্াপতির ন্যায় স্ুুপপ্ডিত কবি ছিলেন । তিনি শ্রীধরদাজের 
সিদুক্তিকর্ণাম্ৃত এবং রূপ গোম্বামীর পপদ্যাবলী দ্বারা 
প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। 
তৰে পদ্দ-রচনাদর্শে তিনি বিদ্যাপতিকেই গুরুরূপে গ্রহণ করেছিলেন । বিদ্তাপতি 


বিস্তাপতির শিব্যত্ব 


কবি গোবিন্বণাস কবিরাজ ১৯৭ 


বন্দনার তাব ছুটি পদ রয়েছে। একটি পর্দের স্ৃচনায় লিখেছেন,-_ 
বিদ্যাপতি-পদ যুগলসরোর্হ- 
নিহ্যন্দিত মকরন্দে। 
তছু মু মানস মাতল মধুকর 
পিবইতে করু অন্বন্ধে ॥ 


হরি হরি আর কিয়ে মঙ্গল হোক্স। 
রসিক-্শিরোমণি নাগর-নাগরী- 
লীল। স্ফুরব কি মোয় ॥॥ [৪৫ ৯ 
“বিদ্ঞাগতির যুগল পদ-কমল থেকে মধু নিঃস্থত হচ্ছে। আমার মন মধুকর সেই 
মধু পান করে মত্ত হয়ে উঠেছ। হরি হরি! আর কি আমার মঙ্গল হবে! 
রমিক শিরোমণির (বিদ্ভাপতিকে পরম কৃষ্ণভক্ত রূপে দেখেছেন কবি ) নাগর. 
নাগরী লীল। কি আমার মধ্যে স্করিত হবে 


আব একটি পদে লিখেছেন,__ 
কবি-পতি বিষ্যাপতি মতি মানে । 
লাখ গীতে জগচীতে চোরায়ল 
গোবিন্ব-গোবি-দরস-রস-গানে । 
ভূবনে আছয়ে যত ভারতি-বাণি। 
তাকর সার সর পদ সঞ্চয়ে 
বাদ্ধল গীত কতহু পরিমাণি ॥ 
যে স্ুখ-সম্পদে শঙ্কর ধনিয়া। 
সো সুখ সার সার সব রসিকক 
কহ কণ্ঠ পরায়ল বলিয়া। 
আনন্দে নারদ না ধরয়ে থেহা। 
সো আনন্দ-রস জগভরি বরিখল 
স্থখময় বিষ্যাপতি-্রস-মেহা ॥ 


১। বন্ধনী মধাস্থ পদ সংখ্যা ড. বিম|নবিহারী মনুমদার সম্পাদিত 'গোবিন্বদাসের 
পদাবলী ও ডাহার যুগ্গ' গ্রস্থের পদ সংখ্যা নিদেশিক। 


১৯৮ বৈষব পদাবলী পরিচন়্ 


যত যত রস-পদ করলহি বদ্ধে। 

কোটি হু কোটি শ্রবণ যব পাইয়ে 
শুনইতে আনন্দে লাগয়ে ধন্দে ॥ 

সে? রস শুনি নাগর বর-নারি । 

কিয়ে কিযে করিয়া চীত চমকাঁওই 
এঁছন রসময় চম্প, বিথারি ॥। 
গোবিন্দদাস মতি-মন্দে। 

এত ন্ুখ-সম্পদ কহইতে আঁনমন 
যৈছন বামন ধরবহি চন্দে॥। [৪৬] 


'মতিমান কবি বিছ্যাপতি লক্ষ গীতে গোবিন্দ ও গোৌরীব (শ্রীরাধার) সরস 
রসগান করে জগজ্জনেব চিত্ত চুরি করেছেন। ভূবনে যত শ্রেষ্ঠ কবিদেব 
বাণী রয়েছে, তার সাব সঞ্চয় কবে কত পরিমাণ গীত রচনা! করলেন। যে 
স্বখসম্পদে শঙ্কব ধনী সেই সুখের সার শ্রেষ্ঠ বসিকদের কে পরিয়ে দিলেন 
( এখানে বিষ্ভাপতির শৈব গীতির উল্লেখ কবেছেন অনুমতি হয় )। আনন্দে 
নারদ আর ধৈর্য ধরতে পারেন না। বিগ্ভাপতি-র্ূপ রসময় মেঘ সেই আনন্দ 
জগৎ ভরে বর্ণ করলেন। তিনি যত যত রসময় পদ রচনা! করলেন, কোটি 
শ্রবণ পেলেও তা! গুনে আনন্দের ধন্দ ঘোচে না। সেই রসগান শুনে রুষ্ণ রাধা 
কি অপূর্ব, কি অপূর্ব বলে চমতকৃত হুলেন,_সেই রসময় চম্পূর বিস্তার এমন। 
মন্দমতি গোবিন্দদাস, এত স্ুখসম্পদ থাকতেও আবার কিছু বলতে 
চাঁন,__-এ যেন বামন হয়ে চাদ ধরার প্রয়াস ।, 


লক্ষনীয়ঃ উভয় পদেই গোবিন্দাস বিদ্যাপতিকে রাধাকষ্ণ লীলার ভক্ত 
গায়ক রূপে গণ্য করেছেন এবং গৌড়ীয় বৈষ্কবাদর্শে পুর্বন্বরী ভক্তকবির কপ! 
প্রার্থনা করেছেন |; 


গোবিন্দদাস অবশ্য আরও ছুটি পদে কবি জয়দেবের এবং একটি পদে কবি 
চণ্ীদাসের বন্দনা! করেছেন। তাছাড়া গুরু শ্রীনিবাগের, ঠাকুর নিত্যানন্দ ও 
নরোত্তমের বন্দনা-স্থচক কয়েকটি প্দও তাঁর রয়েছে । গোবিদদাস আরও অন্ততঃ 
সাতটি পদে বদ্চাপতির নাম উল্লেখ করেছেন এ-প্রসঙ্গে সে কথাও স্মরণ যোগ্য । 
এবারে গোবিনদাসের পদগালর শ্রেণী-বিন্তাস অন্থসারে আলোচন! করা 


কবি গোবিন্দাস কবিরাজ ১৯৯ 


ষেতে পারে। শ্রীনিবাস নিবৃত্ত করাতে গোবিন্দদাস গোৌরাঙ্গলীলার পদ বেশী 
রচনা করেননি, তবে কয়েকটি পদে যে কবিত্বের উৎকর্ষ 
দেখিয়েছেন তাতে আক্ষেপ হয়, তার হাত থেকে অনুরূপ 
আরও পদ যদি পাওয়া যেত! গীরচন্দ্রিকা বা গৌরাঙ্গলীল বিষয়ক কবির 
বিয়াল্লিশটি পদ ডঃ মজুমদারের সংকলনে সংগৃহীত হয়েছে।, (একটি পদে 
ভাগীরথী তীরবতী নবহ্বীপের কিশ্বোব গৌরাঙেব ( কৃষ্ণ রাধার যুগল রূপালেখ্যে ) 
লীলাবপের চিন্ত্াঙ্কন কবেছেন, _ 
নীরদ নয়নে নীরঘন সিঞ্চনে 


পুলক মুকুল অবলম্ব। 
স্বেদমকরন্দ বিন্দু বিন্দু চ্যুত 
বিকশিত ভাবকদন্ব || 
কি পেখলু নটবর গৌব কিশোর । 
অভিনব হেম-  কল্পতর সধর 
স্থধুনি তীরে উজার 1 পু 


গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ 


চঞ্চল চরণ কমলতলে ঝস্রু 
ভকত ভ্রমরগণ ভোর। 
পবিমল লুন্ধা স্বরান্ুর ধাবই 
অহনিশি রহত অগোর । 
অবিবত প্রেম রতন ফল বিতরণে 
অখিল মনোরথ পুর। 
তাকর চরণে দীনহীন বঞ্চিত 
গোবিন্দদাস রহ দূর।। [৯৯] 
'নয়ন-মেঘের অবিরল অলসিঞ্চনে পুলক-মুকুল উদগত হচ্ছে ।--তার থেকে বিন্দু 
বিন্দু স্বেদ-মধু নির্গত হচ্ছে । ভাব-কদগ্ব বিকশিত হল। নটবর গৌরকিশোরকে 
কি অপরূপ দেখলাম । ন্থুরধুনী তীর উজ্জ্বল কবে অভিনব হেম-কল্পতরু সঞ্চরণ 
করছে৷ তীর, চুর্চল চরণ-কমল-তলে ভক্ত-ভ্রমরেরা বিভোর হয়ে বস্কার তুলছেন। 
দেবতা ও নুরের সেই কমল-পরিমলে লুন্ধ হয়ে ছুটে এসেছেন, অহনিশি বিভোর 
হয়ে ভাবা পড়ে রয়েছেন সেখানে | অবিরত প্রেম-রতুফল বিতরণ করে অখিল 


২০৯ বৈষ্ণব পদাবলী পরিচন়্ 


জীবের মনোরথ পুর্ণ করেছেন তিনি। এমন পরম করুণাময়ের চরণে বঞ্চিত 
দীনহীন গোবিন্দাসই দূরে পড়ে রইলেন ।, 
তক্তিভাবের সঙ্গে এখানে অপূর্ব শিল্পনৃষ্টি, উপমা-অলঙ্করণ, ভাষা ও ছন্দের 
নৈগুণ্যে সংমিশ্রিত হয়ে শ্রীচৈতন্যের একটি সজীব ভাবমুত্তি অস্থিত হয়েছে। 
নবদ্ধীপচন্দ্রের প্রেমাকুলতার আর এবটি চিত্রকূপ উদ্ধত করি ।-__- 
পতিত হেরি কান্দে ধীব নাহি বান্ধে ০ 
করুণ নয়ানে চায়। 
নিরুপম হেমজিনি উজোর গোরাতন্থু 
অবনী ঘন পড়ি যায় 
গোরাঙ্গেব নিছনি লইয়! মরি । 
ও রূপমাধুরী পিরীতি চাতুরী 
তিল আধ পাশরিতে নাবি ॥ প্র॥ [৮] 


রাধার কৃষ্ণানুরাগের যে চিত্র চৈতন্যোন্তব বৈষ্ণব কবিগণ অস্কিত কবেছেন-_-তার 
পিছনে প্রেমভাবাকুল গোৌরাঙ্জের এই চিত্রন্ূপটিই ছিল। [গৌরচক্জরিকার এ-পদে 
তারই সার্থক রূপ পবিস্ফ,্ট করেছেন কবি। 
“বিরহ চিন্তারিষ্ট রাধারূপের আলেখ্যে শ্রীচৈতন্তের যে মুততি কবি একেছেন 
তাবও অপূর্ব সৌন্দর্য লক্ষণীয় ।__ 
কাহে পুন গৌর কিশোর । 
অবনত মাথে লিখত মহি মণ্ডল 
নয়ংন গলয়ে ঘন লোর । 
কনক ববণতন্ু ঝামব ভেল জন্গ 
জ্াগরে নিন্দ নাহি ভায়। 
মলিন বদনে কাছে পুন ইতি উতি 
ছল ছল লোচনে চায়।। 
খেনে খেনে বন পানি তলে ধারই 
ছোডই দীঘ নিশাস। 
এছন চরিতে তারল সব নরনারী 
বঞ্চিত গোবিন্দ দাস ॥ [৩১] 


কবি গোধিন্মদাস কবিরাজ ২০১ 


“গৌর কিশোর অবনত মস্তকে ধরণীতে কি লিখছেন, নয়নে তার অশ্রু বরছে। 
স্বর্ণ বরণ দেহ মলিন ( ঝামর ) হয়েছে; জাগরণে সময় কাটে, ঘুম আসেন! 


চোখে । মলিন বদনে, ছলছল লোচনে কেন এদিক ওদিক চান। খনে খনে 
বদন জলধারায় আপ্ুত হয়, তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়েন। এই ভাবে তিনি সমস্ত 
নর নারীকে উদ্ধার কয়লেন,--গোবিন্দদাসই বঞ্চিত রইল ।” 

গৌরচন্দ্রিকা-পদে কবির চিত্র-্বপায়ণের অসাধারণ দক্ষতার আর একটি 
উদাহরণ তুলে প্রসঙ্গাস্তরে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে। গৌরাঙ্গের রূপ-গরিষা 
এবং প্রেম-গৌরব-লাবণ্যের চিত্রায়ণে কবি লিখেছেন, 0 


চম্পক শোন- কুম্থুম কনকাচল 
জিতল গৌর-তন্গ-লাবণি রে। 
উন্নত গীম সীম নাহি অনুভব 


জগ-মনোমোহন ভাঙনি রে ॥৭ 
জয় শচীনন্দন রে। 


ব্রিতৃবন-মগুল কলিযুগ-কাল- 
তুজগ-ভয়-খগুন রে॥ 

বিপুল পুলককুল- আকুল কলেবর 
গরগর অন্তর প্রেম-ভরে। 

লহ লহু হাসনি গদগদ ভাষনি 
কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে ॥ 

নিজ-রসে নাচত নয়ন ঢুলায়ত 
গাওত কত কত ভকতহি মেলি। 

যো রসে ভাসি অবশ মহিমগুল 


গোবিন্দ দাস তহি পরশ না ভেলি ॥ [৩] 
“গৌর দেহের লাবণ্য চম্পক, শোণফুল ও কনক গিরিকে পরাজিত করেছে, 
উন্নত গ্রীবা-দেশের লৌন্দর্য-সীমা ধারণাতীত; জগত মনোমোহন তার ভঙ্গি। 
শচীনন্দনের জয়। ত্রিতৃবনের অলঙ্কার স্বরূপ কলিধুগরূপ কালভুজঙ্গের ভয় তিনি 
খণ্ডন করেছেন। সকল দেহ প্রেমে পুলক-রোমাঞ্চিত ; প্রেমে অন্তর ভরপুর। 
মুছু মুহু হাসেন গদ গদ কথা বলেন, নয়নে কত মন্দাকিনী ঝরে। আপন 


২২ বৈধন পদ্দাবলী পরিচয় 


প্রেম রসে নাচেন, নয়ন ঢুলান, ভজজগণ সহ কত গান করেন। যে প্রেমরসে 
পৃথিবী বশ হয়েছিল, গোবিন্দদাস তার সামান্ত স্পর্শ টুকুও পেলেন 


গোবিন্দদাস শ্রীবাস ও নরোত্তমের আদর্শ মেনে নিয়ে অষ্টকালীয় নিত্যলীলার 
পদ বচনা করছেন। গোঁড়ীয় বৈষ্ণব সাধনায় প্রধান কণা হুল 'সর্বদা রাধা- 
কষপীলা ম্মবণ। তৈলধারবৎ অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে অভীষ্ট বন্তব 
অশ্ুচিন্তনই হল এই ল্মবণ। এই স্মবণের শ্ববিধার জন্যই 
তার! অই্টকালায় লীলার পদ লিখেছেন। নিশাস্ত, গ্রভাত, পূর্বাহ্ন, মধ্যাহন, অপরাহ্ন 
সায়া, গ্রদোষ এবং নৈশলীলার পদই অষ্টকালীয় নিত্যালীলা-পদ নামে পরিচিত |, 
এখানে নৈশলীলায় রতি-বিলাসের পব স্বাধীনভর্তৃকা শ্রাবাধাকে সাজিয়ে 
দিতে কৃষ্ণ যে কতটা! প্রেমাকুল হয়েছেন তাবই একটি পদ উদ্ধৃত কবছি।-_ 


অষ্টকালীয় নিত্যলীল! 


আনন্দ-নীর যতনে হরি বাব 
অলক তিলক নিরমাই। 
কৃষ্ধত লোচনে হরিমুখ হেবইতে 


থরহরি কাপয়ে রাই ॥। 
দেখ সখি বাধা-মাধব-লেহ। 


নাগবি বেশ বনাওত নাগর 
ভাবে অবশ ছু দেহ 

কোরহি যাঁতি পুন হরি সাজত 
পীন পয়োধর জোর। 

ঘাঁমল কর-পক্কজ জলে ধোমল 
মুগমদ-চীত উজ্বোর || 

মরমক বোল কহত ছুহু অ:কুল 
বোধল গদগদ ভাষ। 

অধর বিলো কনে ইঙ্গিতে কি কহল 


না বুঝল গোবিন্দদাস ॥ | ১১০] 


“আনন্দাশ্র সংবরণ করে কৃষ্ণ রাধাব অলকা-তিলক নির্মাণ করছেন। বাকা 
চোখে রাধা কৃষ্কে দেখে থরহরি কাপতে লাগলেন । সখি রাধামাধবের প্রেম 
দেখ। নাগরীর বেশ বানাতে গেলে দুঙ্জনেরই দেহ ভাবে অবশ হল। রাধাকে 


কবি গোবিন্দদাস কবিরাজ ২০৩, 


যত্বে কোলে নিয়ে কৃষ্ণ পুনরায় তার উন্নত পয়োধর-যুগল সাজাতে লাগলেন। 
কুষের পদ্মহত্তের ঘামে মৃগমদের উজ্জ্বল চিত্র ধুয়ে গেল। ছুজনে মনের কথা বলতে 
আকুল হলেন, কিন্তু গদগদ ভাষ কষ্ঠ রুদ্ধ করে রাখল। চোধে চোখে তখন 
ইঙ্গিতে কি বললেন, গোবিন্দ দাস কিছু বুঝলেন না।' 


এই পর্ধায়ে ড. মজুমদার ৬৫টি পদ সংকলন করেছেন । নিশাস্ত-পর্ধায়ে নিশি 
অবশেষে জাগিসব সখিগণ? (৪৯) মধ্যাহ্ পর্ায়ে 'নাহি উঠল তিরে সবহু সখীগণ” 
(৮৫) এবং নৈশলীলা পর্যায়ে 'রতিরস অবশ অলস অতি পুণিত' (১১৩) 
পদগুলির কবিত্ব-সৌন্দ্য এ-প্রসঙ্গে শ্বরণীর 7 


'শব্দালঙ্কারের প্রতি গোবিন্দদাসের কিছুট! বেশী অনুরক্তি লক্ষিত হয়। 
চিত্রগীত' পর্যায়ে সঙ্কলিত ৩৫ টি পদে কবি ব্্ণান্তক্রমিক স্বর ও ব্যঞ্জনের নানারূপ 
ব্যবহার কৌশল দেখিয়েছেন । কোথাও পদের প্রায় সমস্ত 
শব্দের প্রথম বর্ণ এক, কোথাও প্রতি পংক্তির প্রথম শব্দের 
স্থচন! একই বর্ণে হয়েছে, কোথাও একটি পদ্দে প্রতি ছুই পংক্তিতে এক এক বর্ণের 
ব্যবহার হয়েছে। বিভিন্ন পদ থেকে দু'এক পংক্তি দৃষ্টান্ত তুলি”_ 

মুখরিত মুবলি-মিলিত মুখ মোদনে 
মরকত মুক্ুর মৈলান। 

মানিনি-মান-মথন মুচুকায়নি 
মুনি-মানস-মুরছান ॥.. [১৪৪ ] 


চিত্রগীত 


আট পংক্তির সমগ্র পদটিতে এক 'গোবিন্দদাস গুণগান” ভনিতাংশ ছাড়া সব 
শবাই “ম+ বর্ণে রচিত হয়েছে । 


ললিত কমল ফুলবাল! । 

লাগল বিরহক জাল1॥ 

লীল1 লাবনি খোই। 

লোর লরি ভরে রোই ॥ [ ১৬৪] 
এ-পদে পংক্তি স্থচনায় প্রথম বর্ণ “ল*। পর্দের মাঝেও “ল" বর্ণের প্রাচ্্ষ 
আঁর একটি পদে পরপর চারটি বর্ণের অঙ্থু গ্রাস, 

মুদিরমরকত মধুর যূরতি .. 

মুগধ মোহন ছান্দ। 


২০৪ বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় 


মল্লি মালতি মালে মধুমত 
মধুও মনমথ-ফান্দ ॥ 

হাম নুন্দর স্ুঘড-্শেখর 
শরদ-শশধর হাস । 

সঙ্গে সবয়স সুবেসা সম-রস 
সতত স্বখময় ভাষ ॥ 

চিকণ চাচব চিকুব চূষ্বিত 
চারু চন্দ্রক পাতি । 

চপল-চমকিত চকিত চাহনি 
চীত চোরক তি ॥ 

গিরিক গৈবিক গোরজ গোরচন 
গন্ধ-গবভিত বাস। 

গোপ গোপন গবিম গুণ-গান 
গাওয়ে গোবিন্দদাস। [১৪২] 


এমন পর্দ রচনায় কবির বর্ণ-শিক্ষানৈপুণ্যের যথেষ্ট পবিচয় মেলে সত্য, কিন্ত 
যথার্থ কবিত্বের বিকাশে এই শব্দালক্কারের অতি-সচেতনতা৷ অন্তরায় স্থষ্ট 
কবে। 

রূপানুরাগ ও পর্বরাগের পদ রচনায় গোবিন্দদাসের শিল্পী- 
সত্ব! যেন অভীষ্ট জগতের সন্ধান পেয়েছে । কখনো ধ্বনির 
অলঙ্করণে কখনে৷ চমৎকারী উপমাধর্মী অলঙ্কবণে কৃষ্ণের চোখে রাধা এবং 
রাধার চোখে কৃষের যে মৃত্তি বর্ননা করেছেন এ যেন শিল্পার উজ্জল গাঢ় বর্ণে 
আঁক৷ ছবি, বাহুল্য নেই, কিন্তু ওদ্ল্য রয়েছে, প্রতিটি তুলিব টানে শিল্পীব 
দূঢ হাতের স্পর্শ! 'মাঝে মাঝে অনির্বচনীয় বাক বোগ্য। নাগরিকা রাধার 
বাচন ভঙ্গির এতট] বৈদগ্য বোধ হয় বিদ্যাপতিও দেখাতে পারেননি । 

প্রথম ধ্বনিময় অলঙ্করণে কৃষ্ণ রূপ বর্ণনার চিত্র উদ্ধত করি, 


রূপানুরাগ ও পূর্বরাগ 


নন্দ নদান চন্দ-চন্দন 
গন্ধ নিন্দিত অঙ্গ। 

জলদ-নুন্দয  কঘ-কন্ধর 
নিন্দি সিম্ধুর-ভঙ্গ ॥ 


কাব গ্রোবিন্দদাস কবিরাজ ২০? 


প্রেমমাকুল গোপ গোকুল 
কুলজ-কামিনি-কন্ত। 
কুহ্ছম-রঞ্ীনা মঞ্জু ঝুল 
কুঞ্জমন্দির-সস্ত |... ১৬১] 
নন্বনন্দনের অঙ্গ-পরিমল চন্দন-্গন্ধকে নিন্দিত করে, অঙগ-লাবন্ চন্দ্রকে নিম্দিত 
করে। তিনি জলদের ন্যায় সুন্দর, তাঁর শঙ্খ-গ্রীব হস্তীর গ্রীবাভঙ্জিকে নিন্দিত 
করে। প্রেমাকুল গোকুলের গোপ কামিনীকুলের তিনি কাস্ত। তার সুন্দর 
বেতস-নিমিত কুঞ্জ-মন্দির কুক্ছমরঞিত। এ-বর্নায় শুধু ধবনি নয়, বাক চাতুর্ধ, 
অর্থালঙ্কার বৈপ্ধাও লক্ষনীয়। ধ্বনিময়তার দিক থেকে “তন্থু ঘন গঞ্জন জন্গ 
দলিতাঞীন* পদটিও ( ১৬৮ ) লক্ষণীয় । 
-রাধারূপের বর্ণনায় কবি যে বচন-চাতুধ দেখিয়েছেন তার ছু একটি উদাহরণ 
দিচ্ছি ।__ 
এ ধনি না করু পসাহন আন। 
এতই শেহারি  মুগধ মধুস্দন 
দিন রজনী নাহি জান ॥২১৮ ১৮২] 
সখি বলছেন রাধাকে ধনি, আর প্রসাধন কোরোনা। এই দেখেই মুগ্ধ কানু 
দিন রাতের গ্রভেদ ভুলেছে 1৮ 
আর একটি পদে রয়েছে, 
এ ধনি আচরে বদন ঝাপাগ। 
লুবধল মধুপ চকোর বিধুক্থণ 
অনত অনত চলি যাঁও।। 
মুখ মণ্ডল কিয়ে শরদ সরোরুহ 
ভালহি অটমিক চন্দ। 
মধুরিপু-মরমে ভরমে যাহ? এছন 
তাহে কি গণিয়ে মতিমন্দ।। [১৮৩] 
সথি ৰলছেন, "হুন্দরি! আলে বান ঢাকো। লুন্ধ মধুপ, চকোর ও রা 
অন্যান্য দিকে চলে যাক” তোমার মুখমণ্ডল কি শরতের চাদ (যে মধুপ ছুটে 
এসেছে! ), তোমার ভালে কি অষ্টমীর টাদ (যে চকোর ও রান ছুটে এসেছে 1) 
স্বয়ং কৃষেরই এরূপ ভুল হয়, তাতে এই মন্দমতদের আর কি বলি।' অলঙ্কার 


২০৬ বৈষব পদাবলী পরিচয় 


্ান্তিমূল ; কৃষ্ণ, মৌমাছি, চকোর এবং রাহুর ভ্রান্তি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করছেন সখি; 
আসলে সে ব্যাথ্যাও হুল পরোক্ষে রাধারূপের প্রশ'সা, অতিশয়োক্িমূলক 
প্রশংসা । এমন কবিত্বের চাতুর্ঘময় কথনে গোবিন্দদাস তুলনারহিত। 


এবারে রাধার পূর্বরাগের দু-একটি পদ থেকে উদ্ধৃত ফরি। রূপগোম্থামী 
বিদগ্ধ-মাধব নাটকে রাধার পূর্বরাগের-_-একটি চিত্র একেছেন,-_ 
একস শ্রুতমেব লুম্পতি মতিং কৃষ্ণেতি নামাক্ষরং 
সান্দ্রোন্সাদ-পরম্পরামুপনযত্যন্ন্) বংশীকলঃ। 
এষ স্লিগ্ক-ঘন-ছ্ুতির্মনসি মে লগ্নঃ সৃতীক্ষণাৎ 
কষ্টং ধিক্‌ পুরুষত্রয়ে রতিরভূন্মন্থে মৃতিঃ শ্রেয্সী || 


“দি, একজনের কুফনামাক্ষর কর্ণে প্রবেশ করে মতি লুগ্ড করেছে, আর 
একজনের বংশীধ্বনি উম্মাদদশা ঘটিয়েছে, আর এক স্গিগ্ধ মেঘছ্যুতি আমার মনে 
চিত্র হয়ে লেগে রয়েছে । এই কষ্টেধিক! তিন পুরুষে রতির চেয়ে মৃতুই শ্রেয়।” 
গোবিন্দদাস তারই আলেখ্যে লিখলেন, 
সজনি ! মরণ মানিয়ে বহু ভাগি। 
কুলব্তী তিন পুরুষে ভেল আরতি 
জীবন কিয়ে সুখ লাগি ॥| 
পহিলে শুনলু হাম শ্যাম ছু' ব্মাথর 
তৈখনে মন চুরি কেল। 


না জানি কোন এছে মুরুলি আলাপই 
চমকই শ্রুতি হরি নেল ॥ 

না জানি কোন উহ পটে দরণায়লি 
নব জলধর জিনি কাতি। 

চকিত হুইয়। হাম যাহ। যাহা ধাইয়ে 
তাহ তাহা রোধয়ে মাতি ॥ 

গোবিন্দদাস কহয়ে শুন সুন্জরি 
অতএ করহ বিশোয়াস। 

যাকর নাম মুরলীরব তাকর 


পটে ভেল সো পরকাশ।॥| [১৯৯] 


কবি গোবিন্দগাস কবিরাজ ২০৭ 


'সধি এখন, মরণকেই বহুভাগ্য মনে করি। কুলবতী হয়ে তিনজন পুরুষকে 
আরতি করলাম, কোন শ্থে আর জীবন রাখব! প্রথম শ্যামনামের দু অক্ষর 
শুনলাম, তাতেই মন চুরি করল। জানিনা কে অমন ভাবে মুরলী আলাপ করছিল, 
চকিতে সে শ্রুতিও হরণ করে নিল। আনিনা কে পটে নব অলধর কান্তি একে 
দেখাল,--চমকৰিিত আমি যেদিকে পালাতে চাই এগুলিই পথরোধ করে দাড়ায় 
( অর্থাৎ রাধা কৃষ্ণের নাম শ্রবণে, বাশির সুর শুনে এবং কৃষ্চ-চিত্র দশনে 
আত্মসন্থিত হারিয়েছেন )। গোবিন্দদাস বলছেন, হে শ্ুন্দরি! বিশ্বাস কর ধার 


নাম ( ছু'অক্ষর ) পেয়েছ, তারই মুরলীধবনি গুনেছ, চিত্রপটেও তিনিই প্রকাশিত 
হয়েছেন । 


উদ্্লনীলমণিতে দর্শন ও শ্রবণের হ্বারা যে পূর্বরাগের কথা বল! হয়েছে 
কবি এখানে তারই বর্ণনা দিয়েছেন । সমগ্র পদটি কবি রাধার শ্রাস্তি জনিত 
আক্ষেপোক্তির অলঙ্করণে চমৎকার সাজিয়ে দিয়েছেন। আলস্কারিক 
বচন-চাতুর্ধে গোবিন্দদাসের কষ্ণানরাগিনী রাধা যে কতট! শ্রনিপুণ আর একটি 
পদে তার সার্থক পরিচয় রয়েছে ।_- ০ 


আধিক আধ আধ দিঠি অঞ্চলে 
যব ধরি পেখলু কান। 


কত শত কোটি কুন্গম-শরে জরজর 
₹ত।ক য'ত পান || 


সজনি ! জানলু বিহি মাহে বাম। 
দউ লোচন ভরি যো হরি হেরই 
তছু পায়ে মঝু পরণাম || 


স্ুনয়ণী কহত কানু ঘন শ্বামর 
মোহে বিজ্ুরি সম লাগি। 
রসবতী তাক পরস-রস ভাসত 
হামারি হৃদয়ে জলু আগি | 
প্রেমবতী প্রেম- লাগি জীউ তেজই , 
চপল জীবনে রাখত মধু সাধ। 


গোবিন্দগাস ভণে ভ্রীবল্লত, জানে 
রসবতি রস মরিযাদ || [২০৪ ] 
অর্ধেকের অধেকের অর্ধেক দৃষ্টিকোণ দিয়ে যখন কান্ুকে দেখেছি তখন থেকে কত 
শত কোটি মদন বাণে জর্জরিত হয়েছি । প্রাণ আছে কি নেই এমন অবস্থা! সখি, 
বুঝেছি বিধি আমার প্রতি অগ্রসন্ন | দুই নয়ন ভরে যে হরিকে দেখে তার পায়ে গড 
করি ( অর্থাৎ আমার এত ক্ষুত্র দৃষ্টিকোণে দেখেই প্রাণ যাঁয় যায় অবস্থা, সে ছুই 
নয়ন ভরে কি করে দেখে )! নুনয়নী (ব্যাঙ্গাথে) বলে, কান্্র রঙ ঘন শ্যাম, 
আমার তো বিদ্যুতের মত লাগে! রসবতী (ব্যাঙ্গার্থে) তার স্পর্শ-রসের সাগরে 
আনন্দে ভাসেন, আমার হৃদয়ে সেম্পর্শে তো আগুন জলে ওঠে! প্রেমবতী 
(বাঙ্গার্থে) প্রেমের জন্য জীবন ত্যাগ করতে চান, আমারতো চপল জীবনেই 
সাধ ("অর্থাৎ কৃষ্ণসঙ্গলীভের আশায় বেচে থাকতে সাধ )! গোবিন্দদাস বলেন, 
রসবতীব এই রসের মর্ধাদ। শ্রীবল্পভ জানে । শশ্রীবাধ। বুন্দাবনের অন্তান্ত গোপীর 
তুলনায় যে অনন্যশ্রেষ্ঠ সুকৌশলে রাধার বচন-চাতুর্ষের মাধ্যমে এখানে তা 
কুন্দর অভিব্যক্ত হয়েছে ॥ 


(ফের পূর্বরাগের ছবিও কয়েকটি পদে চমৎকার প্রকাশ পেয়েছে। বিদ্যাপতির 
আদর্শে রচিত অতিশয়োক্তি অলঙ্কার-ভূষিত প্রখ্যাত একটি পদ এখানে উদ্ধত 
কবি।-_ টু. 

যাহ! যাহা নিকসই তম্থু তন্থ-জোতি। 
তাহা তাহা বিজুরি চমক মতি হোতি ॥ 
যাহ! যাহ! অরুণ চরণে চল চলই। 
তাহা তাহা থল-কমল-দল খলই 
দেখ সথি কো ধনি সহচরি মেলি । 
হামারি জিবন সঞ্ডে করতহি খেলি ॥৷ 
যাহা যাহা ভঙুব ভাঙু বিলোল। 
তাহা তাহ! উছলই কালিন্দী-হিলোল। 


১। ডঃ মজুমদারের মতে শ্রীবল্লভ গোবিন্দদাসের সমসাময়িক একজন বড কবি। 
জারও একটি পদে (৭৬) গোবিন্দদান এর নাম করেছেন। বল্পভও একটি পদে 
গোবিনাদাসের কবিত্ব সম্পর্কে উচ্ছৃমিত গ্রদংশোক্তি করেছেন । 
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যাহ! যাহা তরল বিলোচন পড়ই। 

তাহা তাহ! নীল উতপল ভরই ॥ 

যাহা যাহা হেরিয়ে মধুরিম হাস। 

তাহা তাহ! কুন্ন কুমুদ পরকাশ ॥ 
গোবিন্দদাস কহ মুগধল কান। 

চিনলহ রাই চিনই নাহি জান॥ [২২৪] 


“যেখানে যেখানে রাধার অস্ফুট (বন্ত্রাবরণের জন্ত ) দেহছ্যুতি নির্গত হচ্ছে 
সেখানে সেখানে বিদ্যুৎ চমকিত হচ্ছে। রক্তিম চরণে বাধ! যেখানে যেখানে 
ছেঁটে চলেছেন সেখানে সেখানে স্থলকমলের দল ঝরে পড়ছে। সখি দেখ, ধনী 
(রাধা ) সহচরিগণ সহ আমার জীবন নিয়ে খেলা করছেন 1 যেখানে যেখানে 
ভঙ্গুর ভ্রর বিলোল কটাক্ষে চাইছেন সেখানে সেখানে কালিন্দী উদ্বেলিত হয়ে 
উঠছে। যেখানে যেখানে তার তরল চোখের দৃষ্টি পড়ছে সেখানে সেখানে 
নীলপদ্ম যেন ভরে উঠছে। যেখানে যেখানে তার মধুর হাদি দেখি সেখানে 
সেখানে কুন্দ কুমুদ প্রকাশিত হয়ে ওঠে। গোবিনদাস বলেন, মুগ্ধ কানু এই 
রাধাকে চিনেও যেন চিনতে পারেন না।” 


স্পষ্টতই কবি তারই গুরু বিদ্াপতির “হা জা পদযুগ ধরঈ' পদের আদর্শে 
এ পদটি লিখেছেন। বর্ণনাগত যথেষ্ট সাদৃশ্যও রয়েছে । তবে বিষ্ভাপতির পদে 
ক এই নুন্দরীকে ক্ষণেক দেখে হারিয়ে ফেলেছেন, পুনর্বার দর্শনের আকুল 
আকাঙ্খা জানাচ্ছেন। এখানে মুগ্ধ কান্থর সামনে থেকে রাধা আদর্শন হননি, 
তবু তার এ নতুন রূপে মুগ্ধ কৃষ্ণ যেন সঙ্ধিতহারা হয়ে পড়েছেন 

আর একটি পদে কবি কৃষ্ণের পূররাগ-প্রেমদৃষ্টিতে রাধার কি অপূর্ব আলেখা 
অস্কিত করেছেন !-_- 


কাঞ্চন-কমল পবনে উলটায়ল 
এঁছন বদন সঞ্চার । 
সরবস লেই পালটি পুন বিদ্বল 


রঙ্গিনি বন্ধ নেহার। 


সজনি কো দেই দারুণ বাধা। 
১৪ 


নয়নক সাধ আধ নাহি পুরল 
পালটি না হেরলু' বাধা ॥ 

ঘনঘন আচর কুচ-গিরি কাচর 
হাসি হাসি তহি পুন হেরি! 

জন্গু মঝু মনহরি কনয়াকুত্ত ভরি 
মুহরি রাখল কত বেবি ॥ 


যব মন বান্ধল ইন্জিয় ফাকর 
তাহি মিলন আন আন। 
কাঠক পুতলি এছে মুরুছায়ত 


গোবিন্দদাস পরমাণ ॥ [২৩১] 

'কুষ্ণ বলছেন, রাধার মুখ দেখে মনে হচ্ছে যেন, সোনার কমল বাতাস-ভরে উলটে 
গেছে। সেই রঙ্িনি আমার সর্বস্ব নিয়ে নিয়েছে, ফিরে আবাব বাকা দৃষ্টিতে বিদ্ধ 
কবছে। সখি কে আমায় দারুণ বাধা দিল (চোখের পলক ?) 1 নয়নের 
সাধ পুর্ণ হলনা, ফিবে আর রাধাকে দেখতে পেলাম ন1। মেঘের গ্ভায় নিবিড 
বনাঞ্চল তার কুচ-গিবির উপবকার কীচুলি হল, হেসে সেদিকে সে তাকাল, 
ধেন আমার মন চুরি করে সোনাব কলসে ভরে রেখে নান! ভঙ্গিতে শিলমোহর 
করে রাখল। যখন মনকে বন্দী করল, অন্য অন্ত ইন্জ্িয়েবাও ফাপরে পড়ে 
সেই সঙ্গে গিয়ে মিলিত হল। কাঠের পুতুলও এইরূপে মৃচ্ছিত হয়ে পড়ে; 
গোবিন্দদাঁস নিজেই তাব প্রমাণ 

এখানে প্রথমেই বাতাসে মুখ উলটানো হ্বর্ণবরণ পল্মের সজীব সৌন্দর্যের সঙ্গে 
বাধার মুখেব উপমাটি লক্ষনীয়। চিবস্তন মুখ-পদ্মের উপমাকেই কবি এখানে কত 
নতুন ভাবে, কত জীবন্তভাবে উপস্থিত করছেন। তাছাড়া মনকে কনক-কটোরায় 
বন্দী করার ছবিটিতেও নৃতনত্ব রয়েছে। পুরাতন কথাকেই কত নতুন অন্থভূতিতে 
সৌন্দর্যমণ্তিত করে প্রকাশ সম্ভব গোবিন্দদাস এখানে তারই পরিচয় দিয়েছেন। 

একটি পদে যমুনাঙ্গা ন-যাত্রী শ্রাবাধাব রূপলাবণ্য দর্শণে মুগ্ধ কৃষ্ণ বলছেন, -. 

সহচরি মেলি চললি বররজ্িণি 6) 
কালিন্দী করই সিনান। 
কাঞ্চন শিরিং- কুসুম অন্ু তন্ুরুচি 
দিনকর কিরণে মৈলান |। 


কবি গোবিন্দদাস কবিরাজ ২১১ 


সজনি সে! ধনি চীতক চোর। 
চোরিক পন্থ ভোরি দরশায়লি 
চঞ্চল নয়নক ওর | পক || 
কোমল চরণ চলত অতি মস্থর 
উতপল বালুক বেল। 
হেবইতে হামাবি  সঙ্গজল দিঠি পঙ্ধজ 
দুই পাছুক করি নেল।। 
চীত নয়ন মনু ছু সে চোবায়'্ল 
শুন হৃদয় অব মান। 
মশমথ পাপ দ্রহনে তচ্চ জাবত 
গোবিন্বদাস ভালে জান ॥ [২৩২] 
পঙচবীদেব নিষে ববরঙ্গিনী কালিন্দী শানে চলেছেন। সোনালী শিরিষ 
ফুলের মতো তন্ু-সৌনর্ধ দিনকর কিবণে শ্রান হল। সজনি, সেই ধনী আমার 
মনচোর। তাৰ চঞ্চল নয়ন আমায় বিভোর কবে চুবিব পথ দেখাল । উত্তপ্ধ 
বালুঝা-বেলায় কোমল পদক্ষেপে ধীবে ধীরে বাধা চলেছেন। তাই দেখে আমার 
সজল নয়নশ্কমল টিকে যেন (তাঁর পদের) পাছুক] কবে নিলেন। তিনি 
আমাব মন এবং নয়ন ছুইই চুরি কবে নিলেন এখন আমাব হাদয় শৃন্ত । এ 
পদেও দুটি অবিশ্মরণীয় অংশ রয়েছে ।-_ 
চৌবিক পন্থ ঙোরি দবশায়লি 
চঞ্চল নয়নক ওর। 
কু চবি করে বিভোর ভাবে বাধাব সৌন্দয দেখবাব কৌশল বাধার চঞ্চল 
কটাক্ষ থেকেই শিখে নিলেন । অপর একটি অংশেব কবিত্ব আবও হৃদয় গ্রাহী,-- 
কোমল চবণ চলত অন্তি মন্থর 
উতপত বালুক বেল। 
হেরইতে হামারি সজল দিঠি পচ্চজ 
দুই পাদুক করি নেল ॥ 
যমুনায় স্নানে চলেছেন শ্রীরাধা, উতপ্ বালুকা-বেলায় আস্তে আন্তে কোমল 
চরণ ফেলে চলেছেন। ত্বার ক্লেশ উপলব্ধি করে শ্রীকৃষ্ের দুই. নয়ন সজল ভয়ে 
উঠেছে। ছুটি সঙ্গল চোখ ক্রিষ্ট রাধার রক্তিম পদ'লের দিকে বার বাঁব ফিবিয়ে 


২১২ বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় 


রুষ ভাবছেন যদি কোনও রূপে তার কষ্ট লাঘব করতে পারতেন! তারই কি 
কবিত্বময় গ্রকাশ হয়েছে কবির বাচন চাতুধে ! 

“পুর্বরাগ এবং অন্ুরাগের পাথ ক্য সম্পর্কে ইতিপূর্বেই জানুষ্া্ণ পদাবলী প্রসঙ্গে 
উল্লেখ করেছি।১ এখানে অন্থুরাগের গভীরতা-স্থচক ছু' 
একটি পদ উদ্ধত করা ঘেতে পারে ।-- 

গুনইতে অনুখন যছু নব গুণগণ 

শ্রবণ নয়ন ভৈ গেল । 

দরশনে তাকর এ হেন লোর ঝর 

নয়ন শ্রবণ সম ভেলা || 
হরি হরি কি ভেল দারুণ কাজ । 

ন। জানিয়ে কো বিহি বিঘণ বাঢ়াওল 

কানু সমাগম মাঝ ॥ 

যা সঞ্েকেলি- কলারস লালসে 

লাখ মনোরথ কেল। 
কর পাণি পরশে তন্তু পরবশ 
তবহি বিচেতন ভেল ॥| 

হিয়া ঘন-সার হার নাহি পহিরলু' 

যাক পরশ রস-আশে। 

তাক বিচ্ছেদে জীউ নাহি নিকসয়ে 


কহতহি গোবিন্দদাস ॥২ [২৭১] 
“যার নতুন গুণসকল সব সময়ে শুনতে শুনতে শ্রবণ নয়নে রূপান্তরিত হয় 


( অর্থাৎ যেন প্রত্যক্ষ দেখছি এমন মনে হয় ), তাকেই দেখবার বেলায় চোখ এত 
জলে ভরে যায় যে নয়ন যেন শ্রবণে রূপান্তরিত হয়। হরি, কি দারুন ব্যাপাব 
ঘটল। জানিন। কোন বিধাত কান্গুর এই আগমনের মাঝে এমন বিগ্ব বাডাল। 
ফার সঙ্গে কেলি-কলা-রসের লক্ষরূপ কল্পনাভিলাষ করেছিলাম তারই পাণিম্পশে 


অনুরাগ 


১। “যে প্রিন্নতম সর্বদাই হদয়ে জাগ্রত রয়েছেন তাকেই নব নবায়মান রাগে অনুভব 
অনুরাগ'--উদ্জ্বলনীলমণি । 
২। তুলনীয়-_ চির চন্দনে উরে হার না দেলা। 
সে জব নদী-শিরি জাতর ভেল1।। [বিদ্যাপতি ] 


কাব গোবিনদাল কবিরাজ ২১৩ 


পরবশ দেহ অচেতন হল। যার স্পর্শ লাভের ইচ্ছায় বুকে চন্দন মাথিনি, হার 
পরিনিঃ তার বিচ্ছেদে এখনে! আমার প্রাণ কেন বার হলনা! গোবিন্দদাস 
রাধার আক্ষেপের কথাই বলছেন।, 

(অন্গরাগের আর একটি বিখ্যাত পদ উদ্ধত করি 1 শ 


রূপে ভরল দিঠি  জোঙরি পরস মিঠি 
পুলক নাতেজেই অজ ।) 

মধুর মুরলী-রবে শ্রুতি পরিপুরিত 
না শুনয়ে আন পরসঙ্গ ॥ 

সজনি অব কি করবি উপদেশ । 

কান্ধ অচ্ুরাগে মোর তনু মন মাতল 
না গুণে ধরম ভয় লেশ ॥ 

নাসিকা সো অঙ্গ. সৌরভে উনমত 
ব্দন না লয়ে আন নাম। 

নব নব গুণগণে  বাহ্ধল মঝুমনে 
ধরম রহল কোন ঠাম || 

গৃভপতি-তরজনে গুরুজন-গরজ্নে 
অন্তরে উপজংয় হাস। 

তহি এক মনোরথ জনি হয়ে অনবথ 
পুচ্ণ্ত গোবিন্দদাস || [ ২৬৭ ] 


“তার রূপে আমার নয়ন ভরে গেল, মিটি পরশের কথা ম্মরণ করেদেছের 
পুলক-রোমাঞ্চ আর শষ হয় না। তার মধুর বাঁশির শবে শ্রবণ পুর্ণ 
হয়ে আছে, অন্য কোনও প্রপঙ্গ আর শুনতে পাইনি। সখি, আর 
আমায় কি উপদেশ দেবে! কামু-স্থরাগে আমার দেহমন ভবপুর, 
ধর্ম ও লৌকভয়কে গণন' করি না। আমার নাসিকা সেই অঙ্গ সৌরভে 
উন্মত্ত, বদন অন্ঠনাম নেয় না। নব নব গুণে আমার মল সে বেধেছে, 
ধর্ম রাখি তার ঠাই কোথায়! গৃহকর্তার তর্জন বা গুরুজনের 
বকুনিতে মনে মনে হাসি পায়। গোবিন্বদাস বলছেন, তোমার তে! 
£একটিই মনোরথ তাতে অনর্থ ঘটবে নাতো 1, 

“ দু পদেই কৰি নায়িকার কাছে প্রেম-গভীরতায় নায়কের প্রেম ষে গ্রাতিনিয়ত 


কত নৃতন দূর প্রসারী অনুভূতি সঞ্চার করে, প্রেমিকাকে আত্মবশে থাকতে না 
দিয়ে সম্বিত হারা করে দেয় তারই চমৎকার ভাবব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তুলেছেন । 

নিখুত তুলির টানে চঞ্চল প্রেমাভিব্যক্তির চিত্রাস্কনে গোব্নিদাস যে গুরু 
বিদ্যাপতিরই যোগ্য শিষা ছিলিন অনেকগুলি সার্থক পদ্ধেই তার পরিচয় মিলবে। 
এখানে মিলন সম্তাগেব একটি উদ্াহবণ তুলছি,_ 


পহিলহি রাধামাধ মেলি। 

পৰিচয় ছুলহ দুবে রছ কেলি ॥ 

অনুনয় বলইতে অবনত বয়নী। 

চকিত বিলোকনে নখে লিখু ধবণী ॥ 

অঞ্চল পবশিতে চঞ্চল কান। 

বাই কয়ল পদ আধ পয়ান ॥ 

বিদ্গধ নাগব অশ্ভব জানি । 

বাইক চরণে পসাবপ পানি || 

করে কব বারিতে উপজল প্রেম । 

দাবিদ ঘটভরি পাওল হেম ॥ 

হাসি দবশি মুখ আগোবলি গোবী। 

দেই বতন পুন লেওলি চোরি || 

এছন নিরুপম পহিল বিলাস। 

, আনন্দে হেরত গোবিন্দদাস | [২৮৫] 
“রাধামাধ্কবর গুথম মিলন। বিলাসতো দৃূবের কথা, পবিচয় ঘটাই 
ছুলভ। মাধব অনুনয় কবতেই মুখ অবনত করে চকিত দৃষ্টিতে নখে 
ধরণীতে আচর কাটছেন। কান্থ রাধাব বস্তরা্ল স্পর্শ কবতে চঞ্চল 
হলেন, রাধা চলে যাবার ছলে অর্ধপদ্র প্রয়াণ করলেন । বিদপ্ধ নাগর 
রাধার মন বুঝে পদস্পর্শ কবতে হাত বাডিয়ে দিলেন। রাধা নিবৃত্ত 
করতে গেলে হাতে হাত ঠেকল, তাতে প্রেম উত্রিক্ত হল। হেসে মুখ 
দেখিয়ে রাধ। পুনরায় ঢেকে ফেললেন, যেন দে"য়া রত্ব আধার ফিরিয়ে 
নিলেন। এই নিরূপম প্রথম প্রেম-বিলাস গেব্দদাস আনন্দে গুত্যক্ষ 
করলেন।, 
ছবিটি গোবিনদদাসেব বর্ণনার গুণে গুত্যেক শ্রোতাও যেন প্রত্যক্ষ দেখতে 


শি 
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পান 1/মিলনলীলার নান! ছল! চাতুধের আরও দু-একটি চিত্র এখানে উল্লেখ করছি, 
একটি পদে রাধ1 ছলনাদ্প কৃষকে লীলাবিলাসে প্রবৃত্ত করছেন; কুলবতী পুণ্য 
অভাবে রমিকনাথের দেখ! পাননি, তাই নির্জনে পশুপতির ( পশুপালক কৃষ্ণের ) 
পূজায় এসেছেন, পথ ধরতে নাপেরে বংশীধ্বনি অঙ্গসরণে এখানে এসেছেন 
এবারে নিজসাধ পুণ করবেন ( পশুপতি পুজা, অন্যঅথে রতিলীল'সাধ )। 
কৃষ্ণ যেন এক। দেখে পুজায় বাধা না দেন (৩২%)।৯ আর একটি পদে রয়েছে £ 
রাতে রাধার পতিগৃহ পাশে এসে বঞ্ণ ভ্রমর গুঞ্জনের স'কেত করছেন। রাধাও 
কৌশলে ভ্রমরকে উদ্দেশ করে বললেন, আমার মুখ গম্ধকে পল্মগন্ধ ভেবে ভূল করছ, 
আমি এখন স্বামীসেবায় রত, বিস্তর ঘটিও ”1। তুমি এত মধুলোভী হলে 
কুঙ্ুমাস্তীর্ণ মাধবীকুপ্জে যাও ( অর্থাৎ সেখানেও রাধা-কমলের মধুপানের সুযোগ 
পাবে )। কানাই সঙ্কেতবুঝে তাহ চললেন (৩২৬ )1২ 


স্পা তি শপ 


১। এ হবি অতয়ে দেখায়বি পন্থ 
পূ্জব পশুপতি গোরি একন্ত ॥ 
সহজে বধুজন গতি-মতি-হীন। 
ঘর দঞ্জে বাহির পন্থ ন1 চীন ॥ 
ন1 মিলল কোই বনি বল আন। 
অনুসরি মুরলি আক্লে। এহি ঠাম॥ 
আয়লে। দুর পুরব নিজ সাধে। 
একলি বোলি করহ জনিবাধে। [৩২৫] 
২। মঝু মুখ বিমল বমল-বর পরিমল 
জানলু তুহু অতি ভোর। 
হ্বামিক নিয়ড়ে কতহু করু কলেবর 
নাজানি কৈছে দিল তোর।। 
দুরে রহ স্টাম ভ্রমর-বর রাঁয়। 
গ্বামিক সেবন করইতে এছন 
জানি করহ অন্তরায় ॥ 
এতছ' তিয়াসে হোত যব আকুল 
কী ফল মন্দিরে গু । 
ভাহি চলহ যাহা কুমুম বিখারল 
মঞ্জল মাধবি কুপ্ধ।। 
এত সঙ্কেত কয়ল যব কামিনি 
কানু চলল সেই-ঠাম। 
গোপ গোঙার ভ্রমর বছ থোজত 
গোবিন্দদাস রন গান।। [৩২৬] 


বেঞ্চব পদ।4৮া। প।4৮% 


'অভিসারের চিন্রাঙ্কণে বৈষ্ণব পদাবলী গানে গোবিন্দদাসের শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজন- 
'যকৃত। পূর্বন্থরী সংস্কৃত কবিদেব প্রয়োজনীয় সহায়তা গ্রহণ করে তিনি 
পদাবলীগানের অভিসাঁরিকা তি্রানঙ্কণে অপূর্ব বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন। মুখাতঃ 
তিনি বিদ্যাপতির বর্ণনাদর্শ ই গ্রহণ করেছেন, তবে কাব্যোতকর্ষে শিষ্য গুরকেও 
যেন অতিক্রম করে গেছেন । 

অভিসার মানের অংশতৃত। অষ্টনায়িকাঁর মধ্যে অভিসারিকার বর্ণনা প্রসঙ্গে) 

অভিসার রূপ গোস্বামী তার উজ্জ্বলশীলমণিতে লিখেছেন £) 

যাভিসাবয়তে কান্তং দ্বয়ং বাভিসরত)পি । 

স। জ্যোতমী তামসী যানযেগ্যবেশাভিলারিকা 

লজ্জয়া হ্বাঙ্গলীনেব নি:শবাখিল মণ্ডনা। 

কৃতাবগুঠা লিষ্েক-দধীযুক্ত প্রিয়তব্রজেৎ || [ এ নায়িকা £ ৩০] 
'যে নায়িকা কান্তকে অভিসার কবাণ বা নিজে অভিসার “করেন, তিনি 
আবাব অভিসার-বেশ অঙন্গুসাবে জ্যোৎঙ্ী ও তামসী ছুরকম 
অভিসারিক1 হতে পারেন। তিনি লজ্জায় নিজ অঙ্গে লীনা হয়ে, 
করে সকল ভূষণকে শব্বহীনা কবে, অবগুঠিতা হয়ে একটি মান্ধ 


শ্নেহপবায়ণ! সখীসহ প্রিয়তমেব কাঁছে যান।, 
শুধু জ্যোত্নাভিসাধিকা ও তামসাত্িসারিকী নন, আরও ছয় প্রকার 


অভিসাবিকাব বর্ণনা বৈষ্ণব বসশা/ন্ত্র পাওয়া যায়। যেমন, দ্রিবাভিসারিকা, 
কুজ ঝটিকাভিসারিকা, তীর্ঘযাত্রাভিপািকা, উন্মত্তাভিসারিকা, বর্ধাভিসারিক', 
অসমঞ্জসাতিসারিকা ।১ 
সর্বপ্রথম অভিসাব প্রস্ততি দৃশ্ঠ ।-_ 
ক গাড়ি কমললম পদতল 
ম্জিব চীবহি ঝাপি। 
গাগরি বারি ঢারি করু পীছল 
চলতহি অঙ্গুলি চাপি ॥ ! 


সদুন্ত-কর্ণীযৃতে ছুরিনাভিনাবিকারও উল্লেখ করা হয়েছে । অভিসার চিত্র প্রাচীন 
ভারতীয় কাবা ও রসশান্তে যথে্ট গুরুত্ব পেয়েছে । গৌড়ীয় বৈষব শান্ত্-প্রবক্তার! তাকে 
বিশিষ্ট দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং মনোহাবী পরকীয়। অতিসার-চিত্রয়াপকে নতুন একটি 
নংকেতাথ দিন্েছেন। 
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হরি অভিসারক লাগি। 
দৃতর পন্থগমন ধনি সাধয়ে 
মন্দিরে যামিনী জাগি।। 
করযুগে নয়ন মুন্দি চলু ভাবিনি 
তিমির পয়ানক আশে। 
কর-কম্বণ-পণ ফণিমুখ বন্ধন 
শিখই ভূজগগ্ডরু পাশে ॥ 
গুরুজন বচন বধিরসম মানই 
আন শুনই কহ আন। 
পরিজন বচনে মুগধীঘম হাযই 
গোবিন্বধাম পরম|ণ [ ৩৬৬] 
“আর্গিণায় কাটা পুতে, কমললন পায়ের নৃপুর কাপড়ে ঢেকে, কলসীর 
জল ঢেলে আডিন1 পিছল করে, আঙ্গুল টিপে টিপে তার ওপর দিয়ে 
হাটছেন। হরি-অভিসারেব উদ্দেশ্টে মন্দিরে রাত জেগে ৰাধা দুরের 
পথে যাবার জন্যে সাধন! করছেন। অন্ধকারে পথে যেতে হবে, সে 
জন্তো ভাবিণী দু'হাতে চোখ ঢেকে চলছেন । হাতের কাকন পণ রেখে 
সাপুড়ের কাছে সাপ ধরবার কৌশল শিখছেন। গুরুজনের কথায় তিনি 
বধির থাকেন; এক শোনেন, অন্য জবাব দেন। পরিজনদের কথায় 
মুগ্ধার মতো হাসেন। গোবিনদদাস তার সাক্ষী ।, 
“গাহা-সত্তসঈ'স্তে এঁই ভাবসাদৃশ্যমূলক পদ রয়েছে, 
অজ্জ মএ গন্ভববং ঘণন্ধআারে বি তসস্‌ সুহঅস্স। 
অজ্ঞ1 ণিমীলিঅচ্ছী পঅপরিবাঁডিং ঘরে কুণই ॥ [ ৩1৪৯ ক্লোক ]২ 
“আম আমায় ঘনা্ধকারে প্রিয়্তমের অভিসরে যেতে হবে,_ এই ভেবে 
এই সুন্দরী নায়িকা চোখ বন্ধ করে নিজের ঘরে পদচারণা অভ্যাস 
করছে।' 


কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়ে এবং পরব্শা কয়েকটি পদ-সংগ্রহ গ্রস্থেও অঙ্করূপ ভাব- 
চিত্রময় ষ্লোক পাওয়া যায়।-- 


২। ভ্র,গাথ! সগ্তশতী ডংখ্বাধাগোবিন্দ বসাক প্রণীত (১৯৫৬) পূ ৯৭1 


২১৮ বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় 


মার্গে পক্ষিনি তোয়দান্ধতমসে নিংশব্ধ সংচারকং 

গন্তব্য দর়িতস্ত মেহদ্য বসতিমু্ধেতি কতা মতিমূ। 
আজা হুদ তনৃপুরা কগতলেনাচ্ছাদ্য নেত্রে তৃশং 
কৃচ্ছলন্পদশ্থিণ্তঃ স্বভবনে পন্থানমভ)স্যতি |॥ [৫১৯ শ্লোক 


পেস্কিল পথে মেঘান্ধকারে নিঃশব্দ সঞ্চারণে আজ আমায় দয়িতের 
বাসস্থানে যেতে হবে ।_-এই মনে করে এক মুগ্ধা রমণী নৃপুর জা 
পস্ত তুলে, ছু'হাতে চোখ ঢেকে কষ্টে পা ফেলে নিজেব ঘরে পথ চলার 
অভ্যাস করছে। 


সংস্কৃত কাব্যশাসন্ত্রে পারঙ্গম কবি গেবিন্দ্দাস রাধার অভিসার প্রস্তুতির 
চিত্রাঙ্কনৈ এই স্োকাবলীব সাহায্য শিয়েছেন _- বে কবিত্বের গুতিভায় তাকে 
আবও কতটা মনোহাবী কবে তুলেছেন, মুল শ্লীকেব পাঁশে কবিব পদটি পাঠ 
করতে গেলেই উপলব্ধি জন্মে । 


শ্রীবাধা কৃষ্ণাভিসাবে প্রস্তত হয়েছেন, বাই,র ছুযোগ দেখে সথীবা তাকে 
নিবারণ কবতে চাইছেন ।--. 


মন্দির বাহিব কঠিন কবাট। 
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কথিল বাট ॥ 

তহি অতি দরদব বাদর রোল। 
বারি কি বারই শীল শিচোল ॥ 
সুন্দরি কৈছে করবি অঙিসার। 
হরি রহ মানস স্ুবধুনী পার ॥. 
ঘন ঘন ঝব ঝর বজব নিপাত। 
শুনইতে শ্রবণ মরম জরি যাত ॥ 
দশদিশি দামূনি দহন বিথার। 
হেরইতে উচকই লোচন তার ॥ 
ইথে যদি সুন্দরি তেজবি গেহ। 
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ ॥ 
গোবিন্দদাস কহ ইথে কি ক্্রার। 
ছুটল বান কিয়ে যতনে নিববি ।। 1 ৬৫৩ 
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ঘর থেকে বেরোধার মুখেই কঠিন দরজা । তারপরই চলবার পথ শঙ্বিল 
ও পন্কিল। দরদর ধারাশবে বৃষ্টি পড়ছে আবার। নীল নিচোলে (ওডনা) 
কি বৃষ্টি নিবারিত হয়! হ্ুুন্দরি কিন্ধূপে অভিসার করবি? হরি মানস-গঙ্গাব 
(বৃন্দাবনের হ্দবিশেষ অথবা হ্র্গগ্জ ) ওপারে রয়েছেন । মুহ্ূমু্ঘ ঝনঝন শবে 
বজপাত হচ্ছে। শ্রবণ এবং মন জলেযাচ্ছে। দশদিকে বিছু।ৎ-বহ্ি ছড়িয়ে 
পড়ছে, দেখে চোখের তারা ধাধিয়ে যাচ্ছে। সুন্দরি এসময়ে যদি গুহত্যাগ 
করিস্‌ তাহ*লে £েমের জন্টোে দেছকে উপেক্ষা করবি (অর্থাৎ মৃত্যুবরণ করনি) । 
গোবিন্দদাস বলছেন এখন তাঁর বিচারে কিলাভ? নিক্ষিপ্ত তীবকি আর 
চেষ্টায় নিবারিত হয় (অর্থাৎ রাধার হৃদয় কৃষ্ণাভিমুখী হয়ে ছুটে চলে গেছে-_ 
তাকে আব চেষ্টায় থামানে! যাঁবে না), 

শ্রীরাধ! এবার সথিদের উপরোক্ত অনুরোধের মে অনুপম গুতুঃতব দিয়েছেন 
কবিব সেই পদটিও এখানে উদ্ধত করা গেল।-_ 


কুল মরিমাদ কপাট উদ্ঘাটলু 
তাহে কি কাঠকি বাধা। 
নিজ মরিয়াদ সিন্ধু সঞ্জে পঙরলু 


তাহে কি তটিনি অগাধা ॥ 
সহচরি মঝু পরিখন কর দুর । 


কৈছে হৃদয় করি পন্থ হেরঙ হরি 
সোডবি সোঙ্রি মন ঝুর ॥ 

কোটি কুনুম-শর ববিখয়ে যু পর 
তাছে কি জলদজল লাগি 

প্রেম-দহল দহ যাক হ্ৃয়ুসত 
তাহে কি বজবক আগি । 

ঘছু পদতলে নিজ জীবন সোপলু 
তাহে কি তনু অন্থরো'ধ। 

গোবিন্দদান কহই ধনি অভির 
সহচরি পাওল পোধ ॥ [৩৪] 


'কুলব্রত-(কুলধর্ম)-রূপ কঠিন কবাট খুলতে পেরেছি, কাঠের বাধা তার 
তুলনায় কতটুকু । আত্মমর্ধযা্দার সাগর পার হলাম, সে তুলনায় তটিনী আর 


কি অগাধ। সখী আমায় আর পরীক্ষা কোরোনা। কি (ব্যাকুল) হয়ে হরি 
আমারে পথের দিকে চয়ে আছেন তাম্মরণ করে আমার হৃদয় কাদছে। যার 
ওপর কোটি কুম্থম শর বহিত হয়েছে, তার আর বর্ধার জলধার। কি (গায়ে) 
লাগবে! প্রেমের দহন যে হৃদয়ে সহ করছি সেখানে বস্তা গ্রিতে আর কি হবে! 
যার পদতলে নিজের জীবন সপে দিয়েছি (এখন তার কাছে যেতে) দেহ বাচাতে 
বলছ আমায়? গোঁবিন্দদাস বলছেন, ধমি অভিসার কর। সহচরীরা (এত. 
ক্ষণে রাধার কৃষ্ঃপ্রেম গভীরতা র স্বরূপ) বুঝতে পারল ।, 


বিভিন্ন অভিমারে রাধার ভন্ন ভিন্ন রূপ চিত্র। জ্যযোতন্নাভিসারিকা রাধার 
চিত্ত একেছেন কবি, 

কুন্দ কুম্থমে ভরি কবরিক ভ)র। 

হৃদয়ে বিরাজিত মোতিম হার | 

চন্দন-চরচিত রুচির কপুর। 

অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ ভরিপুর ॥ 

চান্দনি রজনি উজোরলি গোরি। 

হরি অভিসার রভসরসে ভোরি ॥ ধ্॥। 
ধবল বিভূষণ অস্বর বনই। 

ধবলিম কৌমুদি মিলি তনু চলই | 

হেরইতে পরিজন লোচন তুলই। 

রঙ্গপুতলি কিয়ে রস মহাপুরই | [৩৮০] 


(শুভ) কুন্দ কুস্থমে কবরী আবৃত। বক্ষে মুক্তাহার। কপুরিমিষ্র 

চন্দন চচিত অঙ্গ । অঙ্গে অঙ্গে অনঙ্গের পূর্ণ রঙগ। শ্রীরাধা হরি- 

অভিসারের লীলায় বিভোর। টাঁদ-শুভ্র রজমীকে গৌরী আরও 

উজ্জ্বল করে তুললেন। ধ্বল বসন পরণে, অঙ্গে ধবল অলঙ্কার, 

কৌমুঘবীর ধবলতার সঙ্গে দেহকান্তি মিলিয়ে ধনী চললেন। পরিজনরাও 

দেখতে ভুল করে ভাবলেন, একি পারদে ভোবানে। রাঙ্ডের পুতুল ? 
স্আাবার তিমিরাভিসারিক। রাধার ছবি এ কেছেন।-_ 


নীলিগ মগমদে. তনু অনুলেপন 
নীলিম হার উজোর। 


কবি গোবিন্দদাস কবিরাজ ২২১ 


নীল বলয়গণে ভূজযুগ মণ্ডিত 
পহিরণ নীল নিচোল ॥ 
সুন্দরি অভিসারক লাগি । 

নব অন্গরাগে গোরি ভেল শ্যামরি 
কছ যামিনি ভয় ভাগি॥ ) 

নীল অলকাকুল অলিকে হিলোলত 
নীল তিমিরে চলু গোই। 


নীল নপ্দিনি জন্গু  শ্তামর সায়রে 
লখই ন পারই কোই॥ 
নীল ভ্রমরগণ পরিমলে ধাবই 
চৌদ্দিকে করত বঙ্কার। 
গোবিন্দাস অতয়ে অনুমানল 
রাই চললি অভিসার ॥ [ ৩৫৭] 


তম্থুতে নীল মুগম্দ লেপন করেছেন, উজ্জল নীল হার গলায় 
পরেছেন, ছুটি হাত নীল বলয়ে মণ্ডিত। পরিধানে নীল নিচোল। 
অভিসারের জন্য নব অনুরাগে অন্ধকার রাত্রির ভয় ভাঙাতে গৌরী 
শ্যামাঙ্গী হয়েছেন। অলি-হিল্লোলিত নীল অলক, শীল তিমিরে 
গোপনে চলেছেন । শ্যাম-সায়রে যেন নাল পল্ম, কেউই দেখতে পাচ্ছে না। 
পরিমল লোভে নীল ভ্রমরের! চতুর্দিকে ঝঙ্ধার করছে ।-_-এইপব 
দেখে গোবিন্দদাস অনুমান করলেন, রাই অভিসারে চলেছেন ।” 
গোবিন্দদাস হিমাভিসার, গ্রীম্মাভিসার, বর্ধা ভিসার, বিভিন্ন পর্যায়ের দিবাভিসার, 
উন্মন্তাভিসার, অভিসারোৎকঠা, কৃষ্ণ-রাধার অভিস[র বিষয়ক পরম্পর উত্ভি- 
্রত্যুক্তি, শ্রীক্চের অভিসার প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ক বছু উৎকৃষ্ট পদ লিখেছেন। 
প্রত্যেকটি পরেই অভিসারকার চিত্র-ূপাঙ্কণে কবিযে দক্ষতা দেখিয়েছেন 
পদাবলী সাহিত্যে তার তুলনা বিরল । 


হিমাভিসারের বর্ণনায় কবি বলছেন, “পৌষের রাত হাওয়া! বইছে । ঘরে দরজা 
দিয়েও সবাই শীতে কাপছে এমন সময় দেখি সচকিতা রাধা অন্িশারে চলেছেন । 
তুহিন ধবল সঙ্জায় সজ্জিত রাধা কৃষ্ণমিলনের আশায় নুখসঙ্জা ত্যাগ করে পথে 


২২২ বৈধ্ব পদাবলী পরিচয় 


বেরিয়েছেন (দ্রঃ ৩৪৪ পদ )1১ গ্রীষ্মের দ্রিবাভিসারে বাধা চলেছেন, কবি 
তার চিত্র আকছেন, মাথার উপর প্রখর স্ূর্ধতাপ, পদতলে উত্তপু বালুকা। তার 
মধ্যেই সব ভূলে রাধ! দিবাভিসাবে বেবিয়েছেন (দ্রঃ ৩৬৯ পদ )।২ বর্ধার 
দিবাভিপার বর্ণনায় লিখছেন । মেঘে সুর্যদীপ্তি নিভে গেছে, চারদিক দিনের 
বেলাতেও আধার হয়ে এসেছে । বাধা গজগামিনী চালে কষ্ণাভিসারে চলেছেন । 
চারদিকে বাতাসের ঝাপটা জগতভবি বৃষ্টিধারা বৃষ্টিব ঝাপটায় সকলে ঘবে ঘবে 
দরজা বন্ধ করেছে--রাধা তখন পথে নেমেছেন (দ্রঃ ৩৬১ পর্দ )।৩ উন্মত্তাভি- 
সাবিকার চিত্রটি আরও চমৎকার | মণিময় মঞ্জীব এনেযত্ুকরে হাতে পবেছেন, 
হাব ভ্রমে কিন্কিনি গলাক়্ পরছেন, ভাব নিয়ে মাথায় সাঁজছেন। কবি মন্তব্য 
কবছেন-_- 

সুন্দবী অপরূপ পেখলু আজ । 

হবি অভিসাব ভবম ভবে শুন্দবি 

বিছুবল সাজ বিসাজ | [৩৭০] 


১। পৌথলি রজনি পবন বহে মন্দ । 
চৌদিশে হিম হিমকর কক বন্ধ ॥ 
মন্দিরে রহত সবহু তনু বীপি। 
জগজন শয়নে নয়ন বহু বাপি॥ 
এসখি হেরি চমক মোহে লাই। 
এছে সময়ে অভিদাঁরল রাই॥ [৩৪৪] 
মাথহি তপন তপত পথ-বালুক 
আতপ দহন বিথার। 

নুনিক পুতলি তনু চরণ কমল জম 

তবহি কয়লি অভিসার ৪ ** [৩৩৯] 
গগনহি নিমগন দিনমণি-কাতি | 
লখই নাপারিয়ে কিয়ে দিন রাতি॥ 
এছন জলদ কয়ল আন্িয়ার। 
নিয়ডহি কোই লখট নাহি পার ॥ 


হ 


ত 


চৌদিশে অধির পবন তক দেখল । 
জগভরি শীকরনিকব হিলোল।॥ 

চলইতে গোরি নগর পুর বাট । 

মন্দিরে মন্দিরে লাগল কপাট ॥ [ ৩৬১] 


কবি গোবিন্দাস কবিরাজ ২২৩ 


ঘনান্ধকার রাত্রিতে পথ বিপথ না মেনে রাধা বর্ধার মধ্যে বিষধর সর্পকেও 
উপেক্ষা করে একা চললেন । 


এখানে প্রসঙ্গত গোবিন্দদাসের চিত্রিত অভিসারকা রাধার সঙ্গে জ্ঞানদাসের 
অভিঙারে জ্ঞানদাস অভিসারিক চিত্রের পাথক্য লক্ষ্য কর! যেতে পারে । জ্ঞান- 
নিত দাসের রাধা যেন লঘুপক্ষ তব ৷ কঞ্চাভিসারে তিনি অবলীলা- 
ক্রমে তরঙ্গে ভেসে চলেন। আখির এই লঘুপক্ষ চলনের 
নাগাল পান নাঁ। রাধা অনায়াসে তাদের অতিক্রম করে দ্রুত পদক্ষেপে চলে 
যান ।-- 
সখিগণ সঙ্গ তেজি চলু একসরি 
হেরি সহচরীগণ ধায়। 
অদ্ভূত প্রেম- তরঙ্গে তরঙ্গিত 
তবহু সঙ্গ নাহি পায় ॥ [ ১৮৭] 
গোবিন্দ দাসের রাধা অভিসারে যখন চলেন-_ 
(১) গুরুয়্া কুচভরে চল উলট পদ 
পীন জঘনক ভাররে। [৩৬০] 
(২) চললি নিতাদ্থিনি হরি অভিসার 
গতি অতি মন্থর আরতি বিথার ॥ 
রস ধাধসে চলু পদ ছুইচারি। 
লীল। কমল তেজল বরনারি ॥ 
পির সৌক্তিক মালতি মাল। 
গজল মণিময় গীমক হার || 
নব অন্গরাগ ভরম ভরে ভোরি। 
নিন্দয়ে পীন পয়োধর জোড়ি।॥ [৩৫৮] 
মন্থরগতি, যৌবনভার-মদালসা রাধার রূপচিত্রণে গোবিন্দগাস পুবস্থরী সংস্কৃত 
প্রেমকাব্যচিত্রণের বাৎসায়ণ-বধিত নারীরূপের সাহা্য গ্রহণ করেছেন। বি্যাপতির 
অঙ্কিত রাধারূপও কবির অস্কিত এই রাধারূপকে প্রভাবিত করেছে। গোবিন্দদাসের 
অভিসারিকা রাধার ক্লাসিক ভান্বর্ষ-ধরমী রূপচিত্রণ জ্ঞান্দাসকে হার মানিয়ে 
দিয়েছে সংশয় নেই ।, 


২২৪ বৈষ্ুব পদাবলী পরিচয় 


/গোবিনাদাসের বাসকলজ্জিকা, বিপ্রলদ্ধা এবং থখণ্ডিতা নারিকার বর্ণনাত্মক 
খতিত। ৫১টি পদ ড. মজুমদারের গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। খণ্ডিতার 
একটি পর্দে গোবিন্দদাসের আলঙ্কারিক চাতুর্ষের ফে 
চমত্কার নিদর্শন রয়েছে সেটি এখানে উদ্ধ'তিঘোগ্য । 
নখপদ হৃদয়ে তোহারি। 
অন্তর জলত হামারি ॥ 
অধরহি কাজর তোর। 
বদন মলিন ভেল মোর ॥ 
কাহে মিনতি করু কান। 
তুছ হাম একই পরাণ ।। প্র ॥। 
হাম উজাগরি রাতি। 
তুযা দিঠি অরুণিম কাতি ॥। 
হামারি রোদন অভিলাধ। 
তনু কহ গদগদ ভাষ॥ 
সবে নহ তঙগ তন্থু সঙ্গ। 
হাম গোবি তুহু শাম অল ॥ 


অতয়ে চলহ শিজ বাস। 
কহতহি গোবিনাদাস। [৪৪৩] 


“তোমাব হৃদয়ে ( অপর নায়িকারুত ) নখচিহ, আমার অন্তর ( হায় ) 
জলছে ( অথচ তোমাব অন্তরবই তো জলযঞিত )। তোমার অধরে 
কাজল দাগ (প্রতিনায়িকারুত , আমক্ষিনূ”( লজ্জায় ) মলিন হচ্ছে। 
কান কেন মিনতি করছ? তুমি আমি তো এক প্রাণ (নাহলে 
তোম!তে কারণ, আমাতে তার কার্ধ হতে পারেকি?)। আমিরাত 
জেগেছি (তোমার আশায় পথ চেয়ে তুমার চোখ লাল হয়েছে। 
আমার কার] পাচ্ছে, তে'মার গদগদ ভাষণ । কেবল মাত্র উভয়ের 
তম্গুতে তন্থতে মিল হল নাঃ আমি গৌরী, তুমি শ্যামাঙ্গ। 
গোবিন্দদাস (খগ্ডিতা মানিত্রী রাধার হয়ে) বলছেন, অতএব কান 
তূমি নিজ ঘবে ফিরে ধাও।? 


কবি গোবিনদাস কবিরাজ ২২ 


গ্রথম আট পংক্তিতে চারটি অসঙ্গতি অলঙ্কারের মালা সাজিয়েছেন। তার 
পরের ছুটি ক্লোফে ( হামারি.**অঙ্গ ) প্রতিবিষ্যাস অলঙ্কার দিয়েছেন । বিরোধমূল 
অলঙ্ছারের মাধ্যমে রাধার মাঁনিনী খণ্ডিতারূপটি যেন আরও তীক্ষোজ্জল হয়ে 
উঠেছে । পদটির নাট্যসংলাপ-ভঙ্গির আকর্ষণও কম নয়। 


পড. মন্তুমদারের সংকলন গ্রস্থে ৩৩টি কলহাস্তরিতার পদ উদ্ধৃত হয়েছে। 
কয়েকটি পদে কলহাস্তরিতা শ্রীরাধার প্রেমাকুলতা, সথিদের গ্বেহ তিরস্কার 
অপূর্ব ধ্বনি-ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। একটি পদে কৃষ্ণ-প্রেমার্ত 
রাধকে অন্থযোগপূর্ণ তিরস্কার ছলে সখী বলছেন,-- 


শুনইতে কানু মুরলিরব মাধুরি 
শ্রবণে নিবারলু" তোর। 
হেরইতে রূপ নয়নযুগ ঝাপলু 
তব মোহে য়োখাল ভোর | 
সুন্দরি তৈখনে কহলম তোন় | 
ভরমহি তা সঞ্জে লেহ বাঢ়ায়লি 
জনম গোায়বি রোয় | ঞ ॥ 
যো তুহ হৃদয়ে প্রেমতরু রোপলি 
শ্যাম জলদ্দ-রস আশে । 
সো অব নয়ন” নীর দেই সীচহ 
কহতহি গোবিন্দদাসে ॥ [৫০৫ ] 
'কাঙ্র মুরালঞঞ্জনি-মাধূর্য শুনতে তোকে বারণ করলাম । রূপ দেখতে 
গেলে টি ক ঢেকে দিয়েছিলাম । তখন মোহে বিভোর হয়ে 
আমার উপর ঝগ করেছিলি। সুন্দরি তোকে তখন বলেছিলাম, 
ভ্রমেও তার সঙ্গে প্রেম বাড়ালে, কেদে জীবন কাটবে ।"**শ্যাম-জলদের 
রসের আশায় তৃমি স্থায়ে প্রেমত্রু রোপন করেছিলে, এখন নয়ন-নীর 
সিঞ্চনে তা রক্ষা কর ।--গোবিনদদাস একথ। বলছেন 
গোবিম্দদাস সখীয় সুরে ছুর মিলিয়ে স্বেহ গঞ্জনায় বলছেন,--শ্যাম মেধবারির 
আশায় হৃদয়ে যে প্রেমতরু রোপন করেছ, এখন আপন নয়়নবারি সেই তরুমূলে 


সিঞ্চন কর), আর একটি পদে কবি কলহাস্তরিতা রাধার উত্তিতে বল্গছেন,- 
১৫ 


কলহান্তরিত1 


২২৬ 


বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় 


আন্ধল প্রেমে পহিলে নাহি হেরল 
সো বহুবললভ কান। 

আদর-সাধে বাদ করি তা সঞ্চে 
অহনিশি জলত পবাণ ॥ 

সজনী তোহে কহি মবমক দাহ। 

কাছক দোখে যোধনি রোখই 
সো তাপিনি জগমাহ ॥ 

যো হাম মান বহুত কবি সাধলে। 
কান্গক মিনতি উপেখি। 

সে! অবমনসিজ শবেভেল জরজর 
তাকর দরশ না! দেখি ॥ 

ধৈরজ লাজ মানসঞ্ডে ভাগল 


জীবন রহত সন্দেহ। 
গোবিন্ধ্দাস কহই সতি ভামিনি 


এঁছন কানগুক নেহ।। [৫৩] 
প্রেমাক্ধ হয়ে প্রথম বুঝতে পাবিনি যে কানু বু বল্পভ। বেশী আদবের 


আশায় তার সঙ্গে বিবাদ করে এখন নিশিদিন প্রাণ জ্বলছে । জনি, 
তোকে প্রাণের জালার কথা বলি। কানুব দোষ ধরে যে ধনি রুষ্ট হয়, 
জগতে সেই অন্গতাপ-ভাগিনী হয়। কান্নুর মিনতি উপেক্ষা করে 
মানকেই বড়ো মনে করেছিলাম, এখন মদ্নেব শবে জর্জবিত হয়েছি, তার 
দেখা নেই। মান যাবাব সঙ্গে ধৈষ, লঙ্জাও নিয়েছে, এখন প্রাণ 
থাকে কিনা সনোহ। গোবিন্দদাস বলছেন মা কানব প্রেম অমনি। 


/গোবিনদাস অন্যান্য পদকাবদেব মতো কৃষ্েব গোষ্ঠলীলা, দানলীল। ও 
নৌকালীলার পদ লিখেছেন। বিভিন্ন খতুপর্ধায়ের রাসলীলার পদও লিখেছেন। 


রানোলাস 


শাবদরাস-বিষয়ক তার প্রখ্যাত পদটি ধ্বনি ও রূপ-সৌন্দযের 
এক বিস্ময়কব নিদর্শন । শরতের পুম্পাভরণ! প্রকৃতি, 


নায়ক কষের মদন-ভাঁতি ও মোহন মুরলিধ্বনি, গোপীদের প্রেম-শিখিলতার বিগলন 
এ-পদ্দে যেমনটি প্রকাশিত হয়েছে সমগ্র বৈষ্ণব পদাবলীতে রসোল্লাসের এত 
নিবিড় চিত্রণ আর কোথাও মিলবেনা। পদটি এখানে উদ্ধত করা গেল।-_- 


কবি গোবিন্দণাস কবিরাজ ২২৭ 


শরদচন্দ পবন মন্দ 
বিপিনে ভরল কুন্দুম গদ্ধ 
ফুল্ল মল্লিকা মালতি ষথি 
মত্ত মধুকর ভোরনি। 
ছেরত রাঁতি এছন ভাঁতি 
শ্যাম মোহন মদনে মাতি 
মুরলি গান পঞ্চম তান 
কুলবতি চিত চোরণি ॥৷ 
শুনত গোপি প্রেম বোপি 
মনহি মনহি' আপন সৌপি 
তাঁহি চলত যাহি রটত 
মুরলিক কলরোলনি। 
বিসরি গেহ নিজ দেহ 
এক নয়নে কাজব রেছ 
বাছে রঞ্জিত কঙ্কন একু 
এক কুগুল ভোলনি ॥ 
শিথিল ছন্দ নিবিক বন্ধ 
বেগে ধাওত যুবতিবুন্দ 
থখসত বসন বসন চোলি 
বিগলিত বেণি লোলনি। 
হি বেলি সখিনি মেলি 
কেহু কাহুক পথে না গেলি 
এছে মিলল গোকুল চন্দ 
গোবিন্দদাস বোলনি ॥ [৫৫৫] 
“শাবদ চাদিনী রাত, যদ পবন বইছে । বুন্দাননের কুঞ্জে কুজুম-গন্ধা ভরপুর | 
মল্লিকা, মালতী, যূখি পুম্পের হাস, মধুকর মণুপানে বিভোর, মত্ত। 
এমন অপূর্ব রাত দেখে শ্তাম প্রেমের খেলায় নামলেন ; কুলবতীদের মন 
হরণের জন্য পঞ্চম তানে বাশি বাজালেন। গোগীগণ, £সেই প্রেম-বংশী 
শুনে মনে মনে আপনাদের বংশাধারীর কাছে সমর্পণ কবে যেখান থেকে 


খা” 


বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় 


বাশ বাজছিল সেদিফে চললেন। তারা আপন গৃহ, আপন দেহের 
আভরণ সঙ্জার কথ। বিস্মৃত হলেন । এক চোথে হয়ত কাঁজল পরেছেন, 
একটি কাকণ বানুতে দিয়েছেন, কর্ণে হয়তো! ব1! একটি কুগল ছুলিয়েছেন। 
যুবতিগণ বেগে ব্ৃষ্ণের কাছে ছুটে চলেছেন, নীবিবন্ধ শিথিলছন্দ হয়ে 
পড়েছে। বসন চোলি ধসে পড়ছে, লোল যেনী বিগলিত হয়ে পড়ছে। 
শব চয়নে এ পর্দে কবি যে কতট! দক্ষত! দেখিয়েছেন ভাবতে বিম্ময় বোধ হয় । 


“বিসরি গেহ'"*বিগলিত বেনি লোলনি' চিন্রন্ূপের মনোহারিত্বও অতুলনীয় । 
প্রেমলোভাতুর কুলবভীদের আত্মবিন্মরণ, পরম প্রেমিকের কাছে পৌছানোর 
ব্যাকুল চঞ্চলতা৷ কবি যেন প্রত্যক্ষ দেখে গভীর রঙের তুলির টানে সেটি 
চিত্ররূপে ফুটিয়ে তুলছেন। প্রেমাবেগের গতি-চঞ্চলতাকে এমনভাবে ভাষাচিত্রে 
প্রকাশ বিস্াপতি ও গোবিন্দদাসে যে ক্ষতি পেয়েছে, অন্যত্র ততটা নহে। 


সেই পটিও উদ্ধৃতি যোগ্য ।-_ 


(শ্টামের ) 


ও নবজলধব অঙ্গ। 

ইহ থিব বিজুরি তরঙ্গ ॥। 
ও বর মবকত ঠান। 
ইহ কাঞ্চন দশবাণ || 
রাধামাধব মেলি। 
মুরতি মদনরস কেলি ॥ 
ও তন তরুণ তমাল। 
ইহ হেম ফুখি রসাল ।! 
ইহ নব পছুমিনি সাজ । 
ও মত্ত মধুকর রাজ ॥ 
ও মুখ চান্দ উজোর। 
ইহ দিঠি লুবধ চকোর || 
অরুণ নিয়ড়ে পুন চন্দ। 
গোবিন্দদাস রহ ধন্দ।। 


নবীন মেঘের অল, 
তরঙ্গিত স্থির বিছ্যুৎ। ওধানে ( কৃষ্ণ) জুন্দর মরকত মনিদ্যুতিম, এদিকে 


এই প্রসঙ্গে রাসমিলনে কৃষ্ণ-রাধার যে তুলনাত্বক রূপচিত্রালেখা একেছেন 


এখানে ( রাধ! যেন ) 


কবি গোবিন্মদাস কবিরাজ ২২৯ 


(রাধা!) দশবার ধৌত কাঞ্চন। রাধামাধব মিলে মদন রসবিলাগের মৃত্তি 

পরিগ্রহ করেছেন। ওদিকে (কষের ) তরুণতমাল-ত, এদিকে ( বাধা) 

বর্ণবরণ রসময় যুধিপুষ্প। এর (রাধার) নব পন্মিনীর সাজ, ও (কৃষ্ণ) মত 

মধুকরদের রাজা । ও মুখ (কুষের) উজ্জ্বল চাঁদ, এদিকে (রাধার ) লব্ধ 
চকোরের দৃষ্টি। অরুণের (রাধার কপালের সিন্দুরবিন্দু ) নিকটে পুর্ণচাদ 

( কৃষ্ণ মুখ )। গোবিনদদাস দেখে ধাধায় রইলেন ।, 


শতক এবং শারী (অথবা কৃষ্ণ-সখা ও রাধা-সধী) উক্তিগ্রত্যুক্তির £70056515 
বা প্রতিবিন্তাপধর্মী সংলাপে রাধার উভয়ের মিলনদৃশ্থের ছবি এঁকেছেন। 
ইতিপূর্বেও গোবিন্দদাপের অনেক পদে নাট্যসংলাপশ্ধ্মের প্রয়োগ লক্ষ্য করেছি। 
এ-পদটিও তার সাথক দৃষ্টান্ত । নায়ক-নায়িকার প্রেম-এম্বধের উজ্জলতা বর্ণনার 
মধ্যে যেন উল্লসিত হয়ে উঠেছে এখানে । 

“সোদ্গার চিত্রণে গোবিন্দদাস বিগ্ভাপতিরই যোগ্য শিষ্য ছিলেন বলা 
যেতে পারে। শ্রীরুষ্ণের আগ্দূতী রাধার কাছে এসে কৃষ্ণের 
রাধ-বিরহের বর্ণনা দিয়ে বলছেন, 

যতনহি মেষ মল্লার আলাপই 
তিমির পয়ানক আশে । 
আওত জলদ ততহি উড়ি যাওত 


উতপত দীঘ নিশাসে॥। [২৩৭] 
খতিমিরাভিপারে আশায় কষ্ঝ সযত্বে মেঘমল্লার আলাপ করছিলেন; আকাশে 


মেঘ এসেও ছিল | কিন্ু,বিরহীর উত্তপ দীর্ঘশ্বাস তা আবার মিলিয়ে গেল।" 


এমন সংবাদেরক্ুরাধাকেই রুষ্মিলনে যেতে হয়। সথীর! তাই নিয়ে 
ঠাট্টা করছেন শ্রীমতীকে 1 

চৌদিকে চকিত নয়নে ঘন হেরসি 
ঝাপসি ঝাপল অঙ্গ। 

বচনক ভূণনুতি বুঝই নাহিপারিয়ে 
কাহ! শিখলি ইহ রঙ ॥ 
সুন্দরি কী ফল পরিজনে বাচি। 

শ্াম সুনাগর . গুপত প্রেমধন 
জানলু হিয়। মাহা সাচি। ক্রু॥ 


রসোদ্গার 


২৩৩ বৈষ্ব পদাবলা পরিচয় 


এ তুয়া হাস মরম পরকাশই 
গ্রতি অন্ন ভঙ্গিম সাথী 

গাঠিক হেম বদন মাহা ঝলকই 
এত দিনে পেখলু আখি ॥ 

গহন মনোরথে পস্থ না হেরসি 
জীতলি মনমথ রাজ। 

গোবিন্দদাস কহই ধনি বিরমহ 


মৌনহি সমুঝলু' কাজ ॥ [৫৮৪] 


€( সথি বলছেন বাধাকে, ) চতুদিকে চকিত দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে চলেছিস, 
আবুত অঙ্গ পুনবাব আবুত করছিস্”--এত রঙ্গ কোথায় শিথেছিস। শ্ুন্দবি, 
আপনজনকে বঞ্চনা করেকি লাভ । শ্াম-নাগব-রূপ গুপ্ত গ্রেমধন হৃদয়ে 
সঞ্চিত করে বেখেছিদ। তোর এই হাসি মর্মকে প্রকাশ করছে; গ্রৃতি 
অঙ্গভঙ্গি তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। ন্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলাম আচলে সোনা 
লুকানো থাকলে মুখে তার ঝলক দেখা দেয়। গহন মনের অভিপ্রায়ে পথ 
দেখতে পাচ্ছিস্নী ( অর্থাৎ গোপন ধন নিয়ে এত আকুল হয়েছিস যে এখন কি 
করবি কোন পথে চলবি পথ পাচ্ছিস না)। মন্মথকে তুই জয় কবেছিস্‌। 
(রাধা প্রত্যুত্তর দ্রেবাৰ চেষ্টা করলে সখীদের মুখপাত্ররূপে ) গোবিন্দদাস 
বলছেন, ধনি, তুমি থাম, তোমার মৌনত! থেকেই সব বুঝে নিয়েছি ।। 


এস্সব পদের বাংল করতে গিয়ে মনে হয় কবিব ভাষায় যে অভিব্যক্তি 
প্রকাশিত হয়েছে, যে চিত্রকূপ উদঘাটিত হয়েছে, মাবদ্ধ ভাষ! তাঁব 
সবটুকু ব্যজন1 প্রকাশে অক্ষম। কবি চিতররপাস্কণে "বণ লেখেন, “চৌদিকে 
চকিত নয়নে ঘন হেবসি ঝাঁপসি ঝাপল অঙ্গ” যখন রাধাব কৃষ্ণগ্রেম-সৌরভ ও 
ছ্যুতিলাবণ্যের পরিচয় দিতে গিয়ে অসঙ্গতি অলঙ্কার ব্যবহার কবে লেখেন 
'গীঠিক হেম বদন মাহা ঝলকই এতদিনে পেখলু' আধি' নিছক গছভাষায় 
এব ভাব-ব্যঞ্জন। প্রকাশ অসম্ভব বলেই মনে হয়। 

বসোদগারেব আব একটি পদ উদ্ধৃত করি,__ 


যব হরিপাণ- পরশে ঘন কাপসি 
ঝাঁপসি বাপল অঙগ। 


কবি গোবিন্দদাস কবিরাজ ২৩১ 


তব কিয়ে ঘন ঘন মণিময় আভরণ 
বেশ পসাযনি রঙ্গ ॥ 
এ ধনি অব না সমুঝসি কাজ। 


যাহে বিন জাগরে নিদহু না জীবসি 
তাহে কিহে এত ভয় লাজ । 

করইতে কোরে জোরি তন্গবল্পুবি 
নহি নহি বোলদি থোর। 

চুম্বন বেরি জন্থ মুখ মোড়সি 
জনি বিধু-লুবধ চকোর ॥ 

যব হোয়ে ণাহ- রতন বত-আরত 
বারত জনি অভিলাষ । 

গোবিন্দদাস কহ নহ বহুবল্লভ 


কৈছে রহত নিজ পাশ।। [৫৮৭] 
“দখিরা তিরস্কার ছলে রাধাকে বলছেন, “হরির করম্পর্শে যখন এত 
কেঁপে উঠিস্‌, অঙ্গের সংবৃত বসন আরও সংবৃত করিস তখন এত 
মণিময় আওরণ, বেশ প্রসাধনের রঙগ কেন? ধনি, তোর কাজকর্ম 
বুঝতে পারি না) যাকে না পেলে জাগরণে নিদ্রায় বেঁচে থাকতে পারিস 
না, তাকে আবার এত লাঞ্ভয় কেন? কোলে করলে তন্থলতা 
এলিয়ে, মৃদ্ভাবে না না বলিস; চুণ্বনের বেলায় চন্্রন্থধা-লুন্ধ চকোরের 
হায় মুখ ঘি: নেবার ছলন] করিদ। যাই করিসনা কেন, নাগররতু 
যখন রাঁ--. ..এহী; হবেন তখন যেন নিবারণ করিস না, গোবিন্দদাস 
বলছেন, না হলে বছুবল্লতকে নিজেব কাছে কিভাবে ধরে রাখবি ?, 
এখানে সখির। রাধার কৃষ্কান্রাগ নিয়ে তাকে শ্নেহতিরস্কার ছলে শিক্ষা দিচ্ছেন । 
কিছুট। যেন চপল লঘু সুর উপলদ্ধি করা যায়। আর একটি পদে দেখি কানু- 
প্রেমান্গুরাগিনীর নিবিড় অনুভূতির অতলম্পণিতা ।-__ 
হদয়মন্দিরে মোর কান ঘুমাওল 
প্রেম-প্রহরি রহ জাগি। 
গুরুজন গৌরব চৌর-সদৃশ ভেল 
দূরহি দূরে বহু ভাগি।॥। [৫৯৬] 


২৩২ বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় 


হরয়মন্দিরে আমার কানু ঘুমিয়ে আছে, গ্রেম-প্রহরী জেগে পাহার। দিচ্ছে। 
চোর সদৃশ গুরুজন-গৌরব দূর থেকে দূরে পালিয়ে গেল, 
আর একটি পদে নিন্বাছলে স্ততিমুলক চমৎকায়ী উপম দিয়ে বলছেন, 
কাজর ভ্রমর তিমির জন তন্গু-রুচি 
নিবসই কুপ্কুটাব। 
বাশি-নিশাসে মধুর বিষ উগবই 
গতি অতি কুটিল নুধীর || 
শুন সজনী কানু সে ববজন্তুজজ | 
সো! মধু হাদয়-চন্দন রুছে লাগল 
ভাগল ধবম-বিহঙ্গ || [৫০১ ] 
কাজল, ভ্রমর, তিমিরেব মত তঙ্থ-রুচি, কু্ীকুটিরে সে বাস কবে। 
বাশির নিঃশ্বাসে সে মধুর বিষ বমন কবে, গতি তার কুটিল অথচ ন্ধীব। 
সখি শোন, কাছ সেই ব্রজের বিহঙ্গ ।-_সে আমার হ্ৃদয়-চন্দনবৃক্ষে লেগে 
বয়েছে, ধর্ম-বিহ্ঙ্গ পালিয়ে গেল ।, 
এই ভিন্নধর্মী মেজাজের নানা পদেই মূল একটি বক্তব্য ঠিক রযেছে, রাধা 
কৃষ্ণের তাব প্রতি প্রেম নিয়ে এবং কৃষ্ণের প্রতি তার নিজের অন্ুবাগ নিয়ে 
গৌবব বোঁধ করছেন এবং সেই গৌববোক্তি নানাছলে সকলকে না শুনিয়ে স্বস্তি 
পাচ্ছেন না ॥ 
বাধা ও কৃষ্ণের প্রেমবৈচিত্তেব কয়েকটি উৎকৃষ্ট পদ লিখেছেন গোবিন্দদাস। 
একটি পদে লিখেছেন, ধনি রাই স্ব ঞ্রালে করে শুয়েছেন, 
প্রেমালসে দুজনে বিভোর । তুজেকছূত্জ নিবিড় আলিঙ্গন- 
বন্ধন, যেন মণিকাঞ্চনের সংযোগ ! এই অবস্থায়ই রাধা কান্-বিরহের বিলাপ 


করছেন।-- 


প্রেম বৈচিত্তা 


কোরছহি শ্যাম চমকি ধনি বোলত 
কবে মোহে মীলব কান। 
হদয়ক তাপ তবহি' মঝু মীটব 
অমিক্না করব সিনান || [৬০৩] 
কবি এই প্রেমবৈচিত্তোর স্বরূপ কিনপে ব্যাখ্যা করবেন ?--আর একটি পদে 
উপম। দিয়ে বলছেন,-- 


কবি গোবিন্দদাস কবিরাজ ২৩৩ 


এ সধি আরতি কনে ন1 যাই। 
আচলক হেম আচলে রহ যৈছন 
খোজি ফিরত আন ঠাগ্ডি॥। [৬০৫] 


প্রেমবৈচিত্ত্ের ধর্মীয় দার্শনিক ব্যাখ্যার কথা পূর্বেই উদ্লেখ করেছি। কাব্যের 
দিক থেকে পরম আননদক্ষণে পরম দুঃখের অনুভূতির একটি বিশেষ মূল্য রয়েছে। 
কালিদাসের “রম্াণি বীক্ষ মধুরাংস্চ নিসম্য শব্দান্ বা *মেঘালোকে তবতি 
ুখিনাইপন্থাবৃত্তিচেত* শ্লোকগুলি এ গ্রসঙ্গে স্মতাব্য । বিদ্যাপতি তাঁর অনুপম 
একটি পদেও অনুরূপ ভাবব্যঞ্জনার পরিচয় দিয়েছেন (দ্র. জনম অবধি হাম রূপ 
নেহারলু )। জ্ঞানদাসের, “দু কোরে ছুন্থ কাদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া” পদটির কথাও 
মনে পড়ে। গোবিনদাস উল্লাস-আননের মিলনোত্নুক! রাধার চিত্রাঙ্কণেই 
বেশী আনন্দ পান সত্য, তবু প্রেমবৈচিত্তের পদগুলিতে যে দুরপ্রসারী মিলন- 
বিরহের ব্যঞ্রনা দিয়েছেন তার মূলযও কম নয়। 


বিরহ-চিত্রণে বিদ্যাপতি অতুলনীয় । সে তুলনায় গোবিন্দদাসের কৃতিত্ব 
কম। অবশা ড. মজুমদারের সংকলনে ৬১টি বিরহের পদ 
অস্ততূ্ত হয়েছে এবং তার মধ্যে কিছু কিছু ঠবশিষ্ট্জ্ঞাপক 
পদও রয়েছে ॥ ড. মজুমদার সজনীকাস্ত দাসের পুঁথি থেকে গোবিন্দদাসের 
একটি নৃতন পদ উদ্ধত করেছেন, তাতে বিুপ্রিয়ার উক্তিতে বিরহের গৌরচ্জিকা 
পরিচ্ষ ট হয়েছে ।-_ 


বিরহ 


আনু কেনে আরে সখি তন্থু মোর কাপ। 
নিরবধি লোরে নয়নযুগ কাপ ॥ 
অকুশলন্চক তব কাছে হেরি | 

মনছন কাহে করু বেরি ॥ 


ধব ছাম হেরম্থ গৌউর বয়ান। 
তৈখনে পুন পুন অরুণ নয়ান || 
তৈখনে বুঝন্থ বচন বিশেষ । 
গোর] মুঝেছোড়ি চলব দূরদেশ | 


৩৪ 
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তব হাম ছোড়ব জিবনক সাধ। 
গোবিন্দ দাস কহে বড় পরমা || 


সখি, আজ কেন আমার তন্ন কাপছে। নিরস্তর অশ্রুতে চোঁখছুটি 
কাপছে। অকুশলস্থচক কেন তোমায় দেখি। ফিরে ফিরে মন কেন 
খারাপ করছে। যখন আমি গৌরের মুখ দেখলাম তখনই তার চোখ অরুণ 
(কানায় )। তথনি বিশেষ কথাটি বুঝলাম, গোর! আমায় ছেড়ে দৃরদেশে 
তখন আমি জীবনের আশা ছাড়ব। 
বড়ই প্রমাদ গণছেন ।, 


গোবিন্দদাসের যেরূপ ভাষা ও ছন্দেব উপর অনাধারণ দখল ছিল তাতে 
সন্দেহ হয়, এ পদটি সত্যই তাব লিখিত হলে পাঠ অত্যন্ত বিকৃত হয়ে আমাদের 
হাতে এসে পৌছেছে 


একটি পদে রাধার বিরহ-বিলাপেব হ্থুরটি মর্মস্পর্শী ভাষা ও ভাবে কি 


চমৎকাব ফুটে উঠেছে লক্ষণীয় ।-_ 


শুনলঙ মাথুব চলত মুরারি। 
চলতহি পেখলে] নয়ন পসারি ॥ 
পালটি মেহারিতে হাম রহ হেরি | 
শূন্য মন্দিরে আয়ল ফেরি ॥ 
দেখ সখি নীল্জ জীবন মো 
পিরিতি জানায়ত অবঘন সর 
সো কুন্মিত বন কুঞ্জ -কুটার | 
সো যমুনা-জল মলয় সমীর | 
সে হিমকর হেরি লাগএ চস্ক। 
কাহন বিন্ন জীবন কেবল কলঙ্ক ॥ 
এতদিনে জানলু বচনক অস্ত। 
চপল প্রেম থির জীবন ছুরস্ত ॥ 
তাছে অতি দুরজজন আশকি পাশ। 


সমতি ন1 আওত গোবিন্দদাস ॥ [৬২৬] 


[৬১২] 
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শুনলাম মুরারি মথুরায় চলেছেন । নয়ন প্রসারিত করে তাকে চলে যেতেও 
দেখলাম তিনি ফিরে তাকাতে আমি তাকিয়েই রইলাম । শুন্য মন্দিরে ফিবে 
এলাম। সথি দেখ, আমার জীবন কি নিলজ্জ! কেঁদে কেঁদেই প্রেম 
জানায়। সেই কুম্ুমিত বন, কুঞ্জকুটির, যমুনার জল, মলয় সমীর । সেই 
চন্দ্র যা দেখে আমার আনন হত। কানু বিনে সব জীবনটাই কলঙ্কময়। 
এতদিনে সত্যকথ। জ্রানলাম, প্রেমই চপল, দুরস্ত জীবন স্থির । তাতে 
আবার আশার বন্ধন অতি ছুর্জন। রাধার এই সিদ্ধান্তে গোবিনদাসের 
ঠিক মনের এম্মতি আসছে না। 


এখানে রাধার তীব্র বিরহানুভূতির বাচনভঙি কত তীক্ষু, স্পষ্ট) ব্যঞ্জনাময় 
সংক্ষিপ্ত । প্রথম কৃষ্ণের চলে যাওয়ার সময়কার বর্ণনা, তারপর পিছনের প্রেম 
চিহ্নাঙ্কিত বুন্দাবমের স্মৃতি-চিত্রণের বেদনাময় শুন্যতা, সবশেষে আত্মধিকার | 
সেই জঙ্গে মিছা আশার মোহ সম্পর্কে অনুভূতি । সব মিলিয়ে পদটিতে রাধার 
জীবন-ট্রাজেডির একটি পূর্ণ চিত্র এঁকেছেন কবি। 


 কুষ্ণ বিরহের আন্তি গোবিন্দদাস আর একটি পদেও চমৎকার ভাবব্যপ্রনায়, 
সার্থক উপমায় প্রকাশ কবেছেন,-- 


গ্রেমক অঙ্কুর জাত আত ভেল 
না! ভেল যুগল পলাশা। 


ঞঞ্িপরদ-চাদ উদয় যছে যাঁমিনি 
সুখ লব ভৈ গেল নৈরাশা | 


সথি ছে অব মোহে নিঠুর মাধাই। 
অবধি রহল বিছুরাই ॥ 


কে] জানে চাদ চকোরিণি বঞ্চব 
মাধবি মধুপ সুজান । 


অন্ুভবি কান্থু পিরিতি অন্ুমানিয্নে 
বিঘটিত বিহি নিরমাঁণ ॥ 


২৩৬ টব পদাবলী পরিচয় 


পাপ পরাণ আন নাহি জানত 
কানু কাছ করি ঝুর। 
বিদ্ভাপতি কহ নিকরুণ মাধব 
গোবিন্দদাস রস-পুর 1১ [৬২৮] 
“প্রেমের অঙ্কুর জন্মাতেই ( রোদের ) উত্তাপ হল, দুটি কচি পাতা আর 
মেলতে পারল না। যেমন রাতে প্রতিপদের চন্দ্রোদয় তেমনি স্ুখ- 
আশা নিরাশায় পর্ধবসিত হল। সখি, মাধব এখন নিষ্ঠুর হয়েছেন । 
কতদিন আমায় তুলে আছেন। টাদযে চকোরীকে এবং সুজন 
মধুপ মাধবীকে বঞ্চনা করবে কে জানত! কাম্গপ্রীত্তি অনুভব করে 
অনুমান করছি বিধির রচনা-কৌশল বিল্লিত হয়েছে। পাপ প্রাণ আর 
কিছুই জানেনা, কা কানু করেই কীদে। /বিদ্ভাপতি বলেন মাধব 
বড় শিষ্ঠর, গোবিন্দদাস বলেন তিনি রস-পুর্ণ। 
অলক্করণ-চমৎকারিত্বের ভিতর দিয়ে কবি এখানে রাধার বিরহের বেদনাময় 
ছবিটি অস্কিত করেছেন। সবশেষে ভণিতায় যোগ করেছেন, বিগ্তাপতি মাথুরের 


১। ড, মজুমদার এই পদের শেষ পংক্তির ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'বিদ্াপতি বলেন, মাধব 
নিষ্ঠুর ; গৌবিন্দদান এই রম পূরণ করিলেন।” এরপর মন্তবা 
ডঃ মজুমদার ব্যাথার দিয়েছেন 'গোবিদ্দদাস বিগ্ভাপতির কোন্‌ পদের রস পুরণ করিয়াছেন 
ইহা তাহ] শির্ধাঃণ করা গেলনা । নিম্নলিখিত পদাংশের সহিত আলোচা 
পদের কিছু কিছু মিল দেখা যায় £ “নিঠুর পুরুস পিরীতি**"[ মিত্র-মুমদার ৫২৬ 11” 
মনে হয় শেষ পংক্তির ওই ব্যাখ্যার জগ্যই তিনি তনুবূপ গোবিন্দদাস-কৃত রস-পূরণের 
পদ খুঁজে পাননি। দৃতীর বিরহিনী রাখার সন্কট-দশায় মথুরাযুকুষ্টকে ফিরিয়ে আনতে গিয়ে 
ভার প্রতি যেঅ সুযোগ করেছেন তার একাধিক সার্থক পু (দ্র, ৭৩৫, ৭৩৭, ৭৪৪ 
৭8৭) মাধবকে গ্গিষ্ঠর বলে গণ্য করেছেন। ছুএকটি ভণিত। উদ্ধত করি। 
১। বিস্বাপতি কহ নিকরুণ মাধব বুঝলু কুলিসক সার ।। [৭৩৫] 
২। বিরহ বেদন কি তোহে কহব সুনহ নিঠুর কান। 
ভন বিভ্বাপতি সে যে কুলবতী জীবন সংসয়্ জান [৭8৪] 
৩। ভনই বিভ্ভাপতি নুন ঘর কান। 
বুষলু তু হিয়া! দারুণ পসান || [৭৪৭] 
বিদ্যাপতি রাধার প্রতি কানুর নিষ্ঠুর ব্যবহারে রাধার পক্ষ নি্পে তাকে নিষ্ঠুর বলে 
অনুযোগ করেছেন, চৈতন্ঠোত্তর গৌড়ীয় তত্বাশ্রিত বৈঞব কবি বুকের এই জঅদর্শনের তন্বগত 
“গৃঢ় রহস্ত জানেম | সে কারণেই মাধবকে “রসপুর* বলে অভিহিত করেছেন। 
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কান্ুকে নিষ্ুর বলেন, কিন্তু গোবিন্দদাস তাকে রস-পূর্ণ বলেই জানেন। বিরহ 
প্রেমকে আরও গভীরত! দেয়, রূপকে অতিক্রম করে রূপাতীত সততায় শুন্দরকে 
হ্বায়ের মধে) প্রতিষ্ঠিত করে,-_-এ সত্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব কবিরা ধর্ম-দর্শনের মধ্যেই 
উপলদ্ধি করেছিলেন । তাই গুরুর আপাত বক্তবোর সঙ্গে শিষের অস্থৃভূতির 
এই পার্থক্য 1 
“বিরহ পর্ধায়ে সর্বশেষে কবির একটি তত্ব-দর্শনের পদ উদ্ধত করি। এ-পদে 
কবি ও দাঁশনিকের কি অপুব সমন্বয় ঘটেছে লক্ষনীয় ।-- 
যাহা পছ অরুণ চরণে চলি যাত। 
তাহা তাহা ধরণি হইয়ে মঝু গাত।। 
যে সরোবরে পু নিতি নিতি নাহ। 
হাম ভরি সলিল হোই তবি মাহ ॥ 
এ সি বিরহ ময়ণ নিরদন্দ । 
&ঁ ছনে মিলই যব গোকুল চন্দ ॥ 
যো দরপনে পছ নিজমুখ চাহ। 
মধু অঙ্গ জোতি হই তথি মাহ ॥ 
যো বীজনে পন বীজই গাঁত। 
মঝু অঙ্গ তাহি হোই মৃদু বাত ॥। 
যাহা পই ভরমই জলধর-স্াম। 
মঝু অঙ্গ গগন হোই তছু ঠাম || 
গিজিনদাস কহ কাচন-গোরি। 
ন্সো মরকত-তন্থ তোহে কিয়ে ছোড়ি॥১ [৬৬৯] 
প্রত যেখানে অরুণ পা ফেলে চলে বান সেই সেই স্থানের মাটি যেন আমার 
দে (অর্থাৎ দেছের পঞ্চভৃূতের ক্ষিতি অংশ ) হয়। যে সরোবরে গ্রতূ প্রাতি- 
দিন স্নান করেন আমি যেন তাতে জল (অর্থাৎ দেছের অপ অংশ) হয়ে ভরে 
থাকি । সথি, বখন€ গাকুলচন্দ্ের সঙ্গে এই ভাবে মিলিত হতে পারি £বিরহ 
এবং মৃত্যুর বিরোধের অবসান হয়। যে দর্পণে গ্রভু নিজ মুখ দেখেন আমার 
অঙ্গজ্যোতি ( অর্থাৎ তেজ.অংশ ) যেন তাতে মিশে থাকে । যে পাখায় প্রভু 


১। পদটির কিছুটা ভিন্নতর পাঠ বৈফবপদাবলী (চয়ন), কলিকাত1 বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬২ 
সংন্বরণে বিধৃত হয়েছে। 


২৩৮ বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় 


বাতাস খান তাতে আমার অঙ্গ যেন বায়ু ( অর্থাৎ মরুৎ-অংশ ) হয়ে 
মিশে থাকে । জলধর শ্যাম যেখানে ভ্রমণ করেন আমার অঙ্গ যেন সেখানে 
গগন (অর্থাৎ ব্যোম-অংশ ) হয়ে থাকে । গোবিন্দদাস বলেন, হে সোনার 
দেহ গৌরী, সেই মরকত-দেহী কৃষ্ণ কি তোমায় ছাড়বেন, 
এই দেহ পঞ্চভূতে তৈরী । কৃষ্ণ বিরহে রাধা সেই দেঁহকে বিলীন করে রুষ্ণ যে 
পঞ্চভূতে বিচরণ করেন তারই সঙ্গে লীন হয়ে কৃষ-সঙ্গ লাভ করতে চান। এই 
ভাবটি নিয়ে উজ্জল নীলম্ণিতে রূপগোস্বামী লিখেছেন) 
পঞ্চত্বং তন্থরেতু ভূতনিবহাঃ স্বাংশে বিশস্তিম্ক-টং 
ধাতারং প্রণিপত্য হস্ত শিরস] তত্রাপি যাঁচে বরমূ। 
তব্বাপীযু পর়স্তদীয়মূকুরে জ্যোতিস্তদীয়াজনে 
ব্যোস্গি ব্যোম্‌ তদীয়বত্মনি ধরা তত্তালবৃন্তেহনিলঃ || 
«এই দেহ পঞ্চত্প্রাণ্চ হয়ে স্পইই আকাশ প্রভৃতি পঞ্চভূতে প্রবেশ করে । 
আমি মাথা৷ নত করে ধাতাকে প্রণিপাত করে এই বর চাই, কৃষ্ণ যে দীঘিতে 
স্নান করেন তার সলিলঃ যে মুকুরে মুখ দেখেন তার তেজ, যে অঙ্গনে ঘোরেন 
তার ব্যোম,--তারচ লারপথের ধর এবং তালবৃস্তের অনিল যেন হতে পারি ।” 
'এই বক্তবাকেই গোবিন্দদাস তার নিজের ভাষায় সাজিয়েছেন । রাধা কৃষণ- 
বিরহে আর বেচে থাকতেও চান না, কিন্তু মৃতু হলে যে রুষ্ণের সর্গে ব্যবধান 
রচিত হবে তাই বা সহ্ভ করবেন কিরূপে ! এই বিরহ ও মরণের কোনটিই 
সহনীম্স নয়।-_সেখানে মৃত্যুর ভেতর দিয়ে কি ভাবে প্রিয়তমের সঙ্গে পঞ্চভৃতে 
বিলীন অবস্থায় মিলিত হতে পারেন তারই অভিনব প্উদ্ভাবন করেছেন । 
*গোনিন্দ্দাস ভাবোল্লাস এবং প্রারথনারও অল্প কয়েক্ীটপদ রচন] করেছেন। 
তবে সেখানে তার প্রতিভার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয় ন1। 
প্রাচীন বাংলা কাব্যে ছন্দ ও অলঙ্করণের এশ্বরে,_বাণীদেহের মণ্ডন- 
শিল্পকলার এশ্বর্ষে বৈধব পদাবলীর তুলনা নেই। পদ্াবলীর এই 
ধনিগত এবং বাকৃভঙ্গিগত এশ্বর্ব-স্থজনে বিদ্াপতি এবং গোবিন্দদাসের 
দীনই সর্বাধিক) এই গঠন-বৈচিত্র্য বিষয়ক বিশদ 
আলোচনা পরবর্তী একটি অধ্যায়ে পৃথকভাবে করা 


অলঙ্কার 


১। গ্লোকটির পাঠ ডং মজুমদারের “গোবিদ্দদানের পদাবলী ও তাহার যুগ" গ্রন্থ থেকে 
: 'নেওয়া হয়েছে । 


কবি গোবিন্দদান কবিরাজ ২৩৪ 


হল। এখানে কবির গ্রধ্যাত কয়েকটি অলঙ্কার-ও ছন্দ-নিিতি কৌশলের 
উদাহরণ তোল! যেতে পারে। শব্দালঙ্কারের দৃষটাস্ত “চিত্রগীত' পধাক্নে উদ্ধাত 
করেছি। এখানে অর্থালঙ্কারের নিদর্শন তুলছি।-- 
(১) উতপ্রেক্ষা (বাচ্য) £ 
নব নীরদ তনু তড়িত লত! জন্কু পীত পতনি বনি ভাল। [১৬*] 
উৎপ্রেক্ষা বৈষ্ণব পদাবলীর একটি বছল ব্যবহৃত সুপরিচিত অলঙ্কার। 
এখানে বাহুল্যবোধে বেশী উদাহরণ তোল] হল ন। 
(২) রূপক 
লীরদ নয়নে :নীরঘন সিঞ্চনে পুলক-যুকুল অবলঘ। 
ম্বেদ মকরজ্জ বিন্দু বিন্দু চুয়ত বিকশিত ভাব-কদম্ঘ ॥ [১১] 
(৩) রূপক কাব্যলিঙ্গ £ 
যে। তুহু হৃদয়ে প্রেমতরু রোপলি শ্তাম জলদরস আশে। 
সে৷ অব নয়ন নীর দেই সিঞ্চহ কহতহি গোবিনদদাসে ॥ [৫৬] 
কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কারে বাক্যের অর্থের মধো হেতুত্বের বোধ থাকবে, কিন্ত 
হেতুত্ববোধক শবের বাবহার থাকবে না। কবি ব্যঞ্জনাময় এই অস্কনের সাহায্যে 
রাধার কৃষ্-বিরহ চিত্রটি ফুটিয়ে তুলেছেন। 
(8) ধ্বনিগর্ত অতিশয়োক্তি ঃ 
আধক আধ আধ দিঠি অঞ্চলে যব ধরি পেখলু' কান। 
কত শত কোটি কু্থমশরে জরজর রহত কি যাত পরাণ ॥ [২৯৪] 
অতিশয়োক্তির ব্ছবিধ উৎকৃষ্ট উদ্দাহরণ বৈষ্ণব পদাবলীতে, বিশেষ করে 
বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদঃেজিা বলীতে পাওয়। যায়। 
(৫) মাল। ব্যতিরেকে £ 
অঞ্জন গঞ্জন জগজন রঞ্জীন জলদপুঞ্ জিনি বরণ] । 
তরুণারুণ থল-কমল দলারুণ মঞ্জির রঞ্জিত চরণ] | 
দেখ সখি নাগর রাজ বিরাজে। 
শুধই নুধারস হাস বিকাশিত টাদ মলিন ভেল লাজে ॥ 
ইন্দীবর বর গরব বিমোচন লোচন মনমথ ফানো ।*.[ ১৫৮] 
উপমেয়কে উপমান থেকে বাড়িয়ে তুললে ব্যতিরেক । উদ্ধু্জিটিতে পর পর 
চারটি উপমায় চারটি ব্যতিরেক ব্যবহার করে কবি কৃষ্করূপের শ্রেষ্ঠত্ব ফোটাতে 


২৪০ বৈষব পদাবলী পরিচয় 


চেয়েছেন । ব্যতিরেক বৈষ্ণব কবিদের, বিশেষ বরে গোবিন্মদাসের একটি গ্রিয় 
অলঙ্কার। 


(৬) মালা নিদর্শন £ 


যাহা যাহা নিকসই তন তন্থুজ্যোতি। 

তাহা তাহা বিজুরি চমক মতি হোতি।। 

যাহা যাহ। অরুণ চরণ চল চলই। 

তীহ। তাহ! থলকমলদল খলই ॥... 

যাহা যাহা ভড়র ভাঙ় বিলোল। 

তাহা তাহা উছলই কালিনি হিলোল ॥ 

যাহা যাহা! তরল বিলোচন পড়ই। 

তাহ। তাহা নীল উতপল ভরই ॥ 

যাহ! যাহ? হেরিয়ে মধুরিম হাস । 

তাহ। তাহ! কুন্দ কুমুর্দ পরকাশ ॥ [ ২২৪] 


এখানে অসম্ভব বস্ত-সন্দ্ধ দেখিয়ে কবি পরপর পাঁচটি নির্শনার মাল। 
গেঁথেছেন। এ উদ্াহরণ-মালায় অতিশয়োক্তিরও আভাস সুম্পষ্ট। 
(৭) প্রাতিবিন্তামঃ ও নব জলধর অঙ্গ। 
ইহ থির বিজুরি তরল ।! 
ও বর মরকত কান। 
ইহ কাঞ্চন দশবাণ ॥... [২৯৯] 


সমগ্র পদটিই এই ভাবের ৪000)6819 বা বিরুদ্ধর্বিন্থাস অলঙ্কারে গ্রথিত 
হয়েছে। 
(৮) অসঙ্গতি : নখপদ হৃদয়ে তোহারি। 
অন্তর জলত হামারি ।। 
অধরহি কাজর তোর । 
বদন মলিন ভেল মোর | [৪৪৩] 


এ পদে কবি কারণ এক জন্গায় এবং কাধ অন্যত্র বিস্তপ্ত করে অসঙ্গতি 
অলঙ্কারের মাল৷ তৈরী করেছেন। 


কবি গোবিন্দদাস কবিরাজ ২৪১ 


(০) বাজন্বতিঃ লুনয়নী কছত কান ঘন-শ্তামর 
মোহে বিভুরিসম লাগি। 
রসবতী তাক পরশরসে ভাসত 
হামারি হৃদয়ে জলুআগি ॥ [২০৪] 


এখানে সুনয়শী, রসবতী ঈষৎ ব্যঙ্গার্থে প্রযুক্ত হয়েছেঃ তাতেই ব্যজদ্ততির 
ব্যঞ্জন! ( স্ততিচ্ছলে নিন্দা) হুন্দর প্রকাশ পেয়েছে। 


ছন্দের ধ্বনিষ্পন্দ এবং যতি-বিষ্তাসে গোবিন্দ্াস যে 
চমৎকারিত্ব দেখিয়েছেন সমগ্র বৈঞব পদাবলীতে আর 
কোনও কবিই ততটা প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেননি । এদিক থেকে তিনি 
কবি জয়দেব এবং বিছ্যাপতির সঙ্গে তুলনীয়। ব্রজবুলি গানে বিদ্যাপতিকেই 
অনুসরণ করেছেন, লঘুগুরু উচ্চারণ সমদ্বিত মাত্রাবৃত্ত ব্যবহার করেছেন। 
বাংলা পদগীতি ছন্দের দিক থেকে অপেক্ষাকৃত বৈচিত্র্যহীন, সেখানে মুখাতঃ 
অক্ষয়বৃত্ত পয়ার-ভ্রিপদ্দীর ব্যবহার করেছেন। মাত্রাবৃত্ত থেকেই এখানে কয়েকটি 
উদ্দাহরণ দেওয়া যেতে পারে ।-- 
(৯) পাদাকুলক £ ৪1 ৪|| ৪। ৪ |, 
মন্দির। বাহির || কঠিন ক। পাট ॥ 
চলইতে। শঙ্কিল।| পঙ্কিল। বাট! [ ৩৫৩] 
বস্তত এ-ছন্দোবন্ধ থেকেই বাংলা পয়ারের রূপাদর্শ (79010) গড়ে 
উঠেছে। 
(২) নরেনদবৃত্ত ঃ ৭ ৯1 ৮] ৪ (২)] 
চম্প্ুশান || কুসুম কণকাচল ॥ 
শ্বরজন্ডল গৌরতন্থ ৷৷ লাঁবনি রে ! 
উন্নত গীম | সীম নাহি অন্গভব ॥ 
জগ মনমোহন ।| ভাঙনিরে 1 [৩] 
এখানে ৭1৯।৮॥৪ মানা ভাগের চৌপদী বন্ধে পংক্তিশেষে €র, ছমাআর 
্ুরের রেশ রক্ষিত হয়েছে। গোবিনদাদ এবং ঠৈতন্ত-পরবর্তী ব€ বৈষব 
কবি এই ক্ুপরিচিত ছন্দোবদ্ধটির বহুল ব্যবহার করেছেন। বিগ্যাপতির কিছু 
সংখ্যক পদেও নরেন্দ্রবুতের ব্যবহার লক্ষিত হয়। 


ছন্দ-বৈশিষ্টা 


১। চিহ্ার্থঃ লঘু বা পর্ধযতি , মধ্য ব| পদযতি |, পুর্ণ ব1 পংক্তি বতি 1 


১৬ 


২৪২ বৈষ্ণব পদাব্লীর পরিচয় 


(৩) চর্চরীঃ ৩:৪1] ৩:৪11৩:৪। ৩1 
নন্দ : নন্দন | চন্দ £ চন্দন ॥ গন্ধ £ নিন্দিত। অঙ্গ - 
জলদ £ নুন্দর। কম ঃ কন্ধর || নিদ্দি £ সিন্ধুর ॥ ভঙ্গ | 
[ ১৬১] 


এ-ছন্দের ব্যবহার বিদ্যাপতি করেছেন! আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথ সাতমাত্র! 
পবভাগের যে মাত্রাবৃত্ত ব্যবহার করেছেন তারও পুর্বরূপ এখানে পাওয় যায় । 


(8) যন্মাত্রিক ছন্দ ঃ ৬। ৬]। ৬। ৬।। ৬। ৬1 ৬। ৪1 
শিথিল ছন্দ। নিবিক বন্ধ ॥ 
বেগে ধাওত। যুবতি বৃন্দ ॥| 
খসত বসন। রসল চোলি।। 
গলিত বেনি। লোলনি ] 
ততহি বেলি । সখিনি মেলি || 
কেন কাক । পথ না হেরি ॥ 
এঁছে মিলল | গোকুল চন্দ । 
গোবিন্দদাস গাওনি ॥ হব [৫৫৫] 


দ্বীথ চৌপদদী ছন্দোবন্ধও সঙ্টদশ-অষ্টাদ্দশ শতকের বৈষ্ণব কবিরা যথেষ্ট বাবহার 
' করেছেন | জগদানন্দের বিখ্যাত পদগুলি এ প্রসঙ্গে স্মরণীন্ন। 


(৫) একাবলী ৪1৪1৩] 
ও নব। জলধর |অঙ্গ ] , 
ইহ থির। বিজুরি ত। রঙ্গ] 
ও বর। মরকত। ঠান [ 
ইহ কা।ঞ্চনদশ। বাণ? [২৯] 


(৬) মিশ্রছন্দ : একাবলী+পাদাকুলক £ 
নাচত। নবছিপ। চন্দ চু 
জগমন | নিমগন ॥ প্রেম আ। নন্দ] 
বিপুল গু । লক অব। লঙ্বে ছু 
বিকশিত। ভেলতহি' ॥ ভাব-ক। দ্ধ] [১৬] 


কবি গোবিন্দদাস কবিরাজ ২৪৩ 


৭ | দূরাঘ্বিত মিলের চৌপদী £ ১২॥। ১২ || ১২১১ এ 
ক।। ক । খ। গ 
ঘ।। ঘ।। খ। গ [ 


দ্রেখত বেকত। গৌর চন্দ ॥ 
ব্টেল ভকত। নখত বৃন্দ ॥ 
অখিল ভূবন । উজর-কারি ॥ 
কুদ-কনক। কাতিয়। [ 
অগতি-পতিত। কুমুদ-বন্ধু | 
হেরি উছল। রসক গিদ্ধু | 
হদয়-কুছর। তিমির হারি || 


উদ্দিত দিনহি' | রাতিয়া] [১৭] 
গোবিনদাসের ছন্দ-বৈচিজ্র্যের আরও বহু দৃষ্টান্ত দেখানে! যেতে পারে। সমগ্র 


বৈষ্ণব পদাবলীর ছনা বিষয়ে একটি পৃথক অধ্যায়ে আলোচন! সন্নিবেশিত হল 
বলে এখানে সে গ্রাস থেকে বিরত থাকা গেল। 

'গোবিন্দদাসের আলোচন! শেষ করার পুর্বে তার গ্রতিভার মূল বৈশিষ্টাুলি 
সম্পর্কে সংক্ষেপে হু একটি কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন রয়েছে । বিস্তাপতির 
মত গোবিন্দন্নাসও সচেতন শিল্পী ছিলেন, ভাবতন্ময়তার তুলনায় বহিরজ 
রূপচিত্রণের প্রতি তারও অনুরাগ কিছুমাত্র কম ছিল না || তবে চৈতন্য পূর্ববর্ত 
কবি বিদ্াপতির পদে রাধারূপের বর্ণনায় মানবীয় প্রেম বিঙ্গেষণের যে সুক্ষ তি সুদ 
অন্ুভাবচিত্র লক্ষ্য করা যায়, চৈতন্য পরবর্তী কবি গোবিশাদাস সে সকল বর্ণনায় 
ক্ষেত্রে ভক্তি-তত্বের প্রভাবে অনেকাংশে সংহত হয়েছেন, রূপদক্ষ শিল্পীর সঙ্গে 
সেখানে বৈষ্ণব-ভক্তের মিলন ঘটেছে। গোধিন্দদাস চণ্ডীদাসের রচনারীতির 
অনুসরণ করেননি । 'ক্টবল ভক্তি-ভাবাবেগ এবং শিল্প ও শিল্পীর সম্পূর্ণ একা ত্যত! 
চণ্তীদাসের পদ্দাবলীর প্রধান আকর্ষণ। পরিণত শিল্প বোধে (কিছুটা ভি্ধ্ম 
হলেও ) জ্ঞানদাসও অনেকটা একই পথের পথিক। গোষিম্দদাস সচেতন 
শিল্পবোধ নিয়ে শিল্পীকে তার শিল্পকর্ম থেকে পৃথক রেখে পদ রচনা করেছেন। 
গে কারণেই ভাস্করের হাতের মৃত্তির স্তায় একটু একটু করে তার চিত্রে অলকরণ 
সৌন্দর্য আরোপ করে ধ্বনি, অলঙ্কার ও ছন্দের মোহন সাঁজে কাব্য-গ্রতিমাকে 
সাজিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি শিল্পীর পৃথক অস্তিত্ব বা সন্বিৎ হারিয়ে 
কাব্যের ভাবের মধ্যে কদাচিৎ আত্মনিমজ্জন করেছেন। তিনি সৃম্্র্ায়-বিশেষের 
ভক্ত কৰি ছিলেন, গঁড়ীর বৈষ্ণব ভক্তিতত্বের দার্শনিকতা তার পদে কিছুটা 


২৪৪ বৈঞ্ণধ পদাবলী পরিচন্ 


সচেতন ভাবেই এসে পড়েছে । কোথাও কোথাও এর ফলে কাব্যসৌন্দর্ধও 
অনেকটা ক্ষুগন হয়েছে । তবু তিনি ভক্তির আবেগে শিল্পীর রূপ-ভোক্কার সত্বাকে 
বিসর্জন দ্েননি। রূপদক্ষ, সচেতন শিল্পী সত্বাতেই তার আসল পরিচয়। 
এ-বুগের অপর বৈষব কবিদের তুলনায় ভাষা, অলঙ্কার, ছন্দ এবং ধ্বনিময় 
রূপনিমিতির ক্ষেত্রে গোবিন্দদাসের প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব সহজেই উপলব্ধি করা 
যায়। অন্য অনেক কবি যেখানে অলঙ্কার? ছন্দ বা শব ব্যবহারে কাব্য দেহকে 
অহেতুক ভারাক্রান্ত করে তুলেছেন গোবিন্দদাস সেখানে কাব্যের এর্্পুর্ণ অঙ- 
লজ্জায় বিশেষভাবে সফল হয়েছেন বলা যেতে পারে। বন্তত কাব্যদেছের 
বহিসক্া অস্তরস্থিত ভাবেরই সহায়ক হয়ে ওঠ গ্রয়োজন। শিল্পের এই অলঙ্করণ 
বোধটি বিদ্যাপতি-শিষ্ গোবিন্দদাস যতট। উপলব্ধি করেছিলেন সে যুগে দ্বিতীয় 
ফোনও কবি তেমনটি ধরতে পারেননি । তাঁর কাব্য-তঙ্গ নিবাভরণা নয়, 
সালঙ্কারা,__ উজ্জ্বল বর্ণাভরণে আভিজাত্যেব গৌরবে যেন ঝলমল করছে। কিন্ত 
যেমনটি সাজালে সার্থক হয়ে ওঠে, আস্তর গৌরব বহিরঙ্গে ফুটে ওঠে, বলিক শিল্পী 
শিল্প তত্বের সেই রহস্তটি আয়ত্ত করেছিলেন ।-_-এখানেই তিনি বিষ্াপতি-ধারায় 
চৈতন্ত-পরবর্তা বৈধব কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী। বিদ্াপতি-শিষ্য 
বিষ্ভাপতির মতোই সংস্কৃত কাব্য শান্ত ও নন্দনতত্বে নুপপ্ডিত ছিলেন। বিদ্যাপতি 
রাধা-রূপের চিন্রাঙ্কনে কবীন্দ্র-বচন-সমুচ্চয়, সদুক্তিকর্ণামৃত, অমরুণতক, দাক্গ ধর- 
পদ্ধতি, গাহা! সত্ভনঈ, কামস্থত্র ( বাৎসায়ন ), ন্ুভাষিতাবলী প্রভৃতি গ্রন্থের 
নায়িকাক়পের আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন। গোবিন্দদাসও তার বহুপদদে উক্ত 
কাব্যাদর্শই গ্রহণ করেছেন, সেই সঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত থেকে রাস ও অন্তান্ত লীলার 
আদর্শে পদ লিখেছেন; সনাতন, রূপ ও জীব গোম্বামঞ্্র দার্শনিক চিন্তাধার। 
অবলম্বনে বু পদ রচনা করেছেন। শ্রীরপের ভজনগ্রণালীর আদর্শে তার 
অষ্টকালীয় নিত্যলীলার পদও এস্প্রসজে ন্মর্তব্য। গোবিন্দদাসের পদাবলী 
ধবনিতরজিত ন্ুরবৈচিত্র্য কীর্তনীয়াদের এবং সন্গীত-্রসিক শ্রোতাদের বিশেষ 
ভাবে আকৃষ্ট করে। তিনি রূপচিত্রকে যেন অমূর্ত ধনিতরঙ্গে সঞ্চারিত করতে 
পারেন। আবার মাঝে মাঝে নাটযধর্মী উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্যে গানগুলিকে 
নতুনরসে সিঞ্িত করে পরিবেশন করেন। গোবিন্দদাসের পদাবলীগানে 
তত্বের গুরুত্ব অবশ্যই রয়েছে। তধে তত্ব কাব্যরসকে নুন করতে পায়েনি 
সেখানেই কবির আসল গৌরব । 


কবি বলরামদাস 


বৈষ্ণব সাহিত্যে একাধিক বলরামদ্াসের উল্লেখ পাওয়া] যায়। একজন 
বলরাম নিত্যানন্দ-শাধার ভক্তকবি। তিনি চৈতন্যাদেবের 
সমসাময়িক, নিত্যানন্দের অন্ুচর। কবিরাজ গোশ্বামী 
তার সম্পর্কে লিখেছেন, 

বলরামদাস হয় কৃষ্/প্রেমরসান্বাদী। 

নিত্যানন্দ নামে হয় অধিক উন্মাদ || 
এঁর সম্পর্কে আরও জানা যায়, নিত্যানন্দ গ্রদ্ুর অনুমতি নিয়ে নিজের আবাসে, 
কুষ্নগবের নিকটবর্তাঁ দোগাছিয়! গ্রামে গোপালমৃত্তি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। 
ড. নুকুমার সেন মনে করেন, বাংসল্যবলের বিশুদ্ধ বংলা পদগুলি এই 
নিত্যানন্দের সাক্ষাৎশিষ্য বলরামদাসের রচন]। 

অপব বলরামদাস সম্পর্কে পদ-কল্পতরুতে ( ১৮ প.) বৈধবদাস লিখেছেন।-- 
কবি-নৃপ-বংশজ তৃবন-বিদিত যশ 
ঘনশ্যাম বলরাম । 
এছন দুই জন নিরপম গুণগণ 
গৌর-প্রেমময় ধান || 
জ্ুতরাং দ্বিতীয় বলরাম গোবিনাদাস কবিরাজের বংশধর । সুকুমার সেন 
বলেছেন, ইনি বুধরী গ্রাম নিবাসী এবং রামচন্ত্র কবিরাজের শিষ্য ছিলেন। 
দৃঢ় বাধুনির ব্রজবুলি পডুগুলি এরই রচনা। ড. বিমানবিহারী ম্ুমদারও 
ড. সেনের এই মত সমর্থন কয়পেছেন। 
পদ্দকল্পতরুতে বলরাম ভণিতায় বাংলা ও ব্রজবুলি উভয়রীতির ১২৬টি পন 

আছে। ভ.মন্ভুার মনে করেন এরমধ্যে অন্ততঃ ৮২টি পদ গোবিদদদাসের 
আদর্শে দ্বিতীয় বলরামদাস রচনন1! করেছেন ।২ অপেক্ষাকৃত অপ্রধান আরও 


কৰি পরিচয় 


১। দ্র. বলরাধদাসের পদাধলী : ব্রন্ষচারী অমর চৈতন্য সম্পাদিত ( ফালগুন ১৩৬২ )। 
তূমিক1: 'বৈফবগদাবলী ও বলরামদাস' প্রবন্ধ নুকুমার সেন লিখিত, পৃ পৰর ॥ 

২) ড+হুকুজার সেম এর মখো অন্ততঃ ৪১টি পা দ্বিতীয় বলরামগাংধগ বলে মিঃসলোহ 
হয়েছেন । 


৪৬ বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় 


কয়েকজন হলরামদাসের উল্লেখ পাওয়া! যায়। তবে পদাবলী রচনায় তাদের 
বিশেষ গুরুত্ব নেই ।৩ 

গোবিন্াস কবিরাজের বংশধর কাব বলরামের রচিত বলে উক্ত গবেষকহয় 
কর্তৃক চিহ্নিত উৎকৃষ্ট পদগুলির মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই গোবিন্দদাসের প্রভাব 
লক্ষিত হয়। যেমন,-- 


গোবিন্দধাসের গৌরাঙগ-বিষয়ক চিত্রে রয়েছে»_ 
সহজই-কাঞ্চন গোর 


মদন মনোহর বয়সে কিশোরা [ গো.প-বিমান £ ১৬ প. ] 
বলরাম লিখেছেন, 


সহজই কাঞ্চন-কাস্তি কলেবর 
হেরইতে জগজন-মন মোহনিয়।। 
তহি' কত কোটি মদন মুবছায়ল 


অক্ূণ কিরণ হর অন্বর বনিয়া।। [ব.প পৃ.৮] 
গোবিন্দ্াল লিখেছেন, 


বরণ আশ্রম কিঞ্চন অকিঞ্চন 
কারো৷ কোন দোষ নাহি মানে। 
কমনা-শিব-বিহি  ছুলভ প্রেম ধন 
দান করল জগজনে। [ গ্ো. প. বিমান 3৮ প. ] 
অনু্ধপ ভাষা ও ছন্দে বলরাম লিখেছেন,__ 
বরণ-আশ্রম কিঞ্চন অকিঞ্চন 
কার কোন দোষ নাহি মানে । 
শিব-বিরিঞির অগোচর প্রেমধন 
যাচিয় বিলায় জগজনে || [ ব. প. অমবচৈতগ্য £ 
0, 
--এ-পদ যাংলায় লেখা হলেও নিংসংশয়ে লা যায় যে গোবিন্দদাস-পরবর্তী 
কোনও কবির রচনা । তেমনি অনেকগুলি পদে চৈতন্ত-লীলার রসান্বাদে বঞ্চিত 


৩। শ্রীহরেকৃফ মুখোপাধ্যায় “বৈঞ্চব পদাবলী'-তে মুখ্য একজল কবি বলরামদাস ধরে 
নিয়ে ভার নাষে ১৭৬টি পদ সংকলন করেছেন। তাছাড়া দীন বলরাম ও নরোত্বম-ভত্ত 
ধলরামেয় নাষে বথাক্রমে ছয়টি করে পদ দ্বিয়েছেন। 


কবি বলরামদাস ২৪৭ 


হয়েছেন বলে কবি আক্ষেপ করেছেন, সেগুলিও পরবর্তী কবির রচন| বলে 
ড. মজুমদার অনুমান করেছেন যেমন-_ 


শিব-বিহি অগোচর অগম নিগমপব 
কলিধুগে শ্রীনিত্যানন্দ। 
গোৌররসে নিমগন করাইল জগজন 
দূবে রহ বলরাম মন্দ | [ বৈ. প. হবেকুফজ ৩১ পৃ] 
ও বস-সাগরে মগন স্থুরাদ্থুর | 
কিছু না পবশল বলবামদাস পর || [ব.প অমরটৈতন্থা : 
৮ 
বর্গ নর্ত্য পাতাল ডূবিল গোরা-প্রেমে। 
বঞ্চিত হইল একা দাস বলরামে || [ এ, প১২.] 
গৌরাঙ্গ বিষয়ক ৩৭টি এবং নিতানন্দ-অছ্ৈত বিষয়ক আবও নয়টি পদ ক্র্ষচারী 
অমবচৈতন্যেব গ্রন্থে রয়েছে ।" এর মধ্যে বাংলা ও প্রজবুলি উভয় রীতিতে লেখ। 
২৩টি পদে বলরাম প্রতৃপদে বঞ্চিত হয়েছেন বলে আন্মেপ জানিয়েছেন। এই 
আক্ষেপ বৈষ্বোচিত বিনয় ভণিতা হতে পাবে, অগব। 
কবি ৮তন্ত-যুগের পরবর্তীকালে জন্ম নিয়েছেন বলেও হতে 
পারে। আমাদেব মনে হয়, ড সুকুমার সেন ব। 
ড. মজুমদার তাদের আলোচনায় দুই বলরামের পদগুলি পুথকভাবে চিহ্নিত কববাব 
যে উপায় গ্রহণ করেছেন সেটি সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্তি নয়। ঠচতন্ত-সমসাময়িক কবির 
লেখা বলে স্তরণিশ্চিত ভাবে চিহ্িত করা যায় এমন পদ বলরাম ভণিতায় পাওয়! 
যাচ্ছে কিন৷ সমালোচকদ্য় সে বিষয়ে কিছু বলেননি । স্ুঁতবাং অনুমান করা 
অসঙ্গত হবে না, প্রখ্যাত কবি বলরাম এক জনই ১--এবং সম্ভবতঃ তিনি চৈততন্ত- 
পরবর্তী কবি। তিনি গোবিন্দদাস বংশজ হতে পারেন। চৈতন্ত-সমসাময়িক 
নিত্যানন্দ শাখার তক্তকবি হয়ত সামান্ত ২1৪টি পদ লিখে ধাকবেন। নিত্যানন্দ- 
বিষয়ক ৭টি পর্দের মধ্যেও পাঁচটি পদে বলমাম গৌর-রসে বঞ্চিত বলে আক্ষেপ 
করেছেন। বর্তমান আলোচনায় আমরা কৰি বলরাম মুখাতঃ একজনই ছিলেন 
ধরে নিয়ে কাব্যবিচারে অগ্রসর হওরা! যুক্তিযুক্ত মনে করি । 


মূল কৰি ৰলরাম 
একজন ধরাই সঙ্গত 


১। ব্রহ্মচারী অমরচৈভন্য সম্পাদিত 'বলরামদাসের পদাবলীতে' মোট পদ সংখ্য। ২২৬। 


২৪৮ বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় 


বলরামদাস জ্ঞান্দাস বা গোবিম্দদাসের সম পর্যায়ের প্রতিভাসম্পন্ন কবি 
নহেন। তবে বাৎসল্য রসে বা রসোদ.গারে তার কবিত্বের ক্ষতি অতুলনীয়। 
গৌরাঙের সন্ন্যাস বিষয়ক পদ্গুলিও বান্ঘোষের পরেই তীর স্থান নিদেশি করে। 
বিষয়াহুসারে তাঁর পদগুলিতে প্রধানত: গৌরাঙের রূপবর্ণনা, সন্ন্যাস, নিত্যানন্দ 
বর্ণনা, কৃষ্ণের বাল্যলীলা, কৃষ্ণ-রাপাব পূর্বরাগ, বসোদ্গাব, অভিসাব, 
আক্ষেপাহ্থবাগ, দান ও নৌকালীলা, মাথুর, কৃষ্ণের ঘাদশ মাসিক বিবহ ও 
আত্মনিবেদন সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য । এখানে প্রাসঙ্গিক কিছু কিছু পদের 
আলো চন কবা যেতে পাবে। 


গৌবাঙ্গকে নবদ্বীপ লীলাব আদর্শ নাগর রূপে চিত্রিত কবতে গিয়ে 


নবস্ীপ লীলার পদ ১২। ১২।১।১০ মাত্রার চৌপদী বন্ধে কবি চমৎকাৰ 
ধ্বনি অস্তপ্রাস দিয়ে লিখেছেন,__ 
বিহবে আজু বসিক বাজ 
গোৌরচন্জ্র নদীক়্া মাঝ 
কঞ্জ (কশরপুঞ্জ উজোর 
কনক রুচির কাতিয়া। 
কোটিকাম রূপধাম 
ভুবনমোহণ লাবণিঠাম 
হেবত জগতযুবতি উমতি 
ধৈরয ধরম ঘাতিয়1” 


অরুণ নয়ানে করুণ চাই 

সঘনে জপয়ে রাই বাই 

নটত উমত লুঠত ভ্রমত 

ফুটত মরম ছাতিয়া। 

উত্তম মধ্যম অধম জীব 

সবনু' প্রেম-অমিয়া পীব 

তছি বলরাম বঞ্চিত একলে 

সাধু ঠামে অপরাধিয়া ॥ [বৈ. প. হরেকুষ্ণ £ ১] 


কবি বলরামদাস ২৪৯ 


আবার রাই-ভাবে ভাবিত গৌরাঙ্গেরও চিত্র এ কেছেন,-- 
নাচত গৌর নাগর মণিয়া। 
খঞ্জন গঞ্জন পদযুগ ব্রন 
বনরনি মঞ্জির মগ্জুল ধনিয়া] | 
বাই প্রেমভর গমন অুমস্থর 
গরগর অন্তব পড়ই ধরণিয়া। 
ঘন ঘন কম্প ম্বেদ পুলকাবলি 
ঘন ঘন হুঙ্কাব ঘন গরজনিয়1 | 
ও রসে ভোর ওর নাহি পাঁয়ই 
পতিত কোরে ধরি লোর সেচণিয়া । 
হরি হরি বোলি রোই কত বিলপই 
বঞ্জিত বলরাম দ্রিবস বজনিয়া || [৬ 
এই উতর পদ পাশাপাশি পঠনে ধরা যায়, বলরাম ভাষ। ও ছন্দতঙ্গিতে 
গোবিন্দধাসের আদশের খারা কতটা প্রভাবিত হয়েছিলেন । চৈতন্ত-লীলা বর্ণনায় 
কবি নবদ্ীপেব নাগরীভাব বা নীলাচল লীলার রাধা-ভাব উভয়কেই মুক্তভাবে 
গ্রহণ করেছেন । কোনও বিশেষ একটী তত্বের দ্বার] গ্রভাবিত হননি । 
নবন্থীপে কীর্তন লীলার তথ)বুল চিত্র অক্ষ্রবৃতত পয়াররীতির কয়েকটি 
বাংলা পদ্দে চমৎকাব ফুটিয়ে তুলেছেন। একটি এখানে উদ্ধৃত করা যেতে 


পারে।-_- 
অগ্জলিতে লয়ে বারি করি আচমন। 


কপুরে তান্বলে করেন মুখের শোধন ॥ 
মুখের শোধন করি সেই গৌরহরি। 
সংকীর্তনের মাঝে যেয়ে নাচে ফিরি ফিরি | 
নাচেরে গৌরাঙ্গ চাদ সন্ীর্তনের মাঝে 
সোনার নৃপুর রাঙা চরণে বিরাজে ॥ 

বামে নাচে গদাধর দক্ষিণে মূকুন্দ | 
সম্মধেতে নাচয়ে শ্রীবাস নিত্যানন্দ ॥ 


২৫০ বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় 


গুরবে পুরুষোত্বম পরম পণ্ডিত। 
দক্ষিণে শ্রীরাম নাচে উত্তরে অদ্বৈত ॥ 
অগ্রিকোণে অভিরাম মারুতে মুরারি । 
ঈশানে ঈশান দাস নৈখতে নরহরি || 
বেষ্টিত বৈষ্ণব সব কীর্তন মগ্ডলে। 
খোল করতাল বাজে ভাসে অশ্রজলে ॥। 
কোলাকুলি হুলাহুলি ভাবে নাহি ওর। 
বলরাম দাস তহি' ভাবেতে বিভোর ॥ 
[৪] 
এত তখ্যবছল পদ চৈতন্য-সমকালীন ব্লরামদাসের রচনা হওয়ার সম্ভাবনা 
বেশী,_-আপাত্দৃষ্টে আমাদের এমন মনে হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু যে ভাৰে 
কীর্তন মণ্ডলীটি কবি সযত্বে সাজিয়েছেন সেটি বাস্তব অপেক্ষা “ভাবেতে বিভোর” 
কোনও পরবর্তী কবির কল্পনা-চিত্র হওয়ারই সম্ভাবনা অধিক মনে হয়। 


বলরামদাস বর্ণনাত্মক চিত্রাঙ্ছনে পারদ ছিলেন। জব্যাস-চিত্রণে বাচ্চু 


নি ঘোষের আদর্শে কয়েকটি সার্থক পদ রচনা করেছেন । ছু একটি 
সন্ন্যাল-চিত্র দৃষ্টাস্ত তোল যেতে পারে ।1-- 


নিতাই করিয়া আগে ধার শচী অনুরাগে 


সভে মেলি গেল। শাস্তিপুরে। 
মুড়াইয়া মাথার কেশ ধর্যাছে সন্নযানীর বেশ 
দেখিয়। সভার মন ঝুরে ॥... [১৮] 


পদটি বান্থঘোষ এবং বলরামদান উভয়ের ভণিতায় সামান্য পাঠাস্তরে পাওয়া 
যায়। ভাব ও ভাষাগত বিচারে এটি বাল্গুঘোষেয় রচন! হবারই সস্তাবন। 
বেশী;১ বলরামের অপর একটি পদে মাতা শচীদেবী পুত্রকে বোঝাচ্ছেন,_- 

শ্রীবাস হরিদাস আদি যত ভক্ত গণ। 

ত! সভারে লইয়া করে গিয়া সংকীর্তন || 

মুরারি মুকুন্দ রাম আর যত দ্াস। 

এ সব ছাড়ি কেনে লইলা সন্পযাস ॥ 


১। বান্ুঘোষ পর্যায়ে পদটি আলোচিত হয়েছে। 


কবি বলরামদাস ২৫১ 


ষে করিল সে করিল। চলরে ফিরিয়।। 
পুন যন্ত্র দিব ব্রাহ্মণ লইয়া! ॥ [২] 
বান্ুঘোষ প্রত্যক্ষভাবে নিমাইকে এবং শটীমাতাকে জানতেন তাই তার শট 

মাতার চিত্রণে জননীর গভীর বেদনা! আবও নুষ্‌ভাবে প্রকাশ পেলেও তিনি 
ছেলেকে পুন যন্ত্র দিয়ে? ব্রাহ্মণ করে ঘরে ফিরিয়ে নেবার অবাস্তব প্রস্তাব 
কখনো দেবেন মনে হম ন7।১ অদ্বৈতগৃহের লীলা-বর্ণনাযর বলরামদাস 
লিখেছেন,_- 

নান! প্রকারে প্রতৃ মায়েরে বুঝায়। 

অছৈত ঘরণি সীতা! শচীরে বৈপায় | 

শাস্তিপুর ভরিয়া! উঠিল জয়ধবনি। 

অদ্বৈত আঙ্গিনায় নাচে গৌর গুণমণি ॥ 

প্রেমে টলমল প্রতু স্থির নাহি চিতে। 

নিতাই নাচিয়। ফিরে শ্রীচৈতন্য ভিতে ॥ 

অছৈত পশারি বাছ কেবে কাছে কাছে। 

আছাড় থাইয়! প্রভূ ভূমে পড়ে পাছে ॥। 

চতুর্দিকে ভক্তগণ বোলে হরি হরি। 

শান্তিপুর হইলা যেন নবদ্বীপ পুরি ॥ 

পুত্রের সন্ন্যাসী বেশ দেখি শচীম।য়। 

নয়নের জঙ্গে কিবা হিয়া! ভাসি যয়ি || 

বুঝিয় শচীর মন অবধৃত রায়। 

সংকীর্তন সমাপিয়া গ্রভুরে বৈসায় ॥ 

এইরূপে দশদিন অইৈতের যরে। 

বিলাস ভোজন গ্রতৃ আনন্দ অস্তরে ॥ 

বলরামন্নাস কহে কাতর হইয়া । 

অহ্বৈতৈর এই আশা না দেই ছাড়িয়া।| [২২৪] 


১। পৃর্ধোধৃত 'নিভাই করিয়। জাগে, 'জীবাল হরিদাস আদি ভক্তগণ' এবং এধাদে পরে, 
উদ্ধত দা! প্রকারে প্রড়ু মায়ের বুঝায় এবং চৈতন্ত লীলার খারও ছুএকটি পদ বাস্ঘোষ ও 
বলরাষ উভদ্বের ভপিতাতেই পাঁওয়! যাক্স। আমাদের মনে হয় “নিতাই করিয়া! আগে, 
পদটি বানুঘেছের রচনা, বাফীগুলি বলর1মদাসের | 


২৫২ বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় 


বণনা হিসাবে ছবিটি হুন্দর সন্দেহ নেই ;-_ তবু প্রত্যক্ষ দর্শনের অভিজ্ঞতা স্বাক্ষরের 
অভাব রয়েছে। চৈতন্যের নীলাচল লীলার কিছুট1 ভাবচিত্র অধৈতগৃহের নৃত্য- 
লীলায় আরোপিত হয়েছে। -__এটি চৈতন্য পরবতত্ণ কবির পক্ষেই শ্বাভাবিক। 
বস্ততঃ নবদ্বীপ বা শাস্তিপুরের চৈতন্য-লীল। চিত্রণে বানুঘোষ অগ্রতিহন্ী, 
বলরামের ছবি নম্বর হলেও সে তুলনায় নিশ্রভ। 
বলরাম নিত্যানন্দ-শাখার ভক্তকবি ছিলেন। গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদের 
পাশাপাশি বলরাম অবতার রূপী নিত্যানম্ৰ বিষয়েও কয়েকটি 
চমতকার পদ লিখেছেন। একটি পদে চৈতন্য নিত্যানন্দকে 
গোঁড়মগ্ডলে প্রেমধর্ম গ্রচারের যে দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন তার হুন্দর বর্ণনা 
দিয়েছেন। গৌরাঙ্গ নীলাঁচলে রয়েছেন, নিত্যানন্দ গৌড়ের ভক্তদের সঙ্গে 
চৈতন্য সন্দর্শনে সেখানে এসেছেন । চৈতন্য তাঁকে বলছেন,-- 
বিরলে নিতাই পাঞা হাতে ধরি বসাইয় 
মধুর কথা কন ধীরে ধীরে। 
জীবেরে সদয় হেয়। হরিনাম লওয়াও গিয়া 
যাও নিতাই স্মুরধুনী তীরে ॥ 
নামপ্রেম বিতরিতে অছৈতের ভৃস্কারেতে 
অবতীর্ণ হইনু ধরায়। 
তারিতে কলির জীব করিতে তাদের শিব 
তুমি মোর প্রধান সহায় ॥ 
নীলাচল উদ্ধারিয়া কষ্দাসে সঙ্গে লৈয় 
দক্ষিণ দেশেতে যাব আমি। 
শ্রীগৌরমগ্ডল ভার লৈয়া কর নাষ গ্রচার 
ত্বরা নিতাই যাও তথ] তুমি ।। 
মো হৈতে নাহবে যাহা তুমিত পারিবে তাহ! 
প্রেম্দাত1 পরম দয়াল । 
বলরাম কহে পছ দোহার সমান ছু 
তার মোরে আমিত কাঙাল [৩২] 


এ-প্ নিত্যানন্দ-ভক্তের রচন। সংশয় নেই, তেমনি চৈতন্ত-তিরোভাবের পর 


নিষ্কা। নন্দ-বিষয়ক পদ 


কবি বলরামদ্াস ২৫৩, 


নিত্যানন্দ-গোষ্ঠী যখন লুম্পষ্ট কপ নিতে চলেছে তার পরবর্তী কালের কোনও কবির 
পদ তাতেও সংশক্নের অবকাশ নেই ।/ 
বাৎসলালীলার পদ্দে বলরামদাসের শ্রেষ্ঠত্ব অনন্বীকার্ধ। জ্ঞানদাস, বান্ুঘোষ 
বা আরও কোনও কোনও পদকার উৎকৃষ্ট বাংলল্য-লীলার 
পদ রচনা করেছেন সত্য, তবু বলরামদাসের মত এতটা! 
স্বাভাবিক কবিত্বের ক্ষরণ আর কারও হয়নি। যশোদার 
কাছ থেকে কঙ্ঃ-বলয়ামের ননী প্রার্থনার চিত্রাঙ্ছনে কবি লিখেছেন,__, 
দধিমস্থধবনি গুনইতে নীলমণি 
আওল মঙ্গে বলরাম। 
যশোমতী হেরিমুখ পাওল মরমে স্থ 
চুঘয়ে চাদ বয়ান | 
কহে শুন ধাদুমণি  তোবে দিব ক্ষীরননা 
খাইয়া নাচহ মোর আগে। 
নবনী লোভিত হরি মায়ের ব্দন হেরি 
করপাতি নবনীত মাগে ॥ 
রাণী দিল পুরিকর খাইতে রঙ্গিমাধব 
অতি স্থশোভিত তেল তায়। 
থাইতে থাইতে নাচে কটিতে কিন্ধিণী বাজে 
হেরি হরধিত ভেল মায় ১. [৩৯] 
পুত্রন্নেহাতুর মায়ের বাৎসল্য-রস*নিসিক্ত সৌন্দর্ধামূত-পান-দৃশ্তটি কবি যথার্থই 
দরদী হাতে একেছেন। 
একটি পৰ্দে ননীচোর! পুত্র কানাই-এর মায়ে প্রতি অভিমানের ছবি 
দিয়েছেন,- 


দাড়াইয়া নন্দের আগে গোপাল কান্দে অন্বাগে 
বুক ধাহিয়। পড়ে ধার]। 


কৃষ্ধের বাৎসলাযলীলার 
পদ 


১। পদটি কলকাতা বিশ্ববিভালয় প্রকাশিত 'বৈধব পদাবলী'তে ধনরাষ়দাসের 
ভশিতার় দেওয় হয়েছে। অন্থরূপ ভাবে 'গোগাল সাজাইতে নন্দরানী না পারিল' এবং 
'আজি খেলায় হারিল। কানাই" প্দ ছুইটিও উত্তয়ের ভণিতায় পাও যায়। বাৎদল্য-রসের 
পদে ঘনরামও একই ধার] অনুসরণ ফরেছেন। বৃতরাং কোন্টি কার পদ অনুমান কর! কঠিন। 


২৫৪ বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় 


না খাকিৰ তোমার ঘরে অপযশ দেহ মোরে 
ম] হইয়া বলে ননীচোরা॥। [৪১] 
কত মায়ের ছেলেই তে! ননী চুরি করে, কোন মা তার জন্যে ছেলের হাত বেধে 
রাখেন? আসলে তে] ননী খেয়েছে বলাই, কানাই সঙ্গে ছিলেন, রাণী তাকেই 
চোর মনে করে ধেয়ে এসেছেন, 
সঙ্গের সঙ্গীরে পাইয়া মারিতে আসেন ধাইয়া 
শিশু বলি দয়! নাহি তার [এ] 
একটি পাঠান্তরে পাবার আছে, "পরের ছাওয়াল পাইয়া মারেন আসেন 
ধাইয়া অর্থাৎ কানাই বালক হলেও জানেন তিনি বন্দুদেব-দেবকীর সন্তান, নন্দ 
যশোর্দা পালক পিতা-মাতা । কবি এখানে ভগবৎ-এশ্বর্ধ আরোপ করতে গিয়ে শিশু- 
সারলেযর কবিত্ব-সৌনর্য কুন করেছেন ।--এ অংশ পববর্তাঁ কারও সংযোজন হতে 
পারে। তবুও সমগ্র পদটিতে যেন একটু তত্বগত ভার বেশী এসে পড়ে বালকের 
অভিমান চিত্রটি একটু 'আচ্ছন্ন করেছে 1) 
বালক এবারে গোষ্ঠ-লীলায় যাবেন আবদার ধরেছেন মায়ের কাছে। মাত 
বশোমতী তাকে “সাজায় বিবিধ সাজে মনের আরতি তবু 
চোখের আড়াল করতে, শ্রীদাম সুদাম বলরামাদির সঙ্গে পাঠাতে 
স্বত্তি পাচ্ছেন না ; ওর ডেকে বলছেন, 
শ্রীদাম সুদাম দাম শুন ওরে বলরাম 
মিনতি করিয়ে তে সভারে । 
বন কত অতিদুব নব তৃণ কুশাস্ুর 
গোপাল লইয়া না যাইহ দূরে ॥ 
সখাগণ আগে পাছে গোপাল করিয়া মাঝে 
ধীরে ধীরে করিহ গমন। 
নব তৃণাঙ্থুর আগে রাঙ্গ! পায় যদি লাগে 
গ্রবোধ ন৷ মানে মায়ের মন ॥ 
নিকটে গোধন রেখে!  ম! বলে শিঙ্াতে ভেফে। 
ঘরে থাকি যেন রব গুনি। 
বিধি কৈল গোপ জাতি  গোধন পালন বৃত্তি 
তেঞ্চি বনে পাঠাই বাছনি ॥ 


গোষ্ঠ-লীল। 


কৰি বলরামদাস ২৫৫ 


বলরামদামের বাণী শুন ওগো নন্দরাণী 
মনে কিছু না ভাঁবিহ ভন্ন। 
চরণের বাধালেয়া দ্বিবআমি যোগাইয় 
তোমার আগে কহিহ্ন নিশ্চয় । [ ৪৩] 
পদটি যাদৰেজ দাসের “আমার শপতি লাগে” পদের সে তৃলনীয়। উভয় পরেই 
যশোদার কের গ্রুতি বাৎসল্য গোষ্টলীলা-চিত্রণে উৎসারিত হয়ে উঠেছে। 
ভণিতায় উভয় পদকারই বালক কানাই-এর জখারূপে শশ্কািতা মাকে আশ্বাস 
দিচ্ছেন, পায়ে যাতে তার তৃণাঙ্থুর না ফোটে দেখবেন এবং সময় বুঝে রাঙা পায়ে 
পাদুক! পরিয়ে দেবেন) যাদবেন্দের পাটি অবশা উভয় পদের মধ্যে উৎকৃষ্টতব | 
গোপাল যখন আবন্ার ধরেছেন, 
গোঠে আমি যাব মাগে। গোঠে আমি যাব। 
শরীদাম তুদাম সঙ্গে বাছুরি চরাৰ | 
তখন মা যশোমতী মনের সাধে ছেলেকে সাজিয়ে পাঠাচ্ছেন,-- 
গুনি গোপালের কথা মাঁত৷ ষশোমতী। 
সাজার বিবিধ বেশে মনের জারতি ॥ 
অঙ্গে বিভূষিত কৈল রতনভূষণ। 
কটিতে কিন্বিণী ধটা পীত বদন ॥")[ ৪২] 
অপর একটি পদে রয়েছে, ভাবাবেগে নন্দরানী কানকে পাজ পরাতে পারছিলেন 
না। বলাই, শ্রীদাম এমে চূড়া বেঁধে, অঙ্জদ-বলয়-কুগ্ভল-গঞ্গাহার পরিয়ে 
দিলেন। কটিতটে পীতধডা পরিয়ে দিলেন, ললাটে তিলক একে পায়ে নৃপুর 
দিলেন (:8৫)1$) 
গোষ্ঠ যাত্রার নটবর কিশোরের ছবি একেছেন কবি,-- 
ঠমকি ঠমকি চলত বে 
ধূলি ধূসর শ্যাম অঙ্গে 
হৈ হৈ হৈ বোলত ঘন 
মধুর মূরলী বায় গো॥ 
নয়ানে সঘনে উলটি উলটি 
হেরি ছেরি পালটি পালটি 


৫৬ বৈষধধ পদাবলী পরিচয় 


গোরী গোরী থোরি থোরি 
আন নাহিক ভায় গো। [৪৭ ] 
রাখাল বালকের সঙ্গে কানাই-এর খেলার বর্ণনাও কয়েকটি পদে দিয়েছেন। 
তাতে দাদা বলাই-এয্স কাছে তিনি ইচ্ছা করে কেমন হার হ্বীকার করতেন 
তার কৌতুষপুর্ণ বর্ণনা দিয়েছেন (ত্র ৪০ প.)। 
উত্তর গোষ্ঠের পদে দিবাবসানে গৃহে গোপাল ফিরিয়ে আনার চিত্র। চাদমুখে 
বেনু দিয়ে কানু ডাকছেন, উরধপুচ্ছে গাভীরা ফিরে আসছে। তাদের 
গোকুলে ফেরার ছবি আকছেন,_ 


শ্বেতকাস্তি অচুপাম আগে ধায় বলরাম 
আর শিশু চলে ডাহিন বাম। 
শ্রীদাম দাম পাছে ভাল শোভা করিয়াছে 
তার মাঝে নব ঘনশযাম ॥ 
ঘনবাজে শিঙ্গাবেণ গগনে গোক্ষুর রেণু 
পথে চলে করি কত ভঙ্গে। 
যতেক রাখালগণ আবা আব ঘনে ঘন 
বলরামদাস চলু সঙ্গে ॥ [ ৫২] 
চিত্রটি ুপ্ম কারুকার্ধময় না! হতে পারে কিন্তু প্রাণের স্পর্শে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। 
সন্ধ্যা হয়ে এল, ছেলে এখনো! ঘরে ফিরছে না বলে মায়ের কত দুশ্চিন্তা । 
এমন সময় ওরা ঘরে ফিরে এলো । নন্দরানীর সেই আকুলতার ছবি দিয়েছেন 
কবি।-- 
ননা-দুলাল বাছা যশোদ। দুলাল । 
এতক্ষণ মাঠে থাকে কাহার ছাওয়াল ॥ 
রতন গ্রদ্ধীপ লৈয়! আইল! নন্দরানী। 
একদিঠে দেখে রাঙ্গা চরণ ছুখানি |) 
নেতের আচলে রানী মোছে হাত প1। 
ভোমার নিছনি লৈয়। মরি যাউক মা।। 
কছে বলরাম নন্দরানী কুতুহলে। 
কত লক্ষ চুন্ব দেই বদন কমলে।' [ ৫৩ ] 


কবি লরামদাস ২৫৭ 


শব্ধ ব্যবহার সর্বন্ত নু? মাজিত নয়, কিছুটা যেন গ্রাম্যতাব ছাপ আছে।-আর 
সেই কাবণেই যেন মায়ের স্সেহ-উৎসার আরও চমৎকৃতি লা কবেছে। জ্ঞানদাস, 
যাদবেন্দ্র বা অন্য কেউ দু-একটি ডতকষ্টতর বাৎখসলা রসের পদ লিখেছেন সত্য, 
কিন্তু সব পদগুলি মিলিয়ে বলরাম্দাসকেই বাৎসল্যরসেব ,_-কিছুটা বা, ঝাল্য- 
সখ্য বঙগেব শ্রেষ্ঠ পদকাবে সন্মান দিতে হয়। ) &: 
বলরামদান একটি মাত্র কালীয়দমনের পদ লিখেছেন। পদটি বণনার 
আসন্তবিকতান্স হৃদয়গ্রাহী হতে পেরেছে ।-_ 
ব্রক্তবাসিগণ কান্দে ধেন্ু বস শিশু। 
কোকিণ ময়র কান্দে যত মুগপণ্ড || 
যশোদ। বোহিণা দেহ ধবণে না যায়। 
সবে মাত্র বলবাম প্রবোধে সভায় | 
নন্দ উপানন্দ আর্দি হত গোপগণ। 
পাইয়া চলয়ে বিষ কবিতে ভঙ্ষণ | 
শ্রাদ।ম সুগম আদি যত সখাগণ। 
সবে বলে বিষজল কবিব উক্ষণ ॥ 
বলবাম বাখে সভায় প্রবোধ করিয়া । 
এখনি উগ্তিছে কালীদমন কবিয়] ॥ [ ৫৬] 
একমাত্র বলরামই বালক কৃষ্ণেব অলৌকিক শক্ভিরহস্ত জ।নতেন)-_- তাই অন্ত 
সবাহকে তিনি শোক থেকে নিবুও করছিলেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, 
কাণীয়ধমন বিষয়ক ডত্রষ্টতর পপ বচন কবেছেন মাধব্দাস। একাবলী]র ! ৬।৫ 
মাত্রা ) নৃত্য স্পন্দিত ছনে কালীয়শাগক্টে- 
ফনায় ফণায় দমন করি। 
নটবর-ভঙ্গে নাঁচয়ে হবি || [১৮] 
- চিত্রের যে বণন। দিয়েছেন বলবাদাসেব পদের তুল*।য় তাক আবেশ আন্ক 
বেশী। বৈষ্ণব পধাবধী গানে নিঃসন্দেহে মাধবদাসব ছয়টি কালীয়াম”র 
পদ্দকেই এই পধায়ের শ্রেষ্ঠ পদ রূপে গণ] করণ্* হয়। 
পূর্বরাগের পদ্নগীতিতে বলরাম বিটুটা নু দেখ।০1ও কাব্)েকের 
ণ দিক থেকে পদগুলি ত৩টা আকর্ষণীয় স্য়। খানে কৃষের 
০ আগ্তদুতীর কাছে পূর্বরাগের নায়িকা রাধার চাতুধময় 


৯4 


২৫৮ বৈষ্ণব পদাবলী পবিচয় 


অভিব্যক্তির একটি পদ্দ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। রাধা সত্যই কৃষ্ণের প্রতি 
আকষ্টা কিনা পরীক্ষা করে এসে দৃতী কৃষ্ণচকে বলছে,-_- 


পহিলহি মোহে নিরখি লু হাস। 
পুন ধনি তেজলি দীঘ নিশাস | 
ছলে হুম কহলম তুয়া পবসঙ্গ | 
থোডি মোডি মুখ ঝাপলি অঙ্গ ॥ 
পরিখত যব হাম মগত মেলানি। 
গথল হাব উধারল আনি ॥ 
নায়ক-শীলমণি লেই উদাবি। 
শিরপর থাপলি সো বরণারি || 
সো পুন হার তরল কৰি গাথ। 
যতনহি পহিরলি নেই মধু হাথ ॥। 
তবল-নয়ানি বহলি শিব লাহ। 
বলবাম কহ পহু কহত বুঝাই ॥॥ [৬৬ ] 


প্রথমেই আমাকে দেখে মুদু হাসল ( আনন্দ আশ্বাসে, কিন্তু তখনই নজ দুরাশার 
কৰা ভেবে ), পুনবায় ধনী দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। ছলে তোমার প্রসঙ্গ বললাম, 
অল্ল মুখ ঘুরিয়ে (উদাসীনতা দেখাবাব ছলে) অঙ্গঢাকল (তোমার প্রসঙ্গ 
উত্াপনে যেন তুমিই সামনে এসেছ এমন কল্পনায়)। তাকে পরীক্ষা করবাৰ উদ্দেশ্যে 
যখন বিদায় চাইলাম, গাঁথ। মাল1 কণ্ঠ থেকে খুলে আনল ( ইঙ্গিতে এই সাংসারিক 
বিবাহবন্ধন থেকে মুক্তি চাইল )। হারের মধ্যমণিরূপ নীলমণিটি খুলে সেই 
স্বন্দবী আপন শিবে বাখল (ইন্রণীলমণি সদৃশ তুমিই যে তার শিখোমণি তা 
জানাল)। পুনবাব সেহ ফুলে তরল কবে হাব গাঁথল (এই সংস|রেব বিবাহ- 
বন্ধন ঘুচিয়ে পতুন বাঁধনে তুমি তাকে বন্দী কব এই ইঙ্গিত করে )। আমার হাত 
দিয়ে হাবটি আপন গলায় পরল। চটটুল-নয়ন| মাথ! নত কবে বইল (দুঃখে )। 
বলখামদাস ( আপ্রদৃতীজ্ঞানে ) জিজ্ঞাসা করছেন প্রস্থ, (বাধার এই কর্মধাবার 
বহস্ত ) আমান বুঝিয়ে বল। 


অনুরূপ ব্রঙ্গবুলিতে লিখিত রাধা-প্রেম চাতুষের আরও কয়েকটি পদ রক্েছে। 
এ-পদে কাব্য মাধুর্য অপেক্ষা চাতুর্ষেরই প্রাধান্ত লক্ষিত হয় । 


কবি বলরাম দাস ২৫৯ 


মিলন এবং রসোদ্গারের কয়েকটি পদে বলরামদাস যে নিষ্ঠার সঙ্গে বর্ণন। 


করেছেন তা শ্রোতার হৃদয় স্পর্শ করে। এখানে দু একটি প? 


মিলন ও রসোদগার . 
্ ইথেকে উদ্ধত করা যতে পারে ।-) 


ছুই নব যৌবন নব নব প্রেম। 

সজল অলদ কানু বাই কাচাহেম ॥ 

দুই মুখ হেবইতে দোহা বি আনন্দ। 

বাুমুখ পঞ্ছজ বাইমুখ চন্দ ॥। 

কত বস আমোদে নখ নব বঙ্গ । 

ঢল ঢল লোচন পুলকত অঙ্গ ॥ 

মন্দ পবন বহে খসময় কুপ্জী। 

কুন্মুমিত কাননে মধুকর গুরী |... |৭*] 


এটি পুধরাগান্তে প্রথম ঘিলনেব চিত্র। রসোদগারের কয়েকটি অনুপম চিত্র থেকেও 
দুটা উদ্ধত করছি।-_ 


বাতি দিন চৌখে চৌখথে বসিয়া সদাই দেখে 
ঘন ধন মুখখানি সাজে । 
উলটি পালটি চায় সোদ্বাস্ত নাহিক পায় 
কত বা আরতি হিয়াব মাঝে ।। 
সই এই দুখ লাগিয়াছে মনে। 
যারে বিধগধ রায় বলিয়! জগতে গায় 
মোব আগে কিছুই না জানে || 
জালিয়। উজল বাতি জাগিয়া 'পাহায় বাতি 
নি নাহি যায় পিয়া ঘুমে । 
ধন ঘন কবে কোলে ক্ষণে কবে উতবোলে 
তিলে শতবার মুখ চুমে |) 
ক্ষণে নূকে ক্ষণে পিঠে ক্ষণে বাখে দিঠে গ্িঠে 
হিয়া হৈতে সেজে না শোয়ায়। 
দবরিত্রের ধন হেন রাখিতে না পায় স্থান 
অঙ্গে অঙ্গে সদাই ফিরায় ॥। 


২৬৪ বৈষ্ণব পদাবলী পারচয় 


ধরিয় দুখানি হাতে কখন ধরয়ে সাথে 
ক্ষণে ধরে হিয়ার উপরে। 
ক্ষণে পুলকিত হয়. ক্ষণে আখিমুদ্ি বয় 
বলরাম কি কঠিতে পারে || [৭৮] 


বার বার 'উলটি পালটি' তাকিয়েও সান্বব স্বস্তি নেই । উজ্জল বাতিব আলোক 
বাইকে মুখোমুখি বসিয়ে বিশ্দ্র বজনী প্রিয়ার সৌন্দয ন্ুধা পান কবছেন তিনি । 
হিয়া! থেকে জঙ্জায় রিয়াকে শামাছেও মন চায়না_এ যেন দবিদ্রেব ধন, 
কোথাও রেখে স্বস্তি পান না। এমন প্রেমারতিব কথা অপিকে কি কবে 

বোঝাবেন রাধ!1! 


আবার সখীও বাধাকে লজ্জা দিচ্ছেন কষ্ণ-প্রেম-গোববেব বর্ণনা-চমতকতিতে,- 


দলিত নলিন সম মলিন বদন ছৰি 
অধবহি খণ্ড বিখণ্ু 

মীটল উজ্জ্বল চন্দন কজ্জল 
মবদলি আবক"ত গণ্ড 

এ সখি তুহ অতি নিবকণ দেহ। 

ভিয় চত্রীকুচ-. ভবাদই মবদলি 
শিবিষ-কু সুম-তন্ত এহ || 

নিল উত্পল দল- কোমল উব-থল 
ফাবলি নখশব হানি । 

ইথে অত বেদন মুদি বু লোচন 
কিয়ে তেল গদ গদ বাণী ।। 

মন্মথ ভূপতি- ভীত শহি মাখলি 
সধিগণ গৌবব ছোডি। 

চিত্রা বচণে লাঞ্জে ধনি নত মুখি- 
ভেরি বলরাম সুখে ভোরি ॥ [৮৩] 


গলিত নলিনী সদৃশ মুখ মলিন, অধর (বৃষ্ণের অধর ধংশনে ) ক্ষতবিক্ষত হয়েছে৷ 
উজ্জল চন্দন ও কাজল নষ্ট হয়েছে। আরক্ত গণ্ড মর্দিত। সথী রাধাকে 
বলছেন, সথি তুমি অতি নিঠুর দেহী। হৃদয় চক্ররূপ কুচভাবে শিরিষ কোমল 


কবি বলরাম দাস ২৬১ 


তন্থকে মর্দন করলে । নীলোৎ্পলের কোমল পাপড়ির সদৃশ উর্নদেশ নখশর 
হেনে চিরেছ 1--এতে বেদনান্ন চোখ দুটি মুরদিত ; ভাষ গদগ? ভল কন? 
ভূপতি মন্থে ভয়ে ভীত হলে না! সখিদেব গৌবব ত্যাগ কবলে? সখা 
চিত্রার এই কথায় ধ্শী লজ্জায় নতমুখী হলেন। সে ছবি দেখে বলবাম দুখে 
বিভোব।” 7 

অভির্নাব চিত্রণে বলবাষাস বিষ্াপতি থা গোবিন্দদাসেব তুলনায় শিল্গত। 
তবে বর্ণনাব নুতনত্ব লক্ষিত হয়। একটি পদে নব আঁঙ" 


অভিসার 
নাবিকা অসহায়। বাধার পক্ষ নিষে সগি কৃষক অগুষোগ 


করছেন,__ 

মাধব এ ভুষ] (পান বিচাব। 

শশিক পুলি তন্তু সংজই রবি 
কৈছ্ে করব আঙ্সাব।। 

বচবিধাডি  চখণতলে রাধহ 
ন।সিকা মতি না বাখ। 

চলহ না পাব আর বাটায়হ 
কাতবে মাগহ পাখ ॥ 

৮লওহি তুবিত ক্ষেণে পুন খৈঠ ৩ 
পদযুগে দেয়৩ গাবি! 

কহ বলবাম ৩৬ আও খাব 

পোচনে শাওন পারি | | ৭১] 


“মাধব,এ তোমাৰ কেমন বিচাব। বাপাব নবনীকোমল দেশ সহ্জেহ 
বগালত হয়, সে কিভাবে অভিসাব কবে? ( পণ চলতে ) তাব অঞ্বাস ছিডে 
পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে । শাপিকার (শ্রমে ) ধন শ্ব(ন বহছে। বতি আবেগে সে 
মার চলতে পারছে না, সকাতবে পাখীব পাখ গ্ার্থনা কখছে। ছুটে চলতে গিয়ে 
ক্লান্তিতে ) বসে পড়ছে, আপন পদযুগলকে ধিক্কাব দিচ্ছে! বলবাম বলছেন, 
ঠাইতো রাধা কাদছেন, লোচনে তাঁর শ্রাবণের বারিধ৭11 

বাসক সজ্জিকা, খ'ওুতা, মার্ননী বাধার চিন্রও বলরামদাস অঙ্কিত কবেছেন। 
কান্ অন্তরে আপন অপরাধ «জনে বাধার পায়ে লুটিয়ে পড়লেন 
তবু মানিনীব দুর্জয় মান ভাঙল না ।-_ 


ানিলী 


২৬২ বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় 


মালিনী না হেরই নাহ বয়ান। 
পদতলে লুঠই নাগর কান ॥ 
চরণ ঠেলি চলি যাওত রাই। 
বলরাম দাঁস কাচমুখ চাই | [১০৯] 
এর পব কলহাস্তরিতার বেদনাধ ছবিটি স্ন্দঝ একেছেন। সখিদের তিরস্বাক 
কলহান্তরিত1 বাধাব কৃষ্ণবিবভ আবও হব্রতব করে তুলছে ।-__ 
সখি নাহি বোল5 আব। 
হাম ফল পায়লু তাব॥ 
হজই গতি মতি বাম। 
টৈছণন ইত পবিণাম || 
যেছে গববে হিযা পুব। 
মো অব হোয়ল চুব | 
অবহু ন। ব্ভ' পবাণ। 
অন্রাচ বষল্গ মাম || 
হৈছে বহায় মনু দেহ । 
সোই কবহ অব থেই ॥ 
তুহু যদি শা পুববি আশ । 
কি কহব ধলবাম্দাস || [ ১৭৪ ] 
ফখি আব বোলোনা, আমাৰ মানেব কর্মফল পেলাম । আমর মতিচ্ছর 
হয়েছিল তাবই পবিণামধল পাচ্ছি। যে গবে মন ভবে ছিল এতদিনে সে গণ 
চন হল। অন্রচিত মান কবে এখন প্রাণে বাচা কঠিন । এখন আমাব প্রাণ যাতে 
বাচে তার উপায় কব। বলবাম খলছেন, তুমিত বান্টব আশা পুরণ কবনি, এখন | 
আমবা কি করব। 
কবি-চমতরুতির নিদর্শন স্বরূপ আর একটি হ্ন্দর পদ উদ্ধত করি।-_ 


নিকুপ্জ মন্দিবে বাই প্রবেশিলা রঙে ৷ 
আপনাব বণ দ্েখয়ে শ্যাম অঙগ।' 
আন রমনী বলি নিবাঁরল দীঠ। 
[ফরিয। চলিল। ধশী শ্টাম করি পীঠ ॥ 
আকুল গোকুল চাদ পসবিয়া বাহু 
শরদের চাদ যেন গরাসয়ে রাহ ॥ 


কবি বলরাম দাস ২৬৩ 


দরশে বিরস কেন কিয়ে অপরাধ । 

চাদ বিনে চকোর না জিয়ে তিল আধ।। 
বলরাম্দাস কহে শুন বিনোদিনি । 

শ্টামঅল কত কোটি দরপণ জিনি || [১০৬] 

এ পদ থণ্ডিতার না কলহান্তবিতার? পূর্বে খণ্ডিতা হবার ফলেই তো রাধার 
মনে সন্দেহ এবং ভ্রান্তি । সেই ভ্রান্ত নিবসনে নায়কের আকুলত1। ভ্রাস্ডিটি 
নায়ক কষ্ণকে কত “বশী লাবণা সৌনাধ দিয়েছে । শণম অঙ্গ কঙ কোটি দরপণ 
জিনি' উক্তিতে অতিশয়োক্তি থাকতে পারে, শেষ প*ক্ভিটিতে স্পষ্টাএই ব্যতিরেক 
অলঙ্কাব দেওয়া হয়েছে | কিন্তু অলক্কবণে এখানে সাথক গ্য়োগ ভয়েছে। 
রাধাকে খগ্ডিতাব বভ্রান্তিমান+ রোষে গবাঁবশা ভাবে একেছেন চিত্রকাব, কৃফণও 
তাঁব ভ্রান্তি বুঝে ত্রস্থে তাকে ফেবাতে যত্ববান হয়েছেন। খগ্ডিতাব বোষ শেষে 
কলহাস্তবিত' বাধা শ্যামমিলনে গিতই এমন ভ্বাশি ৬ পড়েছিলেন, তাঁরই 
চমৎকার ছবিটি দিচ্ছেন বলবামদাস। 

আক্ষেপান্বাগ্েে বিছু হৃদয়গ্রাহী পদ্দ লিখেছেন কবি। সে সবপদে 
অনেক সময় যেশ বা*লা দেশে পললীলধূর সাংসারিক বেদনাৰ 
ছবি ফুটে উঠেছে । একটি পদে বাধা বলেছেন। 

বাঁজাব বিয়া পুলের বৌহাব] 

্বামি সোহাগিনণী শাক । 
পিরীতি লাশিয়।  ণত্িন খোয়ালু 
হইল" কুল পাকাবি ॥ 
সই কি ছার পবাণ কাজে। 
স্বপনে সেজন নাতি দবশন 
জগত ভরিল লাজে |... [১২২] 
বাজনন্দিনীব পিতৃপবিচয়, শ্বশুরকুলেব বধত্বেব গোৌবব, স্বামী সোহাগিনীর 
গোৌরব-বাধা যে আকর্ষণে এই তিন গেধব মোঁভ ত্যাগ কবলেন আজ সেই 
কৃষ্ণদর্শনও ছুল'ভ হল। স্বপ্রেও তাব আর দেখা মেলে না! 
আর একটি পর্দে আরও ঘরোয়। পাবিবাধিক চিত্র দিয়েছেন,_ 
ছুধিনীর বেখিত বন্ধু শুন ভুথের কথা । 
কাহারে মবম কব কে জানিবে বেখা ॥। 


আক্ষেপাগ্জবাগ 


২৬৪ বৈষণৰ পঞ্ছাবলী পরিচয় 


কান্দিতে না পাই পাপ নন্দীর তাপে ! 

আখিব লোর দেখি কহে কান্দে বন্ধুর ভাবে ॥ 

বলনে মুছিয়ে ধাবা ঢাকি যদি গায়। 

আনছলে ধরি গুকছ্ছনেরে দেখায় ॥ 

কালা নাম লৈতে না দেয় দাকণ শাশুডী। 

কাল! ভাব কাড়ি লয় কাল পাটের শাড়ী ।। 

দুখেব উপব বন্ধু আধক "আব দুখ । 

দেখিতে না পাই বন্ধু তোমার চাদ মুখ ॥... [ ১৯২৪] 
এখানে কবি ভাববন্দাবন থেকে ধেন বাংলাব পল্লীবধূব স*সাঁবে নেমে এসেছেন । 
রা্াব বেদশাব চিত্রে পরকীয়া] প্রেমাসক্তা পল্লীবর্ধব ননদ শাশুডীর হাতে গঞ্জনাব 
ছাঁপটি এ?কছেন। 


দান, নৌকা বা বাসলীলাব পদে কবির মৌলিকত! কিছু নেই। রাস, 
কুঙ্জীভাঙ্গব চিত্রও গতানুগতিক । মাথুব পায়ে পবপব কাহিশী গ্রন্থনে বাঁধাব 
বির», দূ শীপেবণ, মথুবায় দু হীকত ক কষেব কাছে বিরহী বাঁধার বণনা, কৃষ্ণের 
দৃতীব কাছে বেদনা প্রকাশ, বাধাব কাছে ফিরে দৃ'তী কত ক কৃষ্ণের দ্বাদশ মাসিক 
বিরভ বণ না, কৃষ্ণের বুন্ধাবনে পত্যাবর্তন ও উভজ্কেব মিলন চিত্র অস্থি কবেছেন। 
বাহুল। খাপে “প পদ আব ডদ্ব ত কবছি না। 


সবশেষে কবিব সখা শ্াবান্বিত (ণ1 দাসরূপ সেবক শাবাপন্ন ?) প্রার্থনাব 
একটি পদ উদ্চত কবে এ প্রমঙ্গ শেষ কণা যেতে পাবে ।-- 


প্রার্থনার পদ 
বিপবিন্ত অন্বব পালটি পিন্ধায়ব 


বান্ধব কৃম্তলভাব। 
গাখি দুথক হিয়ে পুন পহিবায়ুব 
টুটল মোতিমহাব || 
হবি হবি কব মবপল্লথ শয়নে। 
বঠবণে ছরমে ঘবমে দু খৈঠব 
বাঁজব কিশলয় বিজ্ঞনে || 
লোচন খঞ্জন কাজবে রগ্জব 
নব কৃবলয় দুই কানে। 


কবি বলরাম দাস ২৬৫ 


পিন্দুর চন্দনে তিলক বনায়ব 
অলক করব নিরমাণে ॥ 
দুই মুখ জোতি মূকুর দরশায়ব 
দেঁয়ব দকপুর পাণে। 
বলরাম দাসক চির ছুখ মীটব 
কব দুস্থ হেরব নয়ানে || [ ১৭৬] 
এ-পর্দে বলরাম রাধা-কৃষ্ণের মধুর প্রেমলীলার * সৌন্দঘ দর্শনাভিলাসী ; সখী- 
সেখিক! রূপে তিনি সেই লীলায় সহায়তা করতে চান | 
বলরামদাপের অলঙ্কার ও ছন্দ প্রয়োগের দিকে সচেতন কোনও প্রয়াস 
লক্ষিত হয় না। প্রয়োজনে তিনি উপমা, উতপ্রেক্ষা) রূপক, বাতিরেক , প্রভাত 
ত্বছন্ৰে বাবহার করেছেন কিন্তু সাধারণভাবে বলা যায় বাংলা,.পদে তিনি নিরাভরণ 
লৌন্দষের বেশী পক্ষপাতী ছিলেন, ব্রজবুলি পদে কিছুট? 
অলঙ্করণ এখ্ব রয়েছে । ছন্দ প্রয়োগে তিনি ব্রজবুলি পদে 
লঘুগুরু উচ্চারণের মাত্রাবৃত্ত গ্রহণ করেছেন, বাংলা পদে অক্ষয়বৃন্ত রীতির পয়ারঃ 
ত্রিপর্দী (লঘু ও দীর্ঘ), চৌপদা, একাবলী প্রভৃতি ব্যবহার করেছেন। নৃক্তনত্ব 
কিছু ন1 আনলেও অলঙ্কার ও ছন্দের ব্যবহারে তার গ্বাভাবিক নেপুণ্য লক্ষিত হয়। 
বলরামের পদগুলি অধিকাংশই অলম্ক।র পাহুলা বজিত, আতস্তরিক জারল্যের 
সুরে বাঁধা । তিনি ঠৈতন্তাথা বৈষ্ণবত্ত্ব যে একেবারে প্রচার করেননি এমন 
নয়। একটি মাথুর-পরব্তী কফণরাধার মিলন পদে (দ্র- ১৭১ প-) চৈতন্যরূপে 
নবঘধীপে আবির্ভাব আকাঙ্াাও উভয়ের নখে প্রকাশ করেছেন। তবুও শ্বাকার 
করতে হয়ঃ তার অধিকাংশ পদ সহজ স্বরে গাথা, আস্রিক প্রেম-বে্দনার সহজ 
ইবিই তার মূল আলম্বন। পূর্ববর্তী কবিদের বিশেব করে গোবিন্দদাসের এবং 
চণ্রীদ্দাসের প্রভাব তার রচনায় যথেষ্ট । বাৎ্সল্যের পঞ্ধে যাদবেজ্ের সঙ্গে তার 
মিল ও লক্ষণীয়,_-কে কার দ্বারা প্রভাবিত হঞেছি/লন অবশ্য বলা কঠিন। 
বান্দ ঘোষ ও ঘধনরামের সঙ্গে তার কয়েকটি পদ একাকার হয়ে গেছে। সব 
« সত্বেও সযত্বে কবি রপদগুলি পাঠ করলে তার কবি-ব্যাক্তত্বের পরিচস্ লাভ 
কঠিন নয়। সেই কারণেই বিষ্যাপতি, চত্ভীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দধাসের 
পরই পদাবলী গাণে বলরাম দাসের স্থান চিহ্নিত হয়েছে। 1বাৎদুল্য ও রসোদ্‌- 
“গারের পদেই তিনি শ্রেষ্ঠ কবির মরধাদা লাভ করেছেন । / | 


ছন্দ ও অলঙ্কার 


মষ্ঠ অধ্যায় 


উল্লেখযোগ্য অন্য পদকাব্রগণ 
বাস্থুঘোষ 


চৈতন্ত চবিতামু ও কাব বাস্ুঘোষেব পৰিচয়-প্রসঙ্গে লিখেছেন, 

চির গোবিন্দ, মাধব, বাস্থ'দব তিনভাই। 
ষ। সবার কীণ্নে ন[চে চৈতন্য গোসাঞ্জি | 
|চৈচ, আদি ১.প] 

গোবিন্দ, মাধব এবং বান্ুদেব তিন ভাহহ নবদ্পে চৈ৩ন্তেধ সহচর ছিলেন 
এবং কীর্তন গানে পারদ ছিলেন ।- এদের মধ্যে পদকাধ হসাবে বাসুঘোষই 
সমধিক খ্যাতি লাভ কবেন। বাশ্থুঘোষ মুখ্যতঃ ৌবাঙ্জ লীলার পদই রচনা 
করেছেন এবং প্রত্যক্ষদর্শী কবিব এহ পদগুলিব এতিহাসিক গুরুত্ব তনম্বীকারধ। 
শ্রীহবেকষ্ণ নুখোপাব্যায় বৈষ্ণব-পদ1ব-ণীনে তাৰ ১১৮টি পদ সমকপিত কবেছেন। 

বাস্টঘোষ বিশ্তদ্ধ বালা এব" শিশ্র ত্র্ছবুলি উভয় ভাব -খীতিতেই পদ 
লিখেছেন । বাংলা পদগুণল উৎক্। ব্রজবলি পদে ছুবল শন্দ প্রয়োগ লক্ষিত 
হয়। তিনি "্লা/লীল।, পুধবাগ, রূপান্তবাগ অভিসার, 
বসোদ্গার, নোঁক। ও দান-লীল্া, বাঙ্লীলা, আক্ষেপান্তবাগ 
প্রভৃতি বাধাকষেব বুন্দাবনলীলা আলেখ্যে গৌবাঙ্জলীল1 বর্ণন! কবেছেন। 


চৈতন্য লীলাব শদ 


তাছাড়া জন্যাসজীবন-অবলম্ধনে কয়েপটি সাথক পদ বচন কবেছেন। ঠতন্য- 
লীলাব অনেক পদে কবিব প্রতাক্ষ দর্শনের আভাস ফুটে উঠেছে । বাৎসলা রসেব 
একটি পদে বালক বিশ্বস্তবেব ছবি দিয়েছেন, 

শচীব আঙ্গিনায় নাচে বিশ্বসব বায় । 

হাসি হাসি, ফিরি ফিবি মায়েবে লুকায় 

বয়নে বসন দিয়া বলে লুকাইনু। 

শচী বলে বিশ্বস্তব আমি ণ দেখিছু | 

মায়েব অঞ্চল ধবি চঞ্চল চরণে। 

নাচিয়! নাচিয়া যাষ খধী গমনে || 


বাগুঘোষ ২৬৭ 


বান্থদেব ঘোষ কয় অপরূপ শোভা । 
শিশুরূল দেখি হয় জগজন লোভা ॥ 
[বৈ. প. হবেকষ্ণ ১০প. ] 


কন্দাৰনলীলাব যশোদা-কষের বাৎসল্য রস কবি এখানে শচী-নিমাই চিত্রে 
আরোপ করেছেন । 
চৈতন্তকে রুষ্ণ এব" নবদ্বীপেব চৈতন্ত- ভক্তদের (গাপীভাবে কল্প" করে 
নবদ্ীপেব চৈতন্য-ভক্তদেব মধ্যে যে গৌবপাবম্যবাদ গড়ে ওঠে তার পুবাতাস 
বাস্মঘোষেব পদে বয়েছে। সেখানে বুন্দাবন-গোপী-ভাবাবেশে নবন্ীপের নাগবীব! 
বলছেন,__ 
নিবমল গোবাতন্নু কৰিল কাঞ্চন জন্তু 
ভেবইণ্ঠে ভৈ গেণু' ভাব । 
ভাঙ ভুঙ্মগমে দ"শপ মব্ু মন 
অন্তব কাপষে "মাব।। [ ২১] 
ব্পাঙ্গবাগেল গাব একটি পদে লিখান __ 


আব একদিন গৌবাঙগ সুন্ধর 
নানিনে দেখিলু ঘাট। 


কোটি চ'্দ জিশি বান সুন্দর 
দোখয়। পলা ফাট। 


অঙ্জ ঢল ঢল কনক কিল 
অমল কমল আঁখি 


নয়ানের শব ভাঁঙ খন্সবব 
বিধয়ে কামধান্তকী || 
কুটিল কুস্তল তাছে 1বন্দুজল 
মেস্ঘ মুক্তার দাম। 


জলবিন্দু ঝরে থরে থবে মে!জি 
ভেরিয়া মুরছে কাম ॥ 


২৬৮ বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় 


মোছে সব অঙ্গ নিঙ্গাডি কুম্তল 
অরুণবলন পরে। 
বাস্থঘোষ কয় হেন মনে লন 
রছিতে নাবিব ঘরে || [ ২৯] 

এখানে গৌরাঙ্গ চিত্রে কবি কৃষ্ণ অথবা বাধা কার সৌন্দয প্রত্যক্ষ কবেছেন ষেন 
কিছুঢা স'শয় জাগে । ছু একটি পদে এই সংশয় সম্পূর্ণ দূৰ কবে নাগবী ভাবেব 
গৌবপারমাবা দৰ পখ দেখিয়েছেন ।__ 

কি ক্ষণে দেখিলাম গোবা কি না মোৰ হেল। 

শিববধি গাব কপ নয়নে লাগিল। 

1৮৩ শিবাবিতে চাতি নহে নিবারণ । 

বাস্রঘোষ বলে গোব। বমণীমোহন 1 [৬০] 


সজনী লে গোববপ জন্তু কাচা সোনা 
০খিষ! যুব 5 শ্যজে ঘবেব বাসন 1। 


চিন চিন ল'গে কিন্ব চিনিতে না যায় পাবা। 
বাস্থ কহে নাগখী এ গোপীব হন চোবা | [ ৬১] 
আলোচ্য পাগুলি” 5 চ৩ন্তেব সাক্ষাৎ তত্তশদব বাবাই যবে গৌবপাবমাবাদের 
প্রতিচ। হাত চাশো৮ল তাব শ্বাক্ষৰ মিলছে। 
বাস্থঘোষ পর্ন কবিত্বের ডতকর্ষ দখিয়েছেশ গোরাব সন্ন্যাস ব্ণনায়, 
শচীদেবাণ শশীদেবীব জণনী হয়ে বেদনাব চিত্রণে। প্রিয়জনেব মনে 
বাৎসল্য চিত্র শাবী 'অমঙ্গলেব ছায়াপাত হয়। বঝিষুপ্রিয়াব একটি ছবিতে 
তার সার্থক বণ নং বয়ছে১_ 
পাগলিনী [খষুনপ্রয় 'ভজা বস্ত্র চলে। 
ত্বরাকার বাডী আসি শাশুডীবে বলে ॥ 
বলি৩ ন| পাবে কিছু কাধয়। ফাফব। 
শচী বলে মাগে এত কি লাগি কাতব॥ 
বিষুপ্রিয়া বল আর কি কব জননী । 
চাবদিকে অমঙ্গল কাঁপিছে পবাণী ॥ 
গাহিতে পড়িল জলে নাকের বেশব। 
ভাঙ্গিবে কপাল মাথে পড়িবে বজব ॥ 
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থাকি থাকি প্রাণ কাদে নাচে ডাহিন আথি। 
দর্ষিণে তুজঙ্গ যেন রহি রহি দেখি ॥ 
কার্দি কহে বাশ্ুঘোষ কি কহিব সতি। 
আজি নবদ্ীপ ছাড়ি যাবে প্রাণপতি ॥ [ ৮*] 
সন্ন্যাসী বেশী চৈতন্যের ছবিটিও প্রতাক্ষদর্শী কবি মর্মম্পশ বর্ণনায় এঁকেছেন, 
কিলাগিয়। দণ্ড ধরে  অঞ্ুণ বসন পরে 
কি লাগিয়া মুডাইল কেশ, 
কি লাগয়। মুখটাদে রাঁধ। রাধা বলি কাদে 
কি লাগি ছাডিল নিজ দেশ॥ 
শ্রীবাসের উচ্চরায় পাষাণ মিলাঞা যায় 
গদাধর ন। জীবে পরাণে। 
বহিছধে তপত ধারা যেন মন্দাকিণী পার! 
মুকুনদর ও দুই নয়ানে ॥ 
সকল মোহাত্ত ঘরে বিধাতা১ বুঝাঞা! ফিবে 
'তবু স্থিব নাহি হয় কেহ। 
জলস্ত অনল হেন বমণী ছাডিল কেন 
কিলাশি ত্যাজিল তার লেহ॥ 
কি কব দুঃখেব কথা কহিতে মরমে ব্যথা 
যা দেখি বিদবে মোর হিয়া | 
দিবানিশি নাহ জানি বিবহে আঞুল প্রাণি 
বান্ুঘোষ পড়ে মুরছিয়।॥ [৭১] 
এখানে চৈতন্যের জঙ্স্যাসকালের অন্তীত ইতিহাসক পম মুলাবান একটি পুষ্ট 
বাস্থঘোষ সধত্বে রক্ষা করেছেন বল যেতে পারে। 
মায়ের বেদনার ছবি আকতেই বাস্ুঘোষ বোধ হয় সবচেয়ে বেশী দরদী মনের 
পবিচয় দিয়েছেন। জন্ন্যাস গ্রহণের খংবল্প নিয়ে নখঘধীপ এাগ কবে নিমাই 
অদবৈশগৃহে শাস্তিপুরে এলেন । সেখান থেকে সন্যাসী চৈত্ন্তা নীলাচল সাবার 
মুখে মায়ের কাছে বিদায় নি চ্ছন,-_ 


১) “বিধাত্তা॥ বলতে এখানে বড় হরিদাসকে বোঝানে। তুলেছে । নবদ্বীপলীলায় 
তিনি ব্রঙ্গাবতার রূপে পরিচিত ছিলেন । 
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চলিলেন অন্থরাগে 


আইল সবাই শাস্তিপুরে । 


মুডায়েছে মাথাব কেশ 


ধৈবাছে সন্যাপী বেশ 


দেখিয়া সাব প্রাণ ঘুবে ॥ 


এমত হইল] কেনে 


শিরে কেশ দেখি হীনে 


পবিয়াছে কৌগীন -য বাস। 


নদীয়ার ভোগ ছাড়ি 


মায়েরে মনাথ। কবি 


কাব বোলে কবিলা সন্গাস ॥ 


কর জোডি মন্বাগে 


দাডাল মায়ের আগে 


পড়িলেন দণ্ডবৎ হৈয়া। 


দুই হাতে তুলি বুকে 


চম্ব দিয়া চাদমুখে 


কান্দে শচশ গলাটি ধবিষা ॥ 


ইহাব লাগিয়া ষত 


পড়াইলাম ভাগবত 


এ দুখ কহিব আমি কীয়। 


অনাবিনী কবি মোবে যাবে বাছ। দেশাস্তবে 
বিষুপ্রিয়াব কি হবে উপায় ॥ 


এ ডোব কৌশীন পবি কি লাগিয়া দণ্ডধাবা 
ঘবে ঘরে খাবে ভিক্ষা মাগি । 

জীয়ন্ত থাকিতে মায় ইহা নাকি সহ যায় 
কাব বোলে হৈল। বৈরাগী ॥ 


গৌরাঙ্গেব বৈবাগে ধরণী বিদার মাগে 
আব তাহে শচীর ককণ]। 
গৌবাঙ্গেব সন্ন্যাসে 
[৯৮] 
পদটি ব্লরামদ।সভ নিতাতে ও পাওষা যায়। তবে মাতৃ হৃদয়ের বেদনার চিত্রণে 


বান্ুঘোষেব যে দক্ষতা অন্তপদে বয়েছে তাব সঙ্গে এ-পদেব সঙ্গতি বয়েছে বলে 
তারই রচন৷ হিসাবে গণ্যকবা হল। 


কহে বাসুদেব ধোষে 
ত্রিগতে বহিল ঘ্বোবণ? ॥ 


বাস্থুঘোষ ২৭৯ 


সব শেষে স্বপ্নে মাত। পুত্রের মিলনের একটি পদ উদ্ধৃত কবি)__ 
আঙ্জিকার স্বপনের কথা শুণ লে! মালিণী সই 
শিমাই আসিয়াছিল ঘরে। 
আঙ্গিনাতে দাড়াইয়া গৃহপানে নেহারিয়! 
মা বলিয়া ডাকিল আমাবে ॥ 
ঘবেতে শুইয়াছিলাম অচেতনে বাহিম্ন হৈলাম 
নিমাইব গলাব সাডা' পাইয়।। 
আমাব চরণের ধুলি নিল শিমাই শিরে তুলি 
পুনঃ কীর্দে গলাটি ধবিয়। | 
তোমার প্রেমের বসে ফিরি আমি দেশে দেশে 
রহিতে নাবিলাম লীলাচলে। 
তোমারে দেখিবার তবে আগ্রিলাম নৈদ্াপুবে 
কার্দিতে কাদিতে ইহা বলে ॥ 
আইস মোব বাছ! বলি হিয়ার মাঝারে তুলি 
তেন কালে শিদ্রাতঙ্গ হৈল। 
পুনঃ না দেখিয়া তাবে পরাণ কেমন করে 
কাদিয়া রজনী পোহাহল || 
সেই হৈতে প্রাণ কাধে হিয়া! খির শাহি বাঁধে 
ক করিব কহগে| উপায় 
বাসুদেব ঘোষে কন গৌরাঙ্গ তোমাবি হয় 
নিলে (ক দেখ! পাও তায়।। [ ১১৫] 
নাগবীভাবেব গৌবাঙ্গ-লীল।র বণনায় বান্থঘোষ কিছুটা অন্তাগ্ত পদকাবদের 
মতোই অলোৌকিকতার প্রাধান্ত দিলেও সন্ন্যাস বর্ণনায় বা মাতা শচীদেবীর 
বাল্য বেদনার বর্ণনায় সহজ হৃদয় নিউডানো গ্রেমবেদনার ছবিই বিশেষ 
আস্তবিক ভাবে চিত্রিত করেছেন । তাছাডা কবি চৈতন্যদেবকে সাক্ষাৎভাবে 
পেয়েছিপেন বলেই বর্ণনাগুলির মধ্যে তথ্যগত সজ'বতার উষ্ম্পর্শ লাভ কবা যায়। 
বাংল পদগুলি কবি অক্ষববৃত্ত রীতির পয়ার, ব্রিপদী (লঘু ও দীর্ঘ )ও 
দ্শমাত্রিক এক্পদী ছন্দোবন্ধে রচন। কৰবেছেন। মিশ্র-ব্রজবুলি ভাষায় লিখিত 
পদগুলিব শব্দ-ব্যবার ছুবল লথু-গুরু মাত্রাবৃত্ত নীতির প্রয়োগও শুট হয়নি। 
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তাব অস্থুপম বা'লা পদগুলির জন্যই বাঁস্থঘোষ বৈষ্ণব পঙ্দকর্তাদের মধ্যে বিশিষ্ট 
স্থান অধিকার কবে রয়েছেন। 


লোচন দাস 

চৈতন্য মঞ্জল নামক চৈতন্য-জীবনী কাব্যেব লেখকই জন্ভবতঃ ধামালী ছন্দে 
(লৌকিক দলবৃত্ত ) বচিত স্পবিচিত পদাবলী গানেৰ 
বচয়িত।' | বিষয়গত ন্মাভ্যঞ্জবীণ সাক্ষ্যে দেখা যায়, চৈতন্য- 
জ*্বনীকার লোচনদ।স চৈ'ন্রেব নাগবী ভাব-লীলাব যে ছবি অস্থিত কবেছেন পদ- 
গুলিতেও অনুরূপ পীলাচিত্রন আবও স্পট ভাবে রয়েছে । চৈতন্যমঙ্গল থেকে লোচনের 
আত্মসবিচয়ে জ্জানা মায়, তিনি .কাগ্রাম নিবাসী বৈদ্যব*শজ কমলাকর দাস ও 
সদানন্পাব পুত্র, শ্রীগঞ্জের নবহরি সবকাবেব বসা । জন্তবতঃ ষোডশ শতকেব 
দ্বিতীক্ষ-তুভীয পাদে লোচনদাস বৈষ্ণব জাভিতা জগত আবিভ তি হয়েছিলেন । 

লোচন ইাব চৈন্বন্তমঙ্গল লিখেছিলেন পাঁচালী গানেব উদ্দেশো, আব দলবুস্থ 
বীতির জ্নপ্রিয় পদগুলি বচনা কবেছিলেন ধামালশগানেব উদ্দেশ্যে । শ্রীহব্ে 
মুখোপাধ্যায় বৈষ্ণব পদাবলী সংকলনে শ্াব ৫৮টি গান সপ্গ্রহ কবে দিযেছেন। 
এই পদগুলির মধ্যে গৌরাঙ্গের বিভিন্ন লীলা, বিষুপ্রিয়াব দ্বাদশবিবহ (ছোট ছোট 
পয়ার বদ্ধেব ষট্‌প*ক্রিক বাঝোটি পদ ), ণিত্যাণনদ ও ত দ্বৈত বন্দনা, বাধা কৃষ্ণের 
পূর্ববাঁগ, অভিসাব, মান, আস্ষ্পোন্নবাগ ও বসোদগাবে। পঙ্জ বযেছে। ধামালী। 
গানে দলবৃত ছন্দ, বাকী পদগুলি অক্ষরবৃত্ত পয়াব ত্রিপদীতে বচিত। 

লোচন গ্রাম্য শবাব্যবহাবে এব* কথ্য বাকৃধীতিতে অন্ধ পদকারদেব তুলনায় 
স*স্কৃতানুগ বর্ণনাভঙ্গি বহুলাংশে কাটিয়ে উঠেছিলেন । তাঁব পদ পডতে গে'ল 
ল্মনেক স্বাভাবিক সজীব গ্রাম-বাংলাব মাছষেব কণ*ব যেন শুনতে পায় যায়| 
সেটা কিছুটা হযতো অমাজিত, কিন্ত প্রাণের স্পর্শ মাখানো। 

গৌরাঙ্গের রূপবর্ণনাব একটা পদে লিখেছেন) 
ধবল পাটের জো পাছে 
বাঞ্গা বাঙ্গ পাড দিয়াছে 

চবণ উপব ঢণ্য' যাইছে কীঁচ।। 
ব[কমল ফোনাণ নৃপুৰ 
বাজ] যাইছে মধুব মধুব 

রূপ দেখিয়া ভূবন মৃরছা | 


কবি পরিচয় 


গৌবাঙ্গ পরিচয় 
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দীঘল দীধল ঠাচর চুল 
তায় দিয়াছে চাপার ফুল 
কুন্দ মালতীর মাল! বেড়া ঝুটা। 
চন্দন মাথ। গোর। গায় 
বাছ দোলাইয়। চল্যা যায় 
ললাট উপর ভুবন মোহন ফৌটা। [ ২। 


আঁক্ষেপান্থরাগের একটি পদে লিখছেন, 


রস করিতে জানে যদি তবে সে মনের সখ । 

গোপত কথা বেকত কৰে এই যে বড় দুখ ।। 

চলমল্যাকে চতুর বলি হেটমুড়্যাকে জপু। 

রস জানিলে রসিক বলি নৈলে খলি (ভপু।। [৪৬7 


নন্দিনীর সঙ্গে ভ্রাতুবধৃ-রূপী রাধার কলহের চিত্র দিচ্ছেন, 


ঠারে ঠোরে তারে তোরে দেখিলাম নয়ানে। 
কিসের কথ। কৈতেছিলি নন্দের পৌয়ের সনে || 
যুবা মায়া পথে পায়] মধ্যে কিসের কথ!। 
হেন বুঝি দ্বাদার আমার হেট করিবি মাথা ।। 


নন্দের পোয়ের সনে কথা কৈতেছিলাম যদি । 

তখন কেনে ধরিস নাইলে! খুবর। গরবাখাকী ॥ 
লোচনদাসের মনের আশ পুরল এতদিনে । 

মরে না কেন ছারকপ|লী দেখ্য। শ্যামের সনে ॥ [&* ] 


নাঁগরী ভাবের লীলার পদে লিখছেন, 


নাগরীভাবের পর 


১৮ 


আর গুন্তাছ আলে সই গোরা ভাবের কথা । 
কোণের ভিতর কুলবধূ কান্দ্যা আকুল তথ। || 
হুলদি বাটিতে গোরী বদিল যতনে। 

হলুদ বরণ গোরাটাদ পড়্যা গেল মনে ॥ 

কিসের রান্ধন কিসের বাঢ়ন কিসের হলদি 11 
আখির জলে বুক ভিজিল ভাস্ত!। গেল পাটা ॥ 
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উঠিল গৌরাঙ্গ ভাঁব সম্বরিতে নারে 
লোহেতে ভিজিল বাটন গেল ছারে খারে ॥ 
লোচন বলে আলে! সই কি বলিব আর। 
| হয় নাই হবার নয় গোর! অবতার ॥ [৯] 
এ পদগুলিতে রুচিগত কিছুটা গ্রামাত| দোষ রয়েছে সন্দেহ নেই, আর সেই 
কারণেই অল্টান্ত টৈষ্ণৰ কবিদের গতানুগতিক ব্ণনাভঙ্গি কাটিয়ে গ্রামীণ সজীব 
লোক-জীবনের আগেজ ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। চিত্রগুলি খুবই স্পষ্ট পরিচিত 


মনে হুবে শ্রোতাদের কাছে। 
কষে পূর্বরগের আর একটি চমৎকার পদ চণ্তীদাদ এবং লোচন উভয়ের 

রি ভণিতাতেই পাওয়! যায় । হরেক লোচন-ভিতাতেই পদটি 
রেখেছেন । চিত্রাঙ্কণ-বৈশিষ্ট্যে পট লোচনের হওয়াই বেশী 
স্বাভাবিক ।-- 

সখা হে ও ধনী কুকে বটে: 

গেরোচন। গোরী নবীন! কিশোরী 
নাছিতে দেখিন্থ ঘাটে ॥ 


নাহিয়া উঠিতে নিতম্ব তটীতে 
পড়েছে চিকুর রাশি। 


কালিয়। আধার কনক টাঞ্ছার 
শরণ লইল আমি ।। 
চলে নীল শাড়ী নিঙ্গাড়ি নিহ্গাঁড়ি 


পরাণ মহিত মোর। 
সেই হৈতে মোর হিয়া! নহে থির 
মনমথ জরে ভোর ॥ 
এ দাণ লেোচন কহিছে বচন 
. শুনহ নাগর চান্দা। 
পে যে বুষভান্ রাজার বিয্বারী 
নাম বিনোদিনী রাধা ।। [৩৮] 
সঞ্চ।ত! রাধার ন্িতম্ব-তটীডে এলাদ্বিত চিক্ুররাশি এলিয়ে পড়েছে। কবির 
উপমা, কালিমা! আধার ধেন কনক-্টাদারি শ্মরণ নিষ্কেছে। এ-উপমান গ্রচ্ছ্নভাবে 
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গোরা র মধ্যে শরীফের আশ্রয় লাভের ইঙ্গিত আছে কি? এর পরই প্রেমের 
অনির্বচনীন্ব অভিব্যক্তি, রাধা নীল সাড়ী নিড়াতে নিউডাতে চলেছেন, সে ষেন 
প্রেমিকের হদয়কেই নিঙডে চলা, সেই থেকে মম্মধজরে কৃষ্ণের মন আচ্ছন্ন । 
চিত্রটির রূপমন্নতা ও ভাবব্যগীনা অতুলনীয় । 

লোচন অল্প কয়েকটি পদ লিখেছেন, সে পাগুলির ছন্দ বা অলক্করণ এশ্বর্ধও 
এমন কিছু নয়। পাগ্ডিত্যের পরিচয়ও তিনি কোথাও দিতে চাননি । কিন্তু চৈতন্য 
পরবর্তাঁ বৈষ্ণব পদাবলীতে যেন অকৃত্রিম গ্রামজীবনের "লবন-সম্পৃক্ত' প্রেমের 
শ্বাদ বহন কবে এনেছেন। 
জঅগপান্দ 

সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকে বৈষ্ণব সাহিত্যের নব প্রাণশক্তির প্রবাহ ধীরে ধীরে 
স্তিমিত হয়ে এসেছে বলা যেতে পারে। এই সময়ে আর নতুন কোনও 
দার্শনিক বোধ বা কবিত্বের ভাব-গ্রবাহ বৈষ্ণব মহাজনদের মধ্যে দেখা দেয়নি । 
পূর্ববতী ধারায় বুধা বিভক্ত হয়ে ক্রমান্বয়ে তার অন্তঃশক্তি ক্ষপ্রিত হয়ে এসেছে। 
অষ্টাদশ শতকে বৈষ্ণব গোঠী প্রধানতঃ সংগ্রহের প্রতি বেশী মনোযোগী 
হয়েছিলেন । বিশ্বনাথ কবিবাজের ক্ষণদাগীত চিন্তামণি, বাঁধামোহন ঠাকুরের 
পদামৃত সমুদ্র, গৌরসুন্দর দাসেব কীর্তনানন্দ এবং বৈষব্দানের পদকল্পতরু 
এ-ফুগের সংকলন গ্রন্থ হিসাবে বিশেষ উল্লেখযোগা। অষ্টাশ শতকের কবিস'খ্যা 
বিপুল, তবে যথাথ প্রতিভাবান কবি কাউকেই বলা চলে না। জ্ঞানদাস, 
গোবিন্দদীল বা বলবাম দাসেব পর্যায়ে এ-ফুগের 'কোনও কবিই পৌঁছাতে 
পাবেনণি। তাদেব মধোও জগদানন্দ ও শশিশেখরের নাম কর! যেতে পারে । 

জগদানন্দ রচনারীতির দিক থেক্ষে লোচনের ঠিক বিপরীত আদর্শের কবি 
ছিলেন। ছন্দ ও অলঙ্কারের প্রতি তাঁর অতাধিক আসক্তি গোবিন্দদানকেই 

স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু গোবিন্দদাসের ত্বতাবদত্ত কবিত্বৃ- 

বির প্রতিভা সেখানে অন্পন্থিত। শব, প্রয়োগে তিনি কিছুটা 
কৃত্রিম সংস্কত-ঘে'বা আদর্শ নিয়েছিলেন । সব মিলিয়ে পদগুলি ধ্বনি-এখর্য-সমৃদ্ধ, 
তবেকবিত্বের ও প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে কিছুটা কৃত্রিম ও আড়ষ্ট । তিনি 
গৌঁরাঙ্গ-আবিতাব, বাল্য লীলা, রূপ বর্ণনা ও প্রেমানুরাগের যেধন পদ লিখেছেন, 
তেমনি বৃন্ধাব্ন-লীলায় কৃষ্ণ ও রাধাব রূপ-বর্ণনা, পূর্বরাগ, আছিসার বিপ্রলম্ত 
আক্ষেপান্গবাগ, মাথুব প্রভৃতি পর্যায়ের প্দও রচন1 করেছেন। হরেক 
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মুখোপাধ্যায় তর গ্রন্থে কবির ৬২টি পদ সংকলিত করেছেন। এখানে তার থেকে 
বৈশিষ্ট্য্ঠোতক ছু-একটি উদাহরণ দেওয়] যেতে পারে। 
গোরা রূপ-বর্দনায় কবির বণান্প্রাস প্রবণতায় ছুটি দৃষ্টস্তগ্রথম উদ্ধৃত 
করি।-- 
ন-বর্ণানপ্রাস :. নিতুই নৌতুন নিগুঢ় নিজরস নীরনিধি নিরমাই 
নিয়ত নিমগন ন জানে নিশিদিন নদিয়ানদ। সদাই || 
[১৯] 
চশ্বর্ণানতপ্রাস £ চারু চাচর চিকুর চুড়াহি চপল চম্পকদাম। 
চঞ্চলাচিত চোর মূরতি চাহি চমকিত কাম ॥ 
[ ১৩] 
উভয় পদে যথাক্রমে ন ও চ বর্ণের ব্যবহার-আধিক্যে আলঙ্কারিক নৈপুণ্য প্রকাশ 
পেলেও কবিত্ব আদৌ প্রকাশ পায় নি। 


অগদানন্দের 'একটি প্রিয় ইন্দোবদ্ধ হল প্রাচীন ( বিছ্বাপতি ভঙ্গিম ) লঘু-গুরু 
উচ্চারণ সমন্বিত ছয় মাত্রার মাত্রাবৃত্ত পর্বভাগে ১২।১২১২।।১* [ মাক্রিক 
অভিসার গণের পদদভাগের চৌপর্দী। এই ছন্দোবদ্ধে কৰি কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা, 
্ংকারিত্বা রাধার অভিসার এবং মিলন ও বসালস বিষয়ক কয়েকটি পদ 
লিখেছেন। পরিচিত অভিসার বিষয়ক পদটি এখানে উচ্ৃত 
কর! গেল।-_ 
মঞ্জ বিকচ কুল্ুম পুত 
মধুপ শব গঞ্িগুঞ্ 
কুঞ্জরগতি গঞ্জিগমন মঞ্ুল কুলনারী। 
ঘনগঞ্জন চিকুরপুঞ্জ 
মালতীফুল মালরঞ্জ 
অগ্জনযুত কঞ্জনয়ন” খঞ্জন গতিহারী | 
কাঞ্চনরুচি রুচির অঙ্গ 
অঙ্গে অঙ্গে তরু অনঙ্গ 
কিন্কিনী কর-কস্কণ মৃদু বস্কত মনোহাবী। 
নাচত যুগ ভ্র-ভূজঙ 
কালিয় মমন-দমন রঙ্গ 
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সঙ্গিনী সব রঙ্গে পহিরে রঙ্গিল নীল শাড়ী ।॥ 
দন কুন্দকু্ুম নিন্দু 
ব্দন জিতল শারদ ইন্দু 
বিন্দু বিন্দু ছরমে ঘরমে প্রেম সিন্ধু প্যারী। 
ললিতাধবে মিলিত হাস 
দেহ দীপতি তিমির-নাশ 
নিরখি রূপ রঙ্সিক ভূপ ভূলল গিরিধারী ॥ 
অমরাবতী যুবতী বৃন্দ 
হেরি হেরি পড়ল ধন্দ 
মনা মন্দ হসনানন্দ পন্দণ স্রখকাবী। 
মণিমাণিক নখ বিরাজ 
কনক নৃপ্পুৰ মখুব বাজ 
জগদাননা থল-জলরুহ চবণক খলিহারী ॥ [ ৩৬] 


“কি্কিনী কর কষ্ধণ মৃদু ঝধ.» শ্রীবাধাব অভিনার রূপ-সৌন্দধের চিত্রাঙ্কণে 
ক'ব এখানে অসাধাবণ দক্ষতা (দখিয়েছেন। ধ্ব নতরর্গে কৃষ্-সমাগমোতফুল। 
রাধার রূপেব তবঙ্গ, উল্লাসের তবঙ্গ যেন উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। পট ছন্দ ও 
অলঙ্কাবে যেন পবব চিঞ্জেব আশ্চয উদাহথণ হয়ে উঠেছে। ধ্বনি দিয়ে যে কত 
সাথক চিত্রাঙ্কণ সম্ভব গোবিন্ধপা(সব কিছু পর্দে তার পরিচয় বয়েছে। জগদানন্দের 
এ পদটিও সেই পয'ঝুতৃক্ত হতে পারে। বে অবত্র ষে এরূপ দক্ষতা দেখাতে 
পেরেছেন এমন বলা চলে না। 
যারা আক্ষেপান্গরাগের একটি সুপরিচিত পদ কয়েকটি পরম্পরিত 

ন্ুন্দর রূপক-চিত্রণেব মাধ্যমে গ্রথি ত হয়েছে | 

সজনি কেন গেলাম যমুনাব জলে। 

নন্দের নন্দন চাদ পাতিয়া বপেব ফা 
ব্যাধ ছিল কাম্বের তলে ।। 

দিয়া হাস্য সুধাচার অঙ্গছট! আঠা তার 
আখি-পাখি তাহাতে পডিল। 

মন মুগ্গীমেই কালে . পড়িল রূপের জালে 
শূণ্য দেহ-পিঞ্জর রহিল ॥ [€১] 


২৭৮ বৈষ্ণব পদাবলী পরিচন্ত 


এই বর্ণনা-ভঙ্গিতেই রূপকে গেঁথে কবি সমগ্র পদটি সাজিয়েছেন, তাতে বৈদগ্থা, 
নৈপুণ) এবং চিন্রাস্কণের শিল্প-কুশলতা চমৎকার প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু কবিত্ব 
বছলাংশে স্ষুপ হয়েছে। 

কৃত্রিম শব্দ-গ্রন্থণের প্রতি কবির কিছুটা মাত্রাতিরিক্ত প্রবণত ছিল । একাধিক 
পদে তিনি এমন ভাবে পর্ব বিশ্তাস করেছেন ষে প্রতি পর্বের প্রথম বর্ণ পরপর 
সাজালে তার থেকে আবার নতুন কথা স্থা্ট হয়। কোথাও সেটি 'হরেকুষঃ” 
নামকীর্তনের রূপ পায়, কোথাও বা তাঁর গুরু নরহরির বন্দনা বাক্য গড়ে ওঠে 1১ 
এ পদগুলি ভাষার কারুকর্মের পর্যায়ে পড়ে, কবিত্বের মাপকাঠি এর বিচার 
চলেনা । 

শশিশেখর 

অষ্টাদশ শতকের বৈষ্ণব কবি গোষ্ঠীর মধ্যে নি:সংশয়ে শশিশেখরকে শ্রেষ্ঠ 
আসন দিতে হয়। তাঁর রচিত পদ-গীতির সংখা খুব বেশী গা হলেও)২ গুণবিচারে 
রি সেগুলি উৎকষ্ট। রাধা ও কৃষের পুর্বরাগ, অভিসার, মান ও 
ছন্দের অনুদারক মাথুর পর্যায়ে কবির কয়েকটি গ্রথম শ্রেণীর প? লক্ষিত হয়। 

কৰি পদ্দাবলী রচনায় বিদ্ভাপতি এবং চৈতন্ব-পরবর্তী বৈষ্ণব 

কবির জয়দেবের ছন্দ-রীতির দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। পয়ার- 
ত্রিপদী ছন্দে চার বা ছয় মাত্রার পর্ব ব্যবহারের দুৃ্টান্তই বেশী । ৬1৫ মাত্র ভাগের 
একাবলীও কবিদের একটি সুপরিচিত প্রিয় ছন্দোবন্ধ | কিন্তু জয়দেবের অত 
জনপ্রিয় পীঁচমাত্রা পর্বভাগের ছন্দ খুবই কম তমুস্যত হয়েছে। শশিশেখর সেই 
বিরল-ৃষ্ট কিন্তু অপূর্ব ধ্বনি-সমুদ্ধ পঞ্চমাত্রিক ছন্দোবন্ধকে পদাবলীতে প্রতিষ্ঠা 
দিয়েছেন বল। যেতে পারে। | ্‌ 

কের পূর্বরাগ বর্ণনায় রোমান্টিক বর্ণমাধুর্ধময় একটি পদ থেকে কয়েকটি 
পংক্তি গ্রথম উদ্ধত করি ।৩_ র 
| তুঙ্গমণি মন্দিরে. ঘন বিজুরি সঞ্চরে 

মেঘরুচি বসন পরিধানা। 


১। দ্রঃ ঞহরে কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় £ বৈষ্ণব পদাবলী; জগদানন্দ ৫৯, ৬* পদ্। 
২। শ্রীহরেবৃঞ্ণ মুখোপাধ্যায় “বৈষব পদাবলী”তে শশিশেখরের ২৯টি পদ সংকলিত 
করেছেন। 
৩। 'বদসি যদি কিঞ্দিপি দস্তরুচি কৌমুদী' গানের ছন্দ দ্রঃ 


শশিংশখর ২৭৯ 


ফত যুবতী যগ্ডলী পস্থ মাঝে পেখলি 
কোই নহ রাইক জমান ॥। 
অতএ বিহি তোহারি সখ লাগি। 

বপগুণ সায়রি সজিল ইহ নায়রি 
ধনিবে ধনি ধন্য তুয়া ভাগি। [৪] 


মণিমন্দিরেব উপবিভাগে ঘনবিদ্যুৎ সঞ্চবণের চমক জাগিয়ে মেধরুচি বসন 
পরিধানা বাধা পাষচারি করছেন। দৃর থেকে কৃষ্ণ তাকে দেখে পথেব অন্ত যুবতী 
মগ্ডলীব সঙ্গে তুলনা করছেণ, কোই নহ বাইক সমান"__-এই সঞ্চরমান অপুৰ 
বোমান্দেব মৃত্তিটি কবি পঞ্চম।ত্রিক পর্বম্পন্দনে (১০ ১০ ১৪ মাত্র/ভাগে ) 
চমৎকাঁৰ তুলে ধবেছেন 


বামকসজ্জিক] বাধাব উৎকঠাব আব একটি সুন্দর চিত্র উদ্ধত কবি। কৃষ- 
আগমনে বিলে উতকণ্ঠিতা বাঁধা দু'তীকে কৃষ্ণেব কাছে পাঠিয়েছেন । দৃতী রুষ্ণকে 


গিয়ে বলছে, 


কবি কুসুম সেজ তয়! সঙ্গ শ্রথলালসে 
বিজন বনে বৈঠি বর রামা। 

তুহারি লাগি ধতন করি কুস্্ম তুলি কামিনি 
নিজতি করে রচন করু দামা 

মাধব সো ধনি বিলম্ব হেরি তোর । 

চকিত চারু-লোচনে নিরখি নিজ সম্মথে 
তমাল তরু তাছে কর কোর ॥ 

মলয়গিরি শীতল পরিমলে বিষ মানই 
শশি-কিরণ বহি বলি জানে। 

কোকিল-কুল শব শুনি মুদ্দিত দুহু লোচনে 
বজর বলি হাত দেই কানে ॥ 

অতএ তু তুরিত কবি চলহ রতি-মন্দিরে 
সফল কব -চ্জ দুই মেলি। 

শশিশেখর তপত আখি শীতল হব তৈখনে, 
নিরখি তুয়া সঙ্গে তচু কেলি ।। [ ১১] 


২৮৩ বৈষ্ণব পদাবলী পরিচস্ব 


শব্বগ্রন্থিতে মাঝে মাঝে ছুর্বলতা নেই এমন নব তবু উৎকন্তিত। রাধার পক্ষ নিয়ে 
দৃতীর কুষের প্রতি এই অঙ্গনয়ের ছবিটি স্বদঘবগ্রাহী হতে পেরেছে । 
সুপরিচিত জয়দেবী এই ১০। ১০ ১৪ মাত্রার ছন্দে শশিশেখর আরও 
কয়েকটি নুম্থর পদ রচনা করেছেন। মাথুর পর্ধায়ের একটি পদে রাধ। বিলাপ 
করছেন।__ 
শিতল তছু অঙ্গ দেখি সহ্গনুখ লাগছে 
ধোযলু কুল ধরম-গুণ নাশে। 
সোই যর্দি তেজল কি কাজ ইহ জীবনে 
আনহ সখি অনল করি গ্রাসে ॥ 
প্রাণ সঞ্জে অধিক তুহ্হ রোম্সিরে কাহে সখি 
মরলে হম করিহ ইহ কাজে । 
অনলে নহি দাহবিরে নীরবে নহি ভারি 
এ তন্থু ধরি রাখবি ব্রজমাঝে ॥ 
হমারি দোন বাহু ধরি সুর করি বাধৰি 
হ)ম-রুচি-৩রু তমাল-ডালে। 
প্রতি দিবস সব মিলি [নচয়ে আসি দেখবি 
শয়ন-তেজি উঠই উষ-কালে ॥ [২৭] 
সথিধের প্রতি উক্ত নির্দেশ দিয়ে রাধা একে একে নিজের অলঙ্কারগুলি খুলে 
তাদ্দের বিলিয়ে ধিলেন। এই মর্মবিধারি ছবি কবিকেও হুতচেতন করে তুলেছে। 
দু'্তী তখন দ্রুত মথুরাঁয় গিয়ে কৃষ্ণকে বলছেন, 


নৃপতি সুখে বাঞ্ছ যাদ 
ব্রজে কি মন মানেন।। 
গোপকুলে বলত কেবা 
নন্দঘেষ জানেনা ।। 
রাইক ছোড়ি রহলি ভুলি 
তাও কি মনে গিলন।। 
তারে হার গাহসি যি 
কুবুজ দনে মিলন] ॥ [২৯] 
এখানেও ৫118৫ মাত্রাতাগ্ের ছন্দোবন্ধ। 


শশিশেখর ২৬৯ 


ছয়মাআার ছন্দোবন্ধেও কবি চমতকার কয়েকটি প্ লি:খেছন । গোষ্ঠবিহারের 
একটী পদ থেকে উদ্ধৃত করি ।-_ 

কটি কাছনি রঙ্গিম ধটি বেণুবর বাম কাখে। 

জিতি কুপ্তর গতি মন্থর ভাষা ভায়। বলি ডাকে ॥ 

গলে লম্িত গুঞাবলি তুজে অজদবালা। 

গো-ছান্দন ডূরি কান্ধেতে কাণে কুস্তল খেল] ।। 

স্কট চম্পক দল নিন্দিত উজ্জল তন্গু-শোভা। 

পর্-পন্থজ নূপুর বাজে শশিশেখর লোভা।॥ [২] 
শব্দস্থচনায় কদ্ধণলের ব্যবহার এ পদ্দটিতে ধ্নিগত একটি প্পন্দশ-বৈচিত্র্য এনে 


ঘিয়েছে। 
বৈষ্ণব কবিষ্বা বিশুদ্ধ স-স্কত ছনোর বাব্হ।র কম করেছেন। ছন্দ-সচেতন 
শশিশেখব কিন্তু যেমশ জয়দেব ছন্দের ব্যবহ (রে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন, তেমনি 
পরিচিত তোটকের ( লখু-লঘু-গুরু এরূপ চারটি পৰ ৪। 81 ৪ | ৪) ব্যবহাঁবেও 
চমৎকারিত্ব এনেছেন, 
5 ভা 2,885 ₹ 
বিকলে বিকলে তেজ খেঠি বু । 
প্রতিপন্গ-সভ। কথ ওর বহু ।॥। 
যব শন্ধ সুনন্দন পাদে পড়। 
৩ব কোপ বড়ে ঈঠিমাণ চঢ়ে টি [১৯] 
সবশেষে কবির নাট্যবসাশ্রিত একটি গ'স্কৃশ ৭ ব্র্জবুলি মিশ্র পর্দ থেকে কয্েক 
পংক্তি উদ্ধত করছি। খণ্ডত। মানিনী বাধাব মান ভাঙাতে ₹ক অনুনয় 
করছেন, উভত়েব উক্ভি-গ্রতৃযুক্তি, রুষ্ণ সস্কৃতে বলছেন, রাঁধ! ব্রজবুলি মিশ্র 
বাংলাতে বলছেন ।--. 
রাধে জয় রাঁজপুত্রি সম জীবনদায়িতে | 
যাও যাও বধু যত বড় তুমি আন গেল তুম্ব! চলিতে ॥। 
কিঞিদপি কন্মিক্পপরাধং নহি করোমি। 
সন্ধে ঠ করি আন ঘরে যাহ নিশি জাগিয়ে আমি ॥। 
মানং মন্্ি মুঞ্চ প্রিদ্বে বচনং শ্রণু ধীরে । 
গুনিবারে কিবা কাজ চিহ্ু দেখ! যার সব শরীরে ॥। 


২৮২ বৈফব পঞ্াবলী পরিচয় 


গত রাত যদভূগ্পম দুঃখং শণু সরলে। 
বধির! হাম কিয়ে গুনায়সি তাহে গুনায়বি বিরলে ॥১ 
[১৮] 
শশিশেখবেব পদগুলি পড়তে গেলে তার আন্তরিকতার হুর পাঁঠক মনকে 
অভিভূত ববে। কৃষ্ণের মধ্যে ভগব্ৎ কত্বা আবোপ কবেও বিবহিশী বাধার 
বেদনায় ্মোকুল। শারার ব্দেনাই সহদয়তার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। ছন্দসচত্তন 
কবি হলেও শশিশেখবের পদে ছন্দ কখিত্কে কোথাও কজন কতেনি, বং তাক 
আরও মনোহারী কবে তুলেছে বল। যেতে পাবে। 
বৈষ্ণব-পদকাবদের আলোচন1 এবাবে শেষ কব। যেতে পাবে । বয়েকভন 
পদকাব মাত্র দু'একটি গগ্যাত পদেব জন্তও পা২০শ সাহিতো সাত জ।ভ 
কক্ছেন। বায় বামাননেব “পহিলহি রাগ *য়ণ ভঙ্গ ভেলঃ মুবাখ্গপ্রেব সংখ 
ফিবিয়া আপন ঘবে যাও» নবহরিব গৌরাঙ্গ জহিত কি মেশে হহত? বাবলু 
বামানন্দের “তোমাবে কহিয়ে তখিহ্বপ্ন কাহি** পাগুলির কথা এ প্রগঙ্তে 
সহজেই মনে আসবে। যাদবেন্্র দাপেব বাংসলে)ব পদ বহটিও তন্ুপম। 
কিন্ত এমন এক আধটি পদ অবলম্বনে কবি গুতিভাব বিষণ সম্ভবপর "য় বলে 
সে প্রচেষ্টা থেকে বিব থাক গল। 


শপ, 


১) পদের সংস্কৃত পংক্তিগুলির অর্থ ঃ 
১ম। আমার জীবন দযিতে রাজপুত্রি রাধে, তোমাৰ জয় হাক। 
৩য় । আমি কোন।অপরাধ কিছুমাব্রও তে] করিনি । 
«ম। প্রিয়ে, আমার প্রতি মান ত্যাগ কর, ধীরে কখ1 শোন । 
পম। সরলে, গতরাত্রে আমার যে দুঃখ হয়েছে শোন । 


শগ্তম মধ্যায় 
পদাবলীর গঠনশিল্প 


আলোচ্য অধ্যায়ে পদাবলীর গঠনভঙ্গি সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। 
রিভার কালিদাস রঘুবংশ কাব্য লিখতে গিয়ে বাগর্থের সম্যক 
সম্পর্ক প্রতিপত্তি লাভের. আকাঙ্ষায় বাক ও অর্থের মতই নিত্য 
সন্ন্ধযুক্ত পার্বতী পরমেশ্বরেব বন্দনা করে কাব্য রচনা গুরু 
করেছিলেন । 
বাগর্থাবিব সম্পৃত্তোৌ বাগর্থ-প্রতিপত্তয়ে। 
জগতঃ পিতবৌ বন্দে পাবতী-্পরমেশ্ববৌ ॥ ১।১ 
বাক এবং অর্থ উভযের সম্যক মিলনেই কাব্য রচিত হয় £ 'শবাখো সহিতে। 
কাব্যম 1, কবিমনে এ-ছুই বন্ত “অপৃথগত্তনিবত্য--এক অভিন্ন প্রেরণ।তেই 
কাশ পংয়। দেশ, কাল ও শিল্পী ভেদে ভাষারীতির, চিত্রকল৷ ও অলঙ্কারের 
এবং ছন্দস্পনোর পরিবর্তন ঘটে ।--এই উপকরণগুলি অবলম্বনেই শিল্পী তার 
লাহিত্যের নতুন জগত গড়ে তোলেন। অনেক সময় দেখা যায় এক বিশিষ্ট শিল্পী 
বা শিল্পীগোষ্ঠী কোনও একটি ভাঁবকে অবলম্বন করে যে নতুণ সাহিত্যধারা গড়ে 
তোলেন-_দীর্ধকাল ধরে সেই ধাব] পরবতরা অন্গুসরণ করে চলেন | বৈষ্ণব 
পদাবলীগানের ক্ষেত্রে এই ধাবাব প্রথম পথিবৃৎ জয়দেব, তারপর বিগ্যাপাত ও 
চতীদাস। জয়দেব সংস্কতে লিখেছেন। তার প্রভাব চিত্রবপ্পী-অলঙ্করণে বা 
ছন্দে পরবতাদের উপর যতট। পড়েছে, ভাষার !দক থেকে ততটা নয়। 


পদাবলীর ভাষা-বৈশিষ্ট্ 

বাংল। ভাষার যুগবিভাগে একমাত্র চয/পদকে প্রাচীন যুগের (৯৫০-১৩০০ খু) 
নিদর্শন বল! যেতে পারে। আদি-মধ্য যুগের ( ১৩*০-১৫০০ খু) নিদশন হল 
চৈতন্ব-পূর্ব যুগের সাহিত্য নিদর্শনগুলি। বিদ্যাপতি এবং চত্ডীদাসের পদাবলীকে 
এই শ্রেণীতৃক্ত করতে হয়। এর মধ্যে আবার বিদ্ভাপতির 
রাধ"-্কৃ্ণ বিষয়ক পদগীতিগুলি মৈথিল্গ্রভাবিত কৃত্রিম 
ব্রজবুলি ভাষায় লিখিত। তার ভাষাগীতি পৃথকভাবে বিচা4 ঝড়ু চণ্তীদাসের 
শ্রীকফকীর্তন” পালা কাব্টিও এই যুগে লাখত হয়েছে। পরিশিষ্টে দে বিষষে 


যুগবিচাগ 


২৮৪ বৈষ্ব পদ্দাবলী পরিচয় 


পৃথক আলোচনা করা গেল। অস্ত্য-মধ্য যুগেরই ( ১৫০০-১৮০০ ) সাহিত্য 
নিদর্শন অনেক বেশী পরিমাণে আমাদের হাতে এসেছে। বিষ্ভাপতি-চণ্তীদাস 
পরবর্তী সমগ্র বৈষ্ণব কবিগোর্ঠী এই যুগেই বছু সহশ্র পদগীতি রচন। করেছেন । 
তার! মুখ্যতঃ বিস্যাপতি এবং চণ্তীদাস প্রবাতিত ছু'টি রচনারীতি অবলম্বনে 
'অগ্রসর হয়েছেন। ন্মুতরাং পদাবলীর গঠনশিল্পের আলোচনায় মূল ছুই শিল্পীকে 
অবলঘ্থন করলেই মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলির সন্ধান মিলতে পারে। 
ভাষাবিচারে মুস্য বিচার্য ছুটি, ধ্বনিতত্ব (19190001085 ) এবং রূপতত্ব 
টানা (10010700105% )। তাছাড়া পদক্রম (8268 ) এবং 
শব্ব-উপকরণও ( /০০০1819 ) লক্ষণীয় । তবে পদ্চ- 
গীতির ক্ষেত্রে পদক্রম বিচারের উপযোগিতা কম। 


ব্রজবুলি প্রসঙ্গ 


/পঞ্চদশ শতকের কবি বিদ্যাপতি ( ১৩৮০-৯৪৬০ ?) মিথিলার অধিবাসী । 
মৈথিল অপত্রংশ মিশ্রিত কৃত্রিম একটি সুললিত ভাষাষ তিনি রাধা-কৃষণ বিষয়ক 
কয়েকশত উৎকৃষ্ট পদ রচনা! করেন। ব্রজলীল। কাহিনীর ভাঁষা এই অর্থে 
বিগ্ভাপতি উত্তাবিত এই কৃত্রিম কবি-ভাষাকে 'ব্রজবুলি' বলা হয়। ব্রজের 
পশ্চিমী হিন্দী ব্রজভাষার সঙ্গে 'ব্রজবুলি*ব সম্পর্ক নেই। সে সময় মিথিল। 
ভৌগোলিক দিক থেকে বৃহত্তর বাংলার অন্তর্গত ছিল। স্বভাবতই টচতন্ত 
আবির্ভাবের প্রভাবে ব্রজবুলি কবিতা বাংল|দেশে আদরণীয় হয়ে ওঠে । চৈতন্য 
পরবর্তী অধিকাংশ পদাবলী-গানের কবিই চত্তীদাসেব আদশে বিশুদ্ধ বাংল পদ 
যেমন লিখেছেনঃ বিষ্চাপতির আদর্শে ব্রজবুলি পদও রচনা করেছেন। এমনকি 
উনবিংশ শতকের শেষে রবীন্দ্রনাথও এই ব্রজবুলিতে বৈষব-পদগীতি লিখতে 
্রলুন্ধ হয়েছিলেন দেখ! যায় ৮১ 
ব্রঙ্বুলির ধ্বনিগত কয়েকটি বৈশিষ্ট্ে প্রাকত-অপতভ্রংশের 
সঙ্গে সার্দৃশ্ট রয়েছে ।-- 

(ক) তিনটি শ, ষ, স-এর পরিবর্তে একটি “স' এর 
প্রয়োগ । যেমন)--- 


ধ্বনি বৈশিষ্ট 


স-উচ্চারণ 


১) বিভ্ভাপতির ব্রজবুলি বিষয়ে ড. নুননীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যে মন্তবা করেছেন তার 
গ্রানজিক জংশ এখানে ল্মরণ কর! যেতে পারে ।-- 


পদদাবলীর গঠন-শিল্প ২৮৫ 


ননদি কুসিএ রহ পরদেস বসপন্থ সাস্ৃহি ন গুঝ সমাজে | (১৬)১ 
দসমী দস! পথ আগিরঞ্ো ।(৪১) 
সৈসবেবাপুড়ে সীমা ছাড়ল (১৮ 
অবল অরুণ সসিক মগুল"*.কদলি উপর কেসরি দেখল (২৬) 
(খ) ব্যঞ্জন ধ্বনি বর্জন ও স্বরধ্বনি ব্যবহার প্রবণতা, বোধহয় উচ্চারণগত 


কোমলতা আনবার উদ্দেশ্টেই বেশী ছিল। শবান্তে এ ধ্বনির বাহ্থল্য 
লক্ষণীয় ।- 


সাজনি অকথ কি ন জাএ 
5১ ***ভীতর রহ লুকাঁএ (২৬) 
উড়এ ন পারএ তইঅও পসারঞ পাখি (৩৪) 
চুনি চুনি ভঞএ বলভা। ভাগ (৩৪) 
দুমও নন লই". 
কাই নয়না হলি নিবারি।...(অপিশিহিতির উদাহরণ ) 
উপভোগ ন আবএ..' 


___ ২ শ্্ীশী 
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১। ভাবা-বৈ শিষ্টা আলোচনায় বিদ্তাগতির পদ থেকেই দৃষ্টান্ত দেতুয়। টোল । উদাহরণের 
পাপে প্রদত্ত সংখা মিআ্রমঞজুমদারের সংস্করণের সংখ্যা নির্দে শক। 


২৮৬ বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় 


চা? গগন বস আও তারাগণ... 

আনব কওনে উপারি |... 

**সমহি সম চালএ 

সে পাবঞ এহি নারি ॥ (৩৭) 

নি নিঅ মন্দির স্বজন সমাউ (১০*) 


লাখ তচ্ছর (৪২) 
অন্তস্থ ব এবং ব-এর উচ্চারণ অনেক সময়েই শ্বরধবনিতে 'রূপাস্তরিত হয়েছে, 


উপরের দৃষ্টান্তগুলি থেকেও তা৷ ধরা যাবে। 
রর (গ) অ/আ। ই/ঈ, উ/উ-এর হৃম্বদীর্ঘ উচ্চারণে এবং লিখিত 
হরশেধিলা . বানানে খুবই শৈথিল্য ছিল। উচ্চারণে হম্ব-দীর্ঘতা মূলতঃ 
ছন্দ দ্বারা প্রভাবিত হত। 


সহজহি আনন সুন্দর রে (৩৮) 
এখানে “আ; “এ দীর্ঘ হয়েছে । আবার, 


তোহর বদন সন চান হোঅথি নহি (৩৬) 
এখানে “চা, দীর্ঘ হলেও তা? “হো” হুম্ব উচ্চারিত হচ্ছে। 


ইসত হাসনি সনে 


মুঝে হানল নয়ন বাঁনে (৩১) 
এখানে "আট “এস লর্বস্রই লঘু উচ্চারিত হচ্ছে। 


যব গোধুলি সময় বেলি 


ধনি মন্দির বাহির ভেলি 
নব অলধর বিজুরিরেহ! 


দন্দ পসারি গলি (৩১) 
এখানে “রে»। ন্‌, দীর্ঘ, তাছাড। “গো, ধু «তত; মন? ণ্যা' €তে? তত, “সা, «মে 
সবই হ্্ব উচ্চাবণে ব্যবহৃত হয়েছে। “গোধুলি” বানানেও ধধুঃ রাখা হয়েছে। 


পদাবলীর গঠন-শিল্প ২৮৭ 


(বধ) অগত্রংখ যুগ থেকেই পর্বঞ্চলের আধভাবাগুলিতে ধ এবং ব এর 
অন্তস্থ “ইয়, ওয়া' উচ্চারণ ক্রমশঃ লোপ পেয়েছে। ছুটি 
ধ এবং ওয়াধ্বনির 
পিন অত লিপি-পার্থকাই বাংলায় নেই। 'য' এর স্থলেও 
উচ্চারনানগগ “জ' বানান বনু ক্ষেত্রে এমে গেছে । ফেমন,স্ 
জৌবন নগরি বেসাহব রূপ । 
ততে মূল ইহহ জতে ম্বূপ ॥ (৫৫) 
ওখানে লক্ষণীয় “ওয়া” উচ্চাবণের অভাবে শ্বরূপ 'সনূপ'-এ রূপান্তরিত 
হয়েছে। 
অন্থভবি বুঝতি জখনে সম্ভোগ (৫৮) 
জাগি জাএত পুরপরিজন মোব। 
ফাব চোপি জজো। চেতন চোর ॥ (৬৩) 
(ও) দুই ভিন্ন যুক্তব্াঞ্ন আনেক সময় এক ব্যঙঞ্জনের দ্বিত্ে পান্তরিত 
হয়েছে।- 
যুক্ত ভিন্নধর্মী বাপ্রনের দূর তুগগগম দমসি ভঞজেও 
এক ধর্মা বপাস্তর ঢোল তরল নিগান সন্ধি 
ডেরি কাহল সঙ্খ নন্দ 
দান দপ.পে দধীচি রখখিআ (০) 
একটি পূ গীতি থেকেই দৃষ্টান্ত তোলা হল। অন্তপর্দেও বছ শিদর্শন মিলবে । 
(চ) অনেক সময় দুই যুক্ত ব্যঞ্জনের একটি লোপ পেয়েছে (কিন্তু প্রচলিত 
চর, নিয়মানুযায়ী সর্বত্র পূরববর্ণ দীর্ঘ হয়নি )। যেমন-- 
লোপ সখি পচারপি মন্দে সাথ (১৫) 
সহঙ্গ প্রপন মুখ (২৪) 
সাজশি অকথ কঠি নজাএ (২৬) 
উগল দস সারঙ্গ (২৫) 
চকিত স্মএ জনী (২১) 
আঁচরে বদন কাপাবহু গোরি (২৯) 
সুর উগল পরচারি (৩৭) 
নিচর ন্ুমেক (৩৭) 
জল থল নাব সমছি সম চালএ (৩৭) 


২৮৮ বৈফব পদাবলী পরিচয় 


এখানে 'আচরে' 'চালএ' প্রভৃতি বানান সে যুগের 'অ' কে ত্রম্ব 'আ? উচ্চারণ 


প্রভাব থেকে এসেছে । 
(ছ) ধ্বনি পরিবর্তনের, বিশেষ করে বিপ্রকর্ষ ( ছুই ব্যঞ্রনের 


মাঝে ম্বরাগম ) এবং স্বরসঙ্গতির € এক স্বরের গ্রভাবে অপর 
বরের পরিবর্তন ) যথেষ্ট উদাহরণ মেলে । যেমন--. 
পরপুরুষক সিনেহু মন্দ (১৫) 
পি খনি অঙ্গপ বয়েস বালা 
জন গাথনি পুহুপ মাল।। 
থোরি দরসনে আশ ন পুরল... (৩১) 
কমল মিলল দল 
বরসঙ্গতি : মধুপ চলল ঘর 
বিহগে গহজ নিজ ঠামে। (১৬) 
কৈরব স্রুজ কমল চন্দ (১৭) 
আসা লুবুধল...গুপুত মনোভব (৩৮) 
পিল চুমুন কি দূর গেল (৪৪৬) 
ষ-্হ 2 পুহপ মালা (৩৯), গহলুক (প্রথম £ (৭৪), কাহু (৭৩), 
মহাপরাণ বর্ণে রাপাস্তর ১ বট়াউলি (৭৩), পঢ়াঅনি (৮৭), কহবি (৩৮৩)* বরিখৰ 
নিডাতি। (৭১৫), মেহে (৭৩২), মাহ (৭২০), পান্থন (৭২*), অখাঢ় 


ধ্বনি পরিবর্তন 


(আবাচ £ ১৭৪) ইত্যাদি । 
(জ) আহন্নামিক উচ্চারণ বড়চণ্তীদাসের তুলনায় বিষ্াপতি বা 


চণ্ডীদাসে কম। উত্তম পুরুষের ক্রিয়াতেই প্রয়োগ দৃষ্টান্ত বেশী । যেমন, 

চললিহ (৮৯), পুহও (১০8), অনিতহী (জানিতাম £ ১৮৭)? 

বাড়িতে ভেলোহ (হলাম ৫৯১), চুকলোহ (চুকিয়ে দিলাম £ ৫৯১), 
উচ্চারণ » রর 

গোওয়লু (5৩২), বিনলও (বিনয় করি ৬০৬) 


ইত্যার্দি। 
অপব কয়েকটি দৃষ্টান্ত £ সম (গঙ্গেঃ ১৯৩) তহিকাই (তাদের, ১২৪). 


অহা! (৭৩৩), এতহ (৬৩১), লেলে', পিয়াইকে (৫৯২), ভৌহ'-(ভঙ্জি, ৬২৩), 
সাঝক (১৫১১, তৌছে (তুমি, ১৫৫), তেয়' (তুমি, ১৯৩), ভৌহ্‌ (জব ২২৬), 
সীচি (পিঞ্চনকর, ২২৬) ইত্যাি। 


গপদ্াধলীর গ$ঠন-শিল্প ২৮৯ 


-এবমধ্যে অনেক গুলি দৃষ্টান্তেই ৬,এ অথবা ণ/ন ধ্বনির আন্তনাসিক 
উচ্চারণ এসেছে। 
ধ্বনিগত আব কিছু বৈশিষ্ট্য ছন্দ আলোচন। প্রসঙ্গে দেখানো গেল। বিশদ 
আলোচনা ডঃ স্নীতিকুমাব চট্টোপাধ্য।য তাব 0708], গ্রন্থে করেছেন । 
রূপতত্তে প্রধান আলোচ্য শব্কপ-বিভ্ক্তি, ক্রিয়া এবং সর্বনামেব ব্যবহাব। 
কারক বিচাবে কর্তীয় ব্ভিন্ভি' হীন রূপ বেশী । বে অনেক সময় উচ্চারণ 
বৈশিষ্ট তা? ভা এ ইত্যাদি যুক্ত হয়েছে। যেমন, 
সামরি ঝমবি তোব দে (৬৮)--এখানে পরবর্তা ঝামরি- 
এর সঙ নি.লক খাতিরে শ্যামা অথে সামব১সামরি 
হযেছে । আবাক সামব পুরু মনু ঘব পানুন (৭৭)--এখানে পুরুষ-»প্কসা 
হয়েছে তৎকালীন “ছ"-স্তুন্ঘ “আ” রূপে উচ্চাব্ণ-গ্ভাবে। 
কর্মে বি৬ক্তিভীন রূপ যথেই লঙ্ষিত হয়। যেমন, 
বড কৌস্ল তুন্দ রাধে 
কিনল কন্দাজঈ -লাচন আধে (১৯২) 
মধু সএ কে ঘব মধুপক সঙ্গ (১৩১) ইত্যার | 
«ক বিভন্ভি'ন ব্যবহারই বেশী । যেমন) 
কান্ছকে পান কান্ছ দিঅ সান (৬) 
এখানে গুথম এক? বিভক্তি সহ 'ক'ককে দ্বিতীয় বিভ্ভিহীন “কাছ ছুটিই 
কর্মকাবকেব পদ । 
«এ, বিভক্তি $ টাদান আনি (৪৫), 
“হি, বিভক্তি ১ তাহি নিহারএ (৪৩)। 
ছঃ বিভক্তি £ সবত্হু কহ (৪২৭), 
ণল* বিভন্কি £ পাঁছিল ছাডি***অ গিলাহ দেখিঅ (8৪৫) ইত্যার্দি। 
করণে “এ, বিভক্তি বেশী ব্যবহৃত হয়েছে ।- করে কুচ ঝাঁপু সুন্দা (৩০) 
বা খিবল বসনে তন্থ ঝপাওব (৭৫) ইত্যাদি। 
“ত” ; নথত নিখলি (৩২৩), 
দস, ২ সহস বমণি সৌ' ভরল তোহর হিঅ (১১৬), 
“দেই” ১ কর দেই বাঁপল কান (১৭৯), 
“সঞে+ £ কুস্ম সর সঞ্রেগ। বিঘটাউলি। 


৯৪ 


রূপক ই 
শব বিভক্তি 


২৯০ বৈষ্ণব পদাবলী পরিচগ্ন 


সহিত, সনে, সনি, সঙ্গে ইত্যাদি রূপও লক্ষিত হয়। 

সম্প্রদানে পৃথক রূপ নেই । বাংলায় বর্ম ও জম্প্রধানকে এক কারক ধরা 
যেতে পাবে। বতণক লাশি (১২৮) বসভবে সক € বদেব জন্য খসে গেল, 
১৮৬) ইত্যাদি চতুর্থার অন্তসর্গ বলা যেতে পাবে। 

অপাদানে বিভক্তিতীন রূপ মেলে । যেমন, কমল গব্এ মকরন্দা (কমল 
থেকে মধু গলে পড়ে, ১৮৪ )। “এ £ নয়নে গলএ জলধাবা (নয়ন হতে জল 
গলে পড়ছে, ১৭৯)। 
“করি' £ অবুঝ করি মানল (৪৭), 'সঞ্ে £ ঘব সঞ্জে বাহিব হোয় (১৮৫) 


ইত্যাদি । 


সম্বন্ধে ক, ম, বে, বর, বি, স্-বিভক্তি রূপ বেশী পাওয়া! যায়। যেমন,__ 
বিপদক লেশ (২৯), একক হৃদয় অ৪ক পাওল (৪১), মোতিম হাব (৩০), 
তোহরে চিন্তা, তোহরে কথা (৪২) সফল জীবন তোর, তোহারি মধুব 
গুণ (৪৭), তাম্ু সমান (৪১)। 

সমাসবদ্ধ বিভক্তিহীন সম্বদ্ধ পদ যথেষ্ঠ বাবহ্ৃত হয়। ব5ন-বিলাস, স্থজন- 
সিন্হে। অহিবিশি-নাভ, হেম-মুরত ইন্যাদি। 

অধিকবণে এ, তে তে, ক ইত্যাদি বিভক্তিব ব্যবহার লন্মিত ইয়। যেমন, 
থোবি দরসনে (৩১), বুঝইতে অবুঝ কবি মানএ (৪৭), মেহে সসাক 
সার (৪২) ইত্যাদি । 

সর্বনামের পরিচিত কয়েকটি রূপ হল £ উত্তমপুকষে £ মোঞ্েন, হম মোএ, 
হমে, মোহী, মহ ( আমাকে ৪১৬) ইত্যাদি । মধ্যমপুরুষে £ 
তো, তোহি, তঞ্চে তুঅ, তোহে' ইত্যাদি । প্রথম 
পুরুষে ; তে তন, সেঃ তগ্িকরি (তাহাব, ১১৪) তথিক (তাহার, 
১৬১) ইত্যাদি । 

ক্রিয়াব কালবপেব মধ্যে বর্তমানেব বিভিন্ন রূপ (সাধারণ, ঘটমান, 
কিয-কাল পুবাঘটিত ), ভবিষ্যৎ, অতীত এবং অগজ্ঞার ব্যবহার বেশী 
দেখ যায়। 

বর্তমানেব রূপ £ লিসি (নিচ্ছিস্ঃ ১৩২), দেপি ( দিচ্ছিস, ২৪৭), চলল 
€ ১৪৩), গাবএ (গায়, ১৪৩), পাবএ (৫৬), মাগ (যাঞ্চা করে ৫৬ 
পুছুএ( ৫৬), চাহ (৫৬), গাস্তল (গাথল, ৬৭), পিশ্ধাওলুই ( পরাল, ৬২ ), 


সবনাম 


পদ্দাবলীয় গঠন-শিল্প ২৯১ 


গেলি, পলাএল, করু, ভেল, মিঝাএল (নিতিয়ে দিল, ৬২), অএলহ (এল, 
১১৫) ইত্যাদি । 

ভবিষ্যতের রূপ লাগত, লুকাএত, বোলইত, পাঁওত, ভাঙ্গি জাএত ( €৩), 
বেসাহব (বেসাতি করবে, ৫৫), সহবহি ( সইবে, ৬১), পুছব, খেদব, দেব! 
( দিবে ২ মধ্যমপুকষ ), বারব, পাবব গাবি (গাল দেবে, ৬১), ববিসব ইত্যাদি | 

অতাঁতেব রূপ ঃ বাললহ্ছি (বলে'ছলে, ১৬৪ ) কহলনি ( কয়েছিলে ১৬৪ ), 
বৈসলান ( বসেছিলাম, ১৬৭ ), পঠৌললি (পাঠিয়েছিলেন, ১৭৮ ), ছল ( ছিল ), 
অঙ্গিব লহ ( অঙ্গীকার করেছিলে, ৪৪০ ) উত্যার্দি। 

নিত্যবুন্ত অতীতেব কষেকটি রূপ : জলিলনুঁ, চেবিতহ, ফেরিতন্থ, ফসিতহ 
€ বাধতাম, ১৮৭ )১ ইত্যাণ্দ | 

অন্ঠজ্ঞাব ছু একটি রূপ: পসরও মলী পেম পসার (মল্লিকা, প্রেমের 
পাব সাঙ্গাও, ৫৫), বিহব (৬১), বমহ (৬১), 
জিবথু (১৬১), খেপথু ( ক্ষেপণ করুক, ১৬১ ) ইত্যাদি । 
যৌগিক ক্রিয়া কয়েকটি কপ : ৬ এগেলি (হয়ে গেলি, ১১৭), চলি অহোলিহু 
(চলে এলাম ), অএলহ ধোই ( ধুয়ে এলে, ১১৫), রচন 
দএ (কচনা কবে ১৫ )। চলি যাঁসি ( চলে যাচ্ছিস, 
২০৮), ঘটবএ চাহসি ( ঘটাতে চাস, ১৫০ ) ইত্যাদি। 

'াবও কয়েকটি বিশেষ ক্রিয়াৰপ ( ধামধাতু, প্রযোজক ইত্যাদি ) : যুললী 

(ফুল্প হল, ১৩৯), কবললি ( কবলিত হল, ১৪৬ ), বেআপল 
নি (ব্যাপ্ত হল. ১৪৭), সোভাবএ ( শোভা] পায়, ১৪৭ ), রোপ- 
লহ ( বোপণ কবল,১ ৫০ ), উগিলল ( উদ্‌গীবণ করল, 

২৯২), গমণওলহ ( গৌয়ালে £ কাল কাটালে এই অর্ধে” ২৬০ ), পতি আএত 
(প্রায় করে, ১৫৫ ), বিঘটওলহি (ব্যাঘাত করল, ৪২৩), বিসর লহ (বিস্বৃত 
হল, 8৪৫ ), মেরাউলি ( মেলালাম : প্রয়োজক ৩২৫), সিখউবি ( শেখাবি £ 
প্রযোজক, ৩০৮) ইত্যাদি। এখানে অধিকাংশ শব্দ-সংশ্লেষের নিদর্শন 
তোলা হল। 

কয়েকট অব্যয়ের রূপ : কর্কে (কেন, ১৩১), তইও ( তবু, ৩৬৫ ), জতি 
জতি (যত যত, ১৩৫), জৈসনি তৈসনি (৪২৪ ), তহিআ 
( তখন, ১৩৪), জঞ্ো তঞ্চো (৭১ ),"৩খুু (তথাপি, ১৬১), 
জইসল জকর (যার যেরূপ, ১৬১) ইত্যাদি । “ও এই অর্থে--ছ" ধ্বনির 


অনুজ্ঞ1 


যৌশিক ক্রয়! 


'্অব্যর 


২৯২ বৈষব পদাবলী পরিচন়্ 


ব্যবহার দেখা যায়। যেমন, তোতছ (তুমিও) ২৮৯), কৌতুক ' কৌতুকেও, 
২৮৯ ) ইত্যাদি। 
প্দত্রেম 


কাব্য-ভাষায় পদক্রম বা 5509% আলোচনার উপযোগিতা কম। ছন্দ, মিল 
বা ভাবগত আবেগ-স্পন্ধনের খাতিরে ববিকে গ্রচলিত বাংলা পদক্রম বীতির 
পরিবর্তন করতেই হয়। বাংল] বাক্যগঠন-রীতিব স্বাভাবিক ক্রম হল, কর্তা-কর্ম 
( মুখ্য-গৌণ ক্রিক্লা। এই ব্রম সে যুগে ব্রজ্বুলিতেও রক্ষিত হত । তবে পছ্দে 
প্রয়োজন।মূসারে তার খুবই পরিবর্তন ঘটত । যেমন, 
বড় কৌসলি তুঅ রাধে | 
কিনল কগ্ছাঈ লোচন আধে | (১১২) 
ক্রম ঠিক রেখে এর আধুনিক ভাধা-রূপ ঈরাডায়-_ 
বড় কৌশলি তুই রাধে। 
কিন্লি কানাই লোচন আধে। 
গ্ ভাষায় এর রূপ হবে, “বাধ তুই বড় কৌশলী । কানাইকে অর্থলোচলে 
কিনে নিলি।, এই রম পরিবর্তন এ যুগের কাক্)ও হয়, সুতরাং লে যুগব 
বৈশিষ্ট্যরূপে গ্রহণ করা চলে না। 
শব উপকরণ (%০9০৪1815 ) 
ব্রজবুলিব শব উপকরণে তৎসম এব" তন্ভব *কই বেশী । দেশজ বা বিদেশী 
অবার্বী-পাশ্শী শব্ধ খুব সামান্য পরিমাণে ছিল। কিছ্যাপতির পদে তৎসম 
শব্দের তুলনায় তন্তব শবেব ব্যবহার বেশী দেখা যায়' আরবী-পাশা শবও 
চৈতন্য-পরবর্তী কবিদেব তুলনায় কম ব্যবহার করেছেন। এখানে শবে 
তালিকা দেওয়া বাহুল্য মাত্র। এবটি পর্দ অবলম্বনে শবের অনুপাত দেখান" 
যেতে পারে ।- 
অপনহি নাগরি অপনহি দূত । 
সে অভিসার ন জান বহৃত ॥ 
কী ফল তেনর কান জনাএ। 
আনব নাগর নয়নে বঝাএ || 
এ সখি রাখহিসি অপনক লাজ। 
পরক ছুআরে করহ জনন কাজ ॥ 


পদাবলীর গঠন-শিল্প ২৯৩ 


পরক দুআরে করিঅ জঞ্ো কাজ । 

অন্ুদিনে অন্থুখনে পাইঅ লাজ ॥ 

দুদু দিন এক সয় হোইক বিরোধ। 

তকর। বঙ্জইত কতএ নিরোধ ॥ [ ২৪৮ ] 
এখানে তৎসম শব্ধ £ দৃত, অভিসার, ফল, নাগর, নয়নে, সি, অন্ুদিনে, বিরোধ, 
এক, নিরোধ । 
অধতৎ্সম ও তত্তব শব্দঃ অপনছি, নাগরি, জান, সে, ন,বহত, কী, তেনর, 
কান, জনাএ, আনব, বঝাএ, এ, বাধনহহুসি, অপনক, লাজ, পবক, ছুমারে, 
করহ, জন্গ, কাজ, করিঅ, জঞ্ডো, অনুখনে, পাইঅ, দুন্ত, দিন, সয়, হোইক, 
বজইত, কতএ। 
'মাববী শব £ তকরা ( তকরবু ঝগড়া অর্থে )। 
এখান থেকেই বিভিন্ন শব্দেব অন্তুপ1ত সম্পর্ক একটা ধারণ] করা যেতে পারে । 


পদাবলীর ব।ংল। ভাষ। প্রসঙ্গ 

বৈষ্ণব পদাধলীতে বিচ্যপ ত যখন কত্রিম ত্রঙ্গনুলির ধারা প্রবর্তন করলেন, 
পাশপাশি স্বাভাবিক বাংল ভ'ষ'র ধায়াটি ০তণনি চগ্ডাদাস কর্তৃক (দিব?) 
প্রবতিত হয়েছিল। কিন্তু এই বাংলা ভাবা তৎকালীন বাঙালীগের মুখর জীবস্ত 
ভাষ! হবার ফলেই ব্রঞ্জবুলিব তুলনায় পববন্তী নিপিকারদেব ভাতে বা গায়কদের 
মুখে অনেক বেশী পবিবিত হয়েছে। দেই পরিবন্তিত ভাষারূপেব আড়াল 
থেকে প্রাচীন পদগুলির যথার্থ লিপিরূপ ও গঠনভঙ্গির হদিস পাওয়াই এখন 
কঠিন হয়ে পড়েছে । বু চণ্তীদাপের (সম্ভবত চৈতন্য-পুর্ব পদাবলী গানের কবি 
চণ্তীদাপ থেকে পৃথক ব্যক্তি) শ্রীকুঞ্চকীতন পুনটও প্রাচীন। দীর্ঘ দিন লে।ক- 
লে!চনের আড়ালে ছিল বলেই প্রাচীন। বাংলা ভাষার নির্শন সেখানে 
অনেকট। অবিকৃত ভাবে রক্ষিত হয়েছে । এ গ্রন্থট সম্পর্কে পরিশিষ্টে পৃথক ভাবে 
আলোচনা করা হুল। এখানে চগ্ীদাল-পদাবলী অবলম্বনে পদবলীর বাংল! 
ভাষ্য-বৈ শষ্টয সম্পর্ক নংক্ষেপে আপোচনা কবা গেল ।১ 


জলে 


১। উদাহরণের পাশে প্রদত্ত লংগা। ডঃ মনুখবার সম্প দিত বঙ্গীয় সহিত পরিষৎ সংক্ক।ণ 
'চশ্রীদাদের পদাধলী'র সংখা! নিদে শক । 


২৯৪ বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় 


ধ্বনিতন্ব 
ধ্বনিগত মুখ্য বৈশিষ্টযগুলি হল 


(১) বিপ্রকর্ষের ব্যবহার £ ধৈবজ (১), বরণ (২), ধবম (৫), মবম (৩), 

বিপ্রক্ খেয়াতি (৩), মনমথ (৯), জরজর (৯), মূবতি (৯), 
উপ (১০) ইত্যাদি। 

(২) বিপ্রকর্ষের সঙ্গে ন্ববসঙ্গতি £ মুরুছি (২), পিরিতি (৬৬), মিবিতি 

সরনঙ্গতি (১০২), নাতিনি (১৪৪) ইত্যাদি। 

যুক্তবাঞ্জনের (৩) যুক্তব্যগ্ীনের একটি লোপ £ নিচয় (১১০), নিলজ (৭৯), 

দিরিটিজিত সোয়াথি (৪৩), নিঠব (৬০) ইত্যাদি । 

অন্যবিধ (৪) মাঝে মাঝে ব্যঞ্তনর্বনিব পবিবর্তন (বেশীবভা* 

ববনিপরিখতন. মহাপ্রাণ বর্ণে কপাস্তব ): গঠিল (১), নমিখে (ষ১খ, ৭), 
3”? (ষ-খ, ১৯), বিছুবল (৪৭), বহু (৪৭) ইত্যাদি । হ-মহা প্রাণ ধবনিব আবও 
দৃপ্ত £ শুনহ (৪৭), দেহ (৫৬), হাম, (১০২) ইত্যাদি 

আনুণাসিক (৫) আনুনাসিকের ব্যবহাব ( উত্তম পুরুষে ): ভাবিয়। 

উচ্চারণ হইলে । কাল (৩৬), ফল পানু (২৫), আগ্তন মৈলু (২৫) 
ইওাদ। অন্বিধ ব্যবহার ঃ আখে (৫০), তু (৫* পা), বটিয়া (৬২), 
পিপ্হিতে (1২), পাজর (৮৮) ইত্যাদি। 

(৬) ন্বাভাবিক বাংলা বাকৃখারিব এুভ বেইঈ উচ্চাবণ-স*কোচ বসতঃ দীঘ 
“আ” হৃম্ব 'অ।" তত রূপাস্তরত হয়েছে । গাকৃতে যে 'আ। 
ধ্বনি হুম্ব “আ রূপে উচ্চাবত হত, সে উস্চাণ আবও ছোট 
হয়ে "মা হয়েছে । তবু প্রাচীন হ্বম্ব “আঁ? উচ্চাবণের বেশ কিছুটা বয়ে গেছে। 
যেন, হইল। (৫), নয়ান (৭), আপনা (৫৭ পা:), অমিয়া (১১) ইত্যাদি | 

(তমনি উচ্চারণগত সংঙ্গি্টতার জগ্ঠই হৈল (১), হৈয়াছে (৭), 

কৈলা (৬৪), ৫কয়নাগো (৭৩) ঠ্ভৃতি লিপিপদ্ধতি 


হুষ্থ 'আ” উচ্চারণ 


উচ্চাগণ সংশ্লিষ্টতা 
এসে -গছে। 
অন্থান্ত ছু একটি উচ্চাবণ-বৈশিষ্ট্য ছন্দ আলোচন গুসঙ্গে উদ্রেখ করা গেল। 
বাপতন্তব 


কারক-বিভক্তিতে আধুনিক রূপই বেশী লক্ষিত হয়। প্রাপ্ত পুথিগুলির 
আরক-বিগুক্তি  অর্বাচীনতা এব অন্যতম কারণ বলা যেতে পারে 


পঞ্ছাবলীর গঠন-শিল্প ২৯৫ 


কর্তীয় বিতক্তিহীন দৃষ্টান্তই বেশী । অনেক সময় বাকোর কর্তাস্থচক শফই 
উহ রয়েছে। যেমন, “পাসরিতে করি মনে* (আমি £ কর্তা উহ, ১২২)। 

“এ'-_বিভক্তির ব্যবহার £ কহে চত্তীদাসে (১০৯)। 

কর্মে বিভক্তিবিহীন রূপ রয়েছে । যেমন, নাসিক! মুগ যত করি বন্ধ 
(১২৬), সুজন পাকলে (১১১)। বিভক্তি “র* “এ স্ব “কো ব্যবহ্ার দেখা যায়। 
যেমন, মনেরে কহিলু (১৩), পরপুকুষে যৌবন সঁপিলে (১০৯) তোমায় 
পাসরিতে নারি (৫০), যখন কালাকে পড়য়ে মনে (১০)। 

করণে দিয়া, ধরি, এ প্রভৃতি বিভক্তি-অন্ুসর্গের ব্যবহার লক্ষিত হয় । যেমন, 
কানের ভিভর দিয়া (১২২), কেশে ধরি লৈয্া যায় (৪১), গুণে বান্ধল (০৪) 
ইত্যাদি। 

অপাদানে হৈতে, অবধি, বলিয়া! এঞুভৃ্ঠি অনুলর্গেব বাহার লক্ষিত হয়। 
যেমন, হিষা হৈতে পাজর কাট (২১ পা), ঘর হৈতে আঙ্গিন। বিদেশ (৬৪), 
জনম মবপি বশুণ 'পবীতি (৭৮), অমিগা বলিয়। গরল কিনিয়' (৪৭) ইত্যা | 

সন্ধঘ্ধে এব, « বিভক্তির ব্যবহার লক্ষিত হয়। যেমন, মআনুষে এমন প্রেম 
কোথা না শুনিয়ে (১২৮), কানের ভিঠর কয়া (১১২)। 

বিভক্কিভীন সমাসবদ্ধ সন্বন্ধ পাদর বাবার খুব বেশী দেখা যায়। যেমন 
সকল উপরে (১১৫), কনক গাগরি (১০), সিন্দুব বিন্দু (৭০), ফুল কামিনী 
( ৬৪) ইত্যাদি। 
ক্রিয়ার কালের মধ্যে বর্তমান ! সাধারণ, পুবাঘটিত, ঘটমান ) 
ও ভখিধ)তের ব্যবহার বেশী । 
বর্তমানের কয়েকটি রূপ £ ঠেকিলু (৪৯), গোঙালু (১১), আইলু (১৯), 
কহিয়ে (৩১), ডুব্লাম (০৬), মৈলু (২৫)--ইত্যাদি 
উত্তম পুরুষের রূপ । জান (৭৯), বলসি ( ২৪ ), বল (২১) 
চাও (১৪৫) পাইলে (১২৭), বাঢ়াল্যে (১২৪) ইত্যাদি মধ্যম পুরুষের রপ। 
ষায় (৫৭), করিছে (৫৯ ),বলে (১৫২), করিল (১৫৩), মিলল (৪৫) 
ইত্যাদি প্রথম পুরুষের রূপ । 

ভব্িযতের উত্তম পুরুষের £ যাব (২৬), কহিব (২৬), ভখিমু (৪৯ ), 
নিবারিব (৩৫ )। মধ্যম পুরুষে £ হৈও (.৫৯ ) কৈয় (৭৩), 
ধরিবে (৯৭ ), বুঝিবে (৬২ ), পোড়াইও (১৪৭) ইত্যাদি, 


ক্রিয়ার কাল 


বর্তমান 


ভবিষাত 


২৯৬ বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় 


এবং প্রথম পুরুষে £ হইবে (১০৯), ভাঙ্গিবে, ঘটবে, ঘুিবে (১০৪), যাবে 


(১১০) ইত্যার্গি। 
অতীতের (নিত্যবৃত্ত) কয়েকটি রূপ; জানিতুঁ (৩২), 


বাড়াতু (৩২), জানিথাউ (০৯৯), দিতাম (৯৩)। 
অনুজ্ঞাঃ হউক (৫৯), লাগে (লাগুক অর্থে, ৪৮), লউক 
৪ (৪৪8), হউ (8৭), করহ দানে (দান কর, ৬৩), ধৈরজ 


( ধৈর্য ধর) ৭৩ ) ইত্যাদি । 
কয়েকটি অলমাপিকা ক্রিয়ার রূপ দেখানো যেতে পারে ঃ 


অসমাপিকা খোদাইযা (৮৬), বীন্ধিযবা (৮৬), চভাঞ (৮৬), লৈয়া 
(৮৬), খাইতে (৮৭) ইত্যাদি । 

কয়েকট যৌগিক ক্রিয়ারূপ ; হইঞ রহিব (১৫), ভাগ্াইয়া থাকি (২২), 
মরিয়া গেলু' (২৫ পা), বাটিয়া দি (ভাগ করে দি, ৬২), 
ঝুরিয়া মবি (১৪৪), মাগিয়া লইবি (১৫৩) ইত্যাদি । 
ক্রিয়ার আরও কয়েকটি বিশিষ্ট ব্যবহার £ পাসবিব (১২২), আউলাইয়া (৬) 
সিরজিল (৭৬ পা), ভিন না বান্সিও (২৩), দঢ়াইলু 
(দৃঢ় করলাম, ৬৩ ), পিত্যাহব ( প্রত্যয কবব, ৩৩) ইত্যার্দি। 
সবনামে আধুনিক প্রচলিত রূপগুণি প্রায় সবই এপে গেছে। যেমন উত্তম 
পুরুষেব, মো, “মারে, আমি, হাম, ভানু (১০২), মোর, মু 
(১২৬), মুই ইত্যার্দি মধ্যম পুকষের হোমরা, তোর, তোরে, 
তোমারে ইত্যাদি) প্রথম পুরুষে তাহাবে, তারে, তাব, কাহারে, কারে ইত্যাদি । 

কয়েকটি অব্যয়ের রূপ উদ্ধত করা যেতে পারে, _যেমত (০), যাহা তাহা 
(৮), তবছ (১৩), এমতি | যেমন্তি-তেমতি (৫৯) একে তাহে (১২১) 


ইত্যার্দি। 
উপসগে র বাবহার লক্ষিত হয়। যেমন পরিবাদ (৩০), কুবাদিনী (৫৪)। 
স্্রীলিঙ্গের ব্যবহার কিছু পাওয়া যায় অভাগিনী, পরাণী, অবলা অখলা, 
পরাধিনী, ছুধিণী, ভ্রমরা, অনাথী ইত্যাদি । 
বাক্যগঠনরীতিতে ব্রঙ্গবুলি সম্পর্কে যে মন্তব্য কারি চগ্দীদান অম্পর্কেও 
একই কথা প্রযোজা। পন্যভ'ষ'ব পর্ব গণ্ভ৪'ষ। থেক 


বাক্য গঠন রীতি রী 
কিছুট। পৃধক হয় ছন্দ এবং ভাবের 'হাগিবে। এধ।নেও 


অতীত 


যৌগিক ক্রিয়। 


অগ্যাহাবপ 


সবনাঁম 


তাই হয়েছে। 


পদাবলীর গঠন-শিল্প ২৯৭ 


শব্€-উপকরণে তৎসম শের বাবহার ক্রমান্বয়ে বেড়েছে । বিদেশী আরবী 
ডি পাশা শব্দের ব্যবহার চণ্তীদাদে কম, পরবর্তী কবিদের 
রচনায় অপেক্ষাকৃত বেশী । বাহুল্য বোধে আর দৃষ্টান্ত দেওয়া 
হল না। 

পদাবলীর যতি-চিহ্ন বলতে তখন ছন্দ যতিই বোঝাত। দ্বিপংক্তিক শ্ক্োকে, 
প্রথম পংক্তি শেষে একটি দাড়ি (1) ছ্িতীয় পংক্তি শে'ষ ছুটি 
দাড়ি (11) ব্যবহৃত হত। এ-ছাড়া অন্য কোনও যতি চিহ্ছের 
বাবহার ছিল না। পর্দ/বলীর ভাষা সম্পর্কেএধানে যধানভ্তব সংক্ষেপে 
আলোচনা করা হল। বিষদ জানতে হলে কৌতুহলী পাঠক অধ্যাপক সুকুমার 


“নেব “ভাষার ইতিবৃ্' এবং অধ্যাপক স্ুণীতিকুমার চ্ট্াপাধ্যায়ের 00881, 
গ্রন্থ থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ দেখতে পারেন । 


পদাবলীর চিত্রকল। ও অলঙ্কার 
পদাবল।র চিন্রকল্পে জয়দেব রচিত গীতগোবিন্দের প্রভাব লক্ষণীয় । গীত- 
গোবিনোর চব্বিশটি গানের মধ্য প্রথম দু'টিতে পুরাণ-বণিত কৃষ্ণা বতারের স্ততি। 
তৃতীয় গীত থেকেই কোমল মলয়পবনঃ ললিত লবঙ্গলতার 
স্িপ্ধী স্পর্শ, অলিগুঞ্জন, কোকিলের কুজন। ব্র্জবধৃ্ধের 
নিয়ে এমন উন্মাদ বসন্তে কৃষ্ণের প্রেমবিহার ; একদিকে বিরহীদের মান সস্তাপ, 
অপরধিকে নবনুকুলিত তমালের সুগন্ধ, পলাশের রক্তিমাভা; কেশর, পাটলি, 
করুন (বাতাবী ), মাধবাঁ, মালতী প্রভৃতি পুষ্পের মাতাল সৌরভ। এই 
কেলিকৃঞ্জের তিত্রাঙ্কণে অদ্বদেব কালিদাদ বা ততপুববর্তী অন্ান্ত কবিবৃন্দের 
দ'র| বিশেবভাবে প্রভাবিত হয়েছেন £ রণতবিলাস চিত্রণেও যে প্রেমাভিজ্ঞ নায়ক- 
নাপিকার আবির্ভাব ঘটেছে সেখানে সংস্কৃত কামকলা ও অলঙ্কার শিল্পের ছাপ 
সুষ্পষ্ট। তবু সব মিশিয়ে যে ললিতাপী রাধার ও রতিরণ-দফ মধুর বশমালীর 
চরিত্র-চিত্র ফুটে উঠেছে তাতে বাংলায় নিগ্কচার প্রলেপ লক্ষা করাযায্। 
যতুনাতী:রের ধীর সমীরণে বংশীবাদনরত নায়কের ছবি বাংল! দেশের পরিচিত 
দৃশাকে মনে করিয়ে দেয়। কু-বক্ষোহারের তুলনা দি:ত গিয়ে ফযুনার ফেনপুঞ্জে 
কবি গঙ্গা বা অক্ষ: তত্কালীন চিত্র:কই হয়তো স্মবণ করেছিলেন । 
জন্দেবের প্রতি পদ্দাবলীর কবরা একট বিষয়ে বিশেষ ভাবে খা 
রুদ্ধেছেন। পদাবলীব কাহিনী বিন্তাঃল, নাগক-নাঘ়ি কর বর্মশান্ধ রতি-নিলনের 


নতি-চিহ 


জয়দেব 


২৯৮ বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় 


চিত্রণে, নায়িকার মানিনী, খণ্ডিতা, কলহাস্তবিতা, বাসক সঞ্জিকা' স্বাধীন কর্তৃকা 
প্রভৃতি মনোহাবী চিত্রাঙ্কনে, নায়কের, সখিদেব ম'নভঙ্গ বর্ণনায় জয়দেবই একটি 
বর্ণনারীতি, তার উপযোগী ভাষা ও ছন্দ গড়ে দিয়ে গেছেন। তিনি শিজে 
পুবন্থুরীদের দ্বারা ষতটাই প্রভাবিত হউন না কেন পরবর্তাদদের জন্ত যে পথ 
তৈরী কবে দিয়ে গেলেন, বিদ্যাপতি থেকে সুরু করে পরবর্তী বৈষ্ণবপদাবল 
গানের কবিগো্ঠী সেই ধাবাই অন্সরণ করে চলেছেন । জয়দেব বাংলা পদাবলী- 
গানেব প্রথম ধারা গ্রবর্তনেব গৌবব দাবী কবতে পাক্নে ) ৃ 
তবে একথা স্বীকাষ, নিখুত কামচিত্রান্কনে, অলম্করণে ও ছন্দের ধ্বনি-নিককণে 
কৰি যতটা নৈপুণ্য দেখিয়েছেন, দেহজ বতিবাসনার উরে প্রেমের গভীব 
ব্ঠসান্ফুরণে তেমন মানাযোগী ভননি। তার ফলে গীতগোখিন্দেয় সংগীত 
ইঞ্জিয়কে যুটা আৰৃষ্ট বে, শুক যন্টা সম্মোহিত কবে, ততটা হৃদয,ক 
ভরে তোলে না। এখানেই বধিণ চিরকলের আশিক বাথতা। বাগথেব 
মিলন "অনেকটা স্থল পধায়ে রয়ে গছে। কথাব সীমা 
পেবিয়ে, দেহজ রত চিত্রদেব স্তব পেখিয়ে ভাব এখানে 
»ভোচারী হতে পাবে শি। কিজ্ঞ ক্ছ্যাপতি সে জগতেব হশাব। তাৰ কাব্যে এনে 


বিদ্ভাপত্তর সঙ্গে গার্থকা 


দিতে পেবোছন। তিনিত জয়দেপেব মতো হর্তেব নব-নাধীব বতিত-বেদনাব 
কানে! বথ।ই গোপন কধেন শি, কি্ত শাবও বিস্তুতে জীল্নবোধ সেখানে পকাশ 
পেয়েছে । জয়দেব তুলশায় ভাব প্দাব্ণী ক'ব্যেক পটভমিও আনেন 
ব্আাপক। বয়:সান্ধকালেব উত্তর যৌবনা (বাশি বীর কৌতুহলকোধ থেকে তাৰ 
স্থচন, আব দুবসঞ্চাওন বতিপ্েমনবদশাীব গভীবতব বিবহেব মধ্যে তার আত্ম- 
কীীনতা | জয়দেব সেখানে মাত এক বসস্তেব রুতিজ রাসমিলনের পালা 
রচন! কবেছেন। 

জয়দেবের চিত্রকল্লে সবই দৃশ/মান। বহস্যের মোহ আবরণটি হৃদয়ের ওপব 
থেকে সরিয়ে দিষে তিনি যেন কামকেলী-উৎস্রক ছুটি যুখক-যুবতীকে উপস্থিত 
ববেছেন। বিগ্বাপতি সেক্ষেত্রে ইঙ্গিতময় অন্তভাব চিত্রণের সহায়তা নিয়েছেন । 
শৈশব আব যৌবনের প্রথম সাক্ষাৎকারে দেহমনের যে জনির্বচনীয় পরিবর্তন 
সাধিত হয় সে রহস্য মনোবিজ্ঞানী বা চি্কিংসানিশারদ বোঝাতে পারবেন ন' 
সে কাজ একমাত্র পারেন রূপদক্ষ শিল্পী। তার তুপির টানেই কিশোরী রাধাকে 
আমরা দেখি-_- 


পদাবীর গঠন-শিল্ল ২৪৯, 


কবুহ বাদ্ধয়ে কচ কবছ বিথারি। 

কবছু ঝাঁপয় অঙ্গ কবহু উত্বাবি॥ [৬১২] 
“ কখনো চুল বাঁধছে, কখনো আলুলায়ি 5 করছে, কখনো অঙ্গ ঢাকছে, কথনে। 
বসন সরিয়ে ফেলছে। এখন "য়নে চঞ্চলতা। পদযুগল স্থিব-_খা(লি ক। বয়মের 
ঠিক বিপরীত চিন্র। এখনো চোখে মুখে, হাবে ভাবে» চলনে বলনে কৈশোর- 


যৌবনের লুকোচুরি । 
কেলিক রভস যখ স্রানে 


অনতএ হেরি তত হ&এ কানে 1 
ইথে কেই কখ পবচাতী। 
কাদন মাখী হাগ দই গাথী॥ [৬০৬] 
“সখাঁদের ফেলি রসের আলাপ শুনলে জগুমপকফ হব ভান কবে তদিকে কান 
সঙ্জাগ রাখে । এই গোঁপনতা কেউ প্রকাশ +বে দলে ভাসি বাগ মিলিয়ে শাশ 
দেয়।” ইঙ্গিত-ব্যধনাময চিত্রকপ্পে 'নপুণ শলী কয়েকটি তলব টানে ডান্তঃ 
যৌবনার রহস্তময়তা কি চম২কাখ ত।বে ফুটিয়ে তুংলহেন | 
বিদ্াপতি সংস্কৃত সাহিতাভগ্ডাৰ থেবে হ ডপমাব আমগ্রী মুখাত আইরৎ কবে 
এনে তার নায়িকার সেন্খাবগ1:৯ বাবহার কবেছন | পুঁচযুগেব তুলনা দিতে 
নব (লেবু?) শফল, ব্বণশত, 81৮, খণপধু, স্বণময় মেক ।শখর। 
উলটিয়ে বসানো কনক কটোবখা ( ৮সানাথ বাট) হণ্যাদ প্রসিদ্ধ সংস্কৃত 
উপমাই মনে পড়েছে। তবে প্রুকাতশিব আঙনবধ লশণীয় | একটি বশনায় 
বলছেন, 
কব-ছ্রগ পিহিত পয়োধব-ঞ্চল 
চঞ্চল দোখ চিত ভেলা | 
হেম কমলন জন রুনি চৰ্ধণ 
মি'হব-তব নিন গলা ॥ [৬২১] 
“অঞ্চল ঢাকা পয়োধবে বাধ। হাতি বেখোছ্ুন) যেন স্বণকঠল বর্তিম চঞ্চল স্থযেঞ 
আডালে ঘুমিয়ে পড়েছে । আব একটি উপমা দিচ্ছেশ) 
উবহি অঞ্চল ঝাপ চঞ্চল 
আদ পয়োধ্র হেরু | 
পবন-পরাভব সরদ-ঘন জন 
বেকত কএল স্ুমের ॥ [৬২২] 


৩০৩ বৈষ্ধ পদাবলী পরিচয় 


“উড়ন্ত অচল দিয়ে ঢাকা দেবার মুণ্খ পয়োধয়ের আধখান। দেখলাম, যেন শরতের 
হালক! মেঘ বাতাসে পরাভূত হয়ে সুমেরুকে বাক্ত করল।' রতিমিলনান্তে কাঙু- 
কুঞ্জ থেকে প্রত্যাগতা রাইকে সখিরা' ঠাট্টা করে বলছেন )-- 

বঙ্গ পরিহর অতিভেল গোব। 

মাজি ধরল জন কনকম্কটোর ॥ 
“তোমার গৌরবর্ণ পয়োধর এত রক্তিম হল কেন? যেন সোনার বাঁটি কেউ মেজে 
এনেছে ।” এই দেখার অভিনবত্ব কবির নিজন্ব। পুরোনো উপমাকেই নতুন 
ভাবে সাঞ্জিয়ে কবি এত আকর্ষণীয় কবে তুললেন। 

তুলিব এক একটি টানেই রোমাটিক বর্ণোজ্জল ছবি কত সুন্দৰ হয়ে উঠতে 

পারে পদাবলী সাহিত্যে বিদ্যাপতি তাব অসখখ্য নিদর্শন বেখে গেছেন। “দজনী 
ভল কএ পেখল ন ৬ভ্ল। মেঘমাল সয় তডিত লত। জনি হিরদয়ে সেল দই 
গেল ॥ (৬২5), 'সঙ্জনী অপুকব পেখল বামা। কনকলতা অবলম্বন উয়ল 
হবিণহীন ভিমধামা ॥ (৬.৩), গবগলিত চিকুব/মিলিত মুখমগ্ডল/ঠার্দ বেল 
ঘনমালা।” (৬৯৭), 'নমিত অলকে ক্টেল।মুখকমল শোঁভে । (১৬৮) প্রভৃতি 
ন[য়কের চোখে দেখা নারিকাব সৌদর্যচ্ত্রগুনি এ প্রঙঙ্গে স্মরণীয় । বতিমিলন 
চত্রণে ও প্রয়োজনবোধে কবি অসস্কোদ কণন পিয়ছেন, সে বর্ণনায় রোমান্টিকতার 
'আভাস লক্ষণীয়। মুগ্ধা কিশোণী কাধাব কাছে বতি অভিজ্ঞ কান্ধ প্রতিদান 
প্রত্যাশ। করছেন, তখন সখিবা বাধাব পক্ষ শিয়ে তাকে বলছেন, 

ন বুঝয়ে বস নি বুঝ পবিহাস 

নহি আলিঙ্গন ৬উহ €বল্াস। 

সব বস তাহ খনে চাহ তাহি 

সাগব কণনে পএখেহ থাই । 


এখনক আবতি হর পএ দন্দ 

মুলা মুকুল কতএ মকরন্দ। [৮] 
“আমাদেব রাধা আলিঙ্গন, ভ্র বিলাস কিছুই শেখেনি। তুমি এখুনি তার কাছে 
সব রস প্রতাশা কবছ। সাগবেব গশীরতা প্রথমেই কি মাপা যায় ?.*-এখন 
বশী বতিঅভিলাসে অহেতুক বিরোধ হবে। মুদ্দিত মুকুলে মধু পাবে কি করে ? 
এই ব্যঞজনাময় উপমায় অনভিজ্ঞ যৌবনার ছবি আঁকা যথা শিল্পীর কাজ। 


পদাবলীধ গঠন-শল্ল ৩৪১ 


বিষ্ক।পতি একাধাবে দেহ ও মনের চিত্রকব। সে চিত্রাঙ্কণে ওকতির সৌন্দধরাজ্য 
তার উপকরণ যুগিয়েছে। কত বিচিত্র তাৰ প্রকাশভঙ্গি! একটি পদে সথিব! 
বাপিক। রাধাকে এনে কৃষ্ণের হাতে সমর্পণ করতে গিয়ে কৃষ্ণকে সাবধান 
করছেন, 

বালি বিলাসিনি জতনে আনলি বমন কববি বাখি। 

উজসে মধুকব কুন্্ুম ন তোল মধু পিখ মুগ মাখি। 

সিবিস-কুস্রম কৌমল ও ধনি তো কোমল কাহ। 

ইঙ্গিত উপব কেলি যে কবব জেন পকাভব জান | 

দিনে দিনে দন পেম বঢাওব জৈসে বাটন সু-শসা। 

কৌতুকহু কিছু বাম না বোলব নিব জাউবি ভজী ॥ [1২৮৪] 
“বি লাসিনি বালিকাকে যত্বে এনেছি, বেখে বসন করবে । যম" যল নষ্ট ণা কাখ 
মধুকর মধুপান কবে।***এই ধণশী শিরিষ ফুলেব মত কোমল, তুমিও তেঃলি 
(কোমল। ইশাবায় কেলি কববে যেন পক্জন্প জানতে না পাবে। টা যেমণ 
বাড়ে, দিনে দিনে প্রেমও দ্বিগুন ভবে । কৌোতকে ও কিছু অপ্রিয় খোলোন।, হেসে 
নিকটে যাবে ।” প্রেম আব এুকুত্তি উপম। একে অন্রোব সন্ধে চিশে গেছে। 

একটি পদে উপম। দিচ্ছেন, 


সরসিজ বিন্ক সব ও কবিন্ু সব আজ 
ক" সঞ্সিজ বিশ স্থবে 
জোবণ বিন তন তন বিন জোৌবন 
কী জৌবন পিয় দূবে। [১৬৩] 
£সবসিজ অর্থাৎ পদ্ম বিনা সবোবব, আরোবণ বিনা পন্পু, খা স্থখবিন] পদ্ম কি 
থাকতে পারে? -তেমনি যৌবন বিনা তনু, ভন্ঠ বিনা যৌবন, বা প্রিক্স বিন 
যৌবনের স্থান কোথায় ?. এব পবই বসন্ত 'বরহেব কথ'__ 


চৌদিস ভমর ভম কুন্ুমে কুত্মমে রম 
নীবসি মাজবি পিবই। 

মন্দ পবন বহ পিক কুহু কুহু কহ 

ন্ুনি বিরছিনি কইমে জীবই ॥ [১৬1 


৩৭২ বৈফব পদাধলী পরিচয় 


“াবদিকে ভ্রমর ঘুরছে, কুনুমে কুন্থুমে রমন করছে, নিঃশেষে মঞ্জরির রস পান 
করছে। মুছু পবন বইছে, পিক কুহু কুহু ডাকছে ।--এ শুনে বিরহিনী বাচে 
কিভাবে ।, 
"শুর একাদশীর চাদ নিষে কবি লিখছেন, 
মাধব মাস তীঁথি ভউ মাধব 
অবধি কইএ পিয়াগেলা। [১৬৪] 

মাধব মাস (বৈশাখ ), মাধব তিথি (শুরু! একাদশী )। এই সময়ের 

মধ্যে ফিববে বলে গিয়েছিল প্রিয় 1 বর্ধাবিরহের ছবি আকছেন, 
গগন গরজ ন স্গুনি মন সঙ্কিত 
বারিস হরি করু রাবে। [১৭১] 
“গগনে মেঘগঞ্জন শুনে মন শঙ্কিত। বর্ধার মেঘ গর্জন করছে । 
অথবা,__ 
গগন গরজ মেঘা 
উঠএ ধরণী থেঘা। [১৭৮] 

“গগনে মেঘগর্জন, ধরণীতে তার প্রতি ধ্বনি।* বর্ধাবিরহের বিখ্যাত আব 
« কৃটি ছবি “সখি হে ভামার দুখের নাহি ওব পুর্বেই (পূ ১০৩-৪) উদ্ধত 
কবেছি।-_এ প্রসঙ্গে সে ছবিটিও ম্মবণ করতে বলি। বি্াাপতির কবিতার জগৎ 
স্ষ্টিতে, চিত্রকল্পের ব্যবহারে প্ররুতির প্রভাব খুব গভীর। 

বি্াপতি রাজসভার কবি ছিলেন। বর্ণনায় কিছুট' 
8 এশ্বযের আড়ম্বর । রাধা চিত্র আকতে লিখলেন, 
চণ্ডীদাসের কনক কলি পব সিংহ সমারল 
চত্রকল্পের পার্থক্য তাপর মেরু সমানে | 
মেরু উপর ছুই কমল ফুলায়ল 
নাল বিনা রুচি পাঈ ।_-[ ২৫] 

“সোনার কদলীর ( উরুদেশ ) উপর সিংহ উঠল ( কটিদেশ ), তারপর মের 
সমান (কুচ), মেক্ুর ওপর ছুটি পদ্ম ফোটাল (শুনবৃষ্ণ ), নাল বিনা! কি শোভা !” 
এশ্বধ প্রিয় কৰি স্বর্গ মর্ত্য খুঁজে স্থর্ধ, চন্দ্র, রাছ, ন্বর্ণ-কদলী। মেরুদেশ, কমল, 
সিংহ, হরিণ, হস্তী, গঙ্গা-ধারা--সংস্কত কবিদের আদর্শে এই সকল উপকরণ 
সংগ্রহ করেছেন। সে তুলনায় চণ্ডীদাসের চিত্রগুলি নম দ্নিতার মু রেখায় 
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অডক।। এত চোখ ধাধানো উজ্জল তার রও নয়। অনেক নরম, কোমল বর্ণে 
কবি তার নায়িকাকে উপস্থিত করেছেন। সে নাগজিকা ঘর 
লাঞজায় না, দেহকে সাজায় না_বরং এ সব বহিরঙ্গ এরশ্বযের 
প্রতি তার নিবাপক্তি প্রবল। সে আপনার প্রেম-ব্দেনাব এক বৈরাগোর কঙে 
শিজেকে সাজিয়ে নিয়েছে । ধ্যান তন্মষ দৃষ্টিতে মেঘের পানে তাকিয়ে আছে, 
মাগিনীব রাঙা বাপ পবনে, আহার ত্যাগ কবেছে। 
এলাইয়া বেণী ফুলের গার্থন 
দেখয়ে খসয়ে চুলি। 
হসিত বয়ানে চাহে মেঘপানে 
কি কহে দুহাত তুলি ।॥। 
একদিঠ করি মধুর মধূরী 
ক করে নিরিখনে। 
চগ্তীদাসে কয় নব পরিচয় 
কালিয়া! বধূব সনে ॥ [৬] 
জয়দেবের বাধা থেকে বিদ্যাপতির রাধা প্রেম-এশ্বর্ধে গবীয়পী। চণ্তীদাসের 
বাধা আবাব বিগ্ভাপতির রাধা থেকে সম্পৃণ ভিন্ন ধাতুতে গডা। তারই উপযোগী 
কবে চণ্তীদান তাৰ ফ্বিতার চিত্রকল্প গডে নিয়েছেন। ঢণ্তীদাসের রাধা এমন 
প্রেম-পরশমণির সগ্ধান পেয়েছে যে লৌকিক লীল। ছলা শর কাছে তুচ্ছ, ভিখারিনী' 
হতেই তার সাধ। চণ্ডীদ্াসের এই বাধা-চিত্রই যেন পববতীকালে শ্রীচৈতন্যের 
মধ্যে মৃ্তি পরিগ্রহ করেছে । এই বৈরাগ্যের প্রেম সাধনা বাংলার নিজন্ব সম্পদ | 
মিথিলার রাজনভার জীবনরদসিক কবির পক্ষে এ জগৎ আবার অঙ্ঞানা | এখানে 
কুচকে স্বর্ণকলস করার দিকে কবির মন নেই, দেহকে প্রেমিকের অভ্যথনার 
সাজে সাজাবাঁর চিন্তাই মনে আসেনি । এখানে প্রেমিকা কৃষ্ণধ্যানে জগৎকে 
কম্ুময় করে দেখছেন চি্টরেব ঘনকৃষ্চ আধারে কৃষ্ণন্প, আকাশের ঘন কৃ 
মেঘে কষ্করূপ, ময়ূরের ক্বর্ণেও কুষ্দর্শন। কৃষ্ণ্বপ্রাতুরা রাধার আকা 
বন্ধুর লাগিয়া যোগিনী-হইব কৃগডল পরিব কানে। 
সভার আগে বিদায় হইয়া যাইব গহন বনে [১৮] 
চণ্ডীদাসের চিত্র কল্পনায় ব্যবহারিক এশবর্ষের দেন্ চোখে পড়ে। তিনি স্জ 
কথা প্রান নিরলহ্ক ত ভাবে বলেছেন। তবে সেখানে সহজভাবেই বাঙালী গৃহস্থ 


চণ্ীদাম 
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ঘরের ছবি এসে পড়েছে। রাধা খেতে, গুতে, বসতে কিছুতেই স্বস্তি পানা, 
ননদিনীর পাশে শুয়েও কৃষ্ণের কথাই ভাবেন, তাকে ভুলতে কত যতু করেন, 
কিছুতেই ভূলতে পারেন নাযে! কুলের কলঙ্কের কথা, সাপেব ছোবলের কথা, 
ননদদিনীর গঞ্জনার কথা, পিরীতি শব্দেব যাদুশক্তিব কথা, বাউল যোগিনীর ছবি, 
ঘরের বার করার মত ছূর্বাব বাশির স্ব, পীরিতি-ব্যাধি ও কৃষ্ণ-ওষধের উপমা, 
মেঘল। অাধাবে আডিনায় অদৃবে গাছেব তলায় নায়কের বৃষ্টি তেজাব ছবি, কাক 
ও কোকিলেব কলরব, জুঁই জাতি মালতী কদঘ্ধেব সুবাস, শঙ্খবণিকের কবাতের 
উপমা, পয়োমুখ ব্ষিকুম্ভের উপমা, পবাধিনী অখলা। নারীব “ঘর হতে আঙিনা 
বিদেশ*শএব অন্তূতি, কপালে সি'দৃব ও মুখে তান্বুলেব সুপরিচিত নারীমুখ, ঘাট 
থেকে কলমী ভরে জল আনার ছবি, চোরেব ম। বা স্ত্রীব লুকিয়ে কান্নাব উপমা, 
কান্ুপ্রেমকে চন্দনের সঙ্গে তুলনা এবং ঘসে সৌবত বাডলেও অঙ্গে নিলে দহন 
বাড়বার উপমা ( বিষম ), কাভ-প্রেম অন্ঠমনন্গতায় রান্না নষ্ট হবাব চিত্র, জলে 
শিমজ্জনের শ্বাস বোধকাবা অনুভূতির উপমা--এই সব হল চণ্ডীদাসেব কবিতা 
চিত্রোপকবণ। তাই চণ্তীদাদ বাঙালীমনেব বড় কাছের কবি। এ যেশ দবিপ 
বাঙালীঘরেব সাধাবণ ব্যপ্রীনেব অমুত স্বাদ,--বিগ্ভাপতিব মত বাজভোগ পবিবেশন 


নয়। 
বিদ্যাপন্তি আর চত্তীদাস ছুই ভিন্নধমী কল্পনাব বৃন্দাবন চিত্র ছুই ভিন্ন ভাষা ও 


ছন্দমভঙগীতে এনে দিলেন। পরবা বৈষ্ণব কবিবা! এই ছুই ধারাকে ফিলিয়ে 
যুক্তবেণী ধারায় পদাবলীব এ বিচিত্র প্রবাহটি সমদ্ধ করে তুললেন। বস্তুত চৈতন্য 
পরবর্তাঁ বৈষ্ণব কবিবা যেন একটি অখণ্ড কবি সত্বায় আত্মপ্রকাশ কবেছেন। 
গোৌঁভীয় বৈষ্ণব ভক্তি-দর্শন তীদের যেন এক অথণ্ড চৈতন্য দান কবেছিল। তবে 
সেখানেও নিভৃতে কান পেতে শুনলে গোখিন্দদাসের শিল্প-সচেতন চাতুষময় 
ভাষাভঙ্গি থেকে জ্ঞানদাসেব স্বপ্নবোমান্ন বেছিত কবি-চেওনাব পাথক্যটি ধর! 
পড়ে। 
অর্ধেকের অর্ধেকেব অর্ধেক দৃষ্টিতে কান্নুকে দেখেও গোবিন্দদাসের বাধার 
লিসা হও কি যাত পবাণ+ ( পূ ২০৭-তে পূর্ণ পদটি ত্রষ্টব্য ), সে 
ও রাধ। তিনটি পুরুষকে একই সঙ্গে হালবেসেছে এই ভ্রাস্তির 
0 চাতুর্ধে পাঠককে আকৃষ্ট করে (পৃ ২০৬-তে পদটি দ্র. )। 


জবানদাসের রাধা এত চতুর নন, তার প্রেম দগিগ্ধ গভীর অনুভূতির স্বাদ বহন 
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করে আনে। রূপের পাথারে আঁখির নিষজ্জন, বা ফৌবনের বনে মন হারানোর 
চেতন! (পৃ ১৫১ ভু.) আর এক স্বতন্ত্র অঙগভূতির বিষয় । বর্ধারাতে বিগলিত 
চীর অঙ্গে যে নায়িক। ন্বপ্র-রসাবেশে প্রিয়তমেব সঙ্গে মিলিত হন (পৃ১৫৩দ্র.) 
অথবা স্বপ্নের ঠিক মিলন-মুহূর্তে বাটুল বিদ্ধ বিহপীব মত জেগে উঠে প্রিয়তমকে 
হারিয়ে ফেলেন (পৃ ১৫৫ প্র.) সে কবিব চির্রজগতের শ্বাতঙ্্া মনোযোগী 
পাঠকের চোখ এড়াবে না। এমনি ভাবেই স্থক্ষ বিশ্লেষণে জগদানন্দের, লোচন 
দাসের, বলরামদ্দাসের বা শ।শশেখবেব চিত্রকল্লেব কিছু কিছু স্বাতন্ত্র লক্ষিত 
হয় বৈকি। তবে সাধাঃণভাবে দেখতে গেলে চৈতন্য পরবর্তা বৈষব কবির! 
একটি অথণ্ড কবিতাব জগতই গড়ে তুলেছেন । বৈষ্ণব কবিদের এ-জগত বৃন্দাবন 
মথুবাব কল্পলোক, যমুনার তীরে তীবে তমাল ও কদগ্ব তরুতলে, প্রেমের কুঞ্জে, বধ! 
শরত্বসস্তে তার পদচারণা । দেই সঙ্গে রয়েছে গঙ্গতীবেব নবদ্ধীপের ছবি, নদীয়াব 
ছুলালের ভাবচিত্র। বাধা-চিত্রাঙ্কণে, প্রেমের বহুস্ত বিশ্লেষণে জয়দেব বিদ্যাপতি 
প্রদশিত সংস্কৃত সাহিত্যের অলঙ্করণের সঙ্গে রয়েছে বাংলার বাউল চেতনার 
বৈরাগ্যবোধ। কাহিনী গাথা হয়েছে লৌকিক গোপ-গোপীর প্রেমকথার সঙ্গে 
ভাগবত 'প্রেমকথাকে মিশিয়ে নিয়ে। ভক্তি-ধর্মচেতনা, প্রেমচেতনা, জীবনকে 
জানার আক্ুলতা, রমনী হৃদয়ের প্রেমরহস্ত উদঘাটনেব চিরস্তন কৌতুহল;--সব 
এক "খণ্ড ঈশ্ায় মিলে গেছে বৈষ্ণব পদদগীতিকায়। এব ভাষা এবং ছন্দে 
লেগেছে সংস্কৃত, 'প্রারুত, মৈথিলী (ব্রঙ্গবুলি) গানেব শ্ুর”সেই সঙ্গে মিশেছে 
তৎকালীন বাংল বাকৃবীতিব সংলাপী জংশ্রিষ্ট উচ্চারণ ভঙ্গী। সব মিলিয়ে 
বৈষ্ণব কবিতার চিত্রকল্লময় আকাঁশটি এত এরশ্বধখচিত হয়ে উঠতে পেরেছে। 
বৈষ্ণব কাবতায় শব্দালঙ্কাব এবং অর্থালস্কার উন্য়েবই প্রাচুধ লক্ষ্য কর| যায়। 

শব্দালঙ্কারে বিদ্যাপতি, গেব্নিদাস, জগদানন্দ প্রভৃতির 
বিশেষ অনুরাগ পাঠকের শ্রত্তি ও দৃষ্টিকে আকুষ্ট করে। এধারা 
জয়দেবের উত্তরাধিকার সুত্রে এসেছে । কবি পঝিচয়ে কিছু উদাহরণ দেওয়। 
হয়েছে। এখানে আর ছু একটি উদাহরণ তোলা গেল । 

সথিগ্ণণ কন্দরে থোই কালবর 

ঘর সঞ্জে বাহির হোয়। 

বিনি অবলম্বনে উঠই ন পারই 

অতয়ে নিবেদলু তোয় 


শব্গালঙ্কার 


৩৬ 


বৈষ্ব পরাবলী পরিচয় 


মাথব কত পরবোধব তোক্স। 

দেহ 1দপতি গেল হার ভার ভেল 

জলম গমাণ্ল রোয় ॥ 

কেলি কলপতরু সপুরুথ অবতরু 

লাগর গুরুবর রতনে। 

ভনই বিগ/পতি সিবদিংহ নরপতি 

লথিমা দেই পরমানে। [বিগ্ভাপতি ১৮৫] 


বিষ্ঞাপতির যদৃচ্ছ একটি পদ এখানে নেওয়া হয়েছে। মোটা হরফের 


ধ্বনিগুলি একটু লক্ষ্য করলেই ধরা যাবে স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি শুম্ম অস্তমিল 
শ্রাতিকে কেমন প্রসন্ন করে তোলে । এই ধ্বনি-সম্মিতি কবি সচেতন ভাবে 
এনেছেন এমন নয়, ভাব ও ভাষার পার্বতী-পরমেশ্বর সম্প্ক্ততাই কবিভাষাকে 
এন্য ধ্বনি-অলগ্ক ত করেছে। 


গোবিস্বদাস 


গোবিন্দদাস অপেক্ষাকৃত সচেতন শিল্পী । পূর্বোধৃত তার শারদরাসের 
বিখ্যাত পদটি (পু ২২৭ দ্র) শবধবনির সার্থক নিদর্শন | 
এখানে অভিসার পর্যায়ের আর একটি পদ উদ্ত করি।-- 


কুঞ্চিত-কেশিনি নিরূপম-বেশিনি 
রস-আবেশিনি ভঙ্গিনি রে 
অধর স্ুরঙিনি অঙ্গ তরঙগিনী 
সঙ্গিণি নব নব রলিণি রে॥। 
ন্ুন্দরী রাধে আওয়ে বনী। 
ব্রজপমণ্ীগণ-মুকুট-মণি ॥। 
কুপ্তার-গামিনি মোতিম দামিনি 
দ্ামিনি চমক-নেহারিনি রে। 
অভরন-ধারিনি নব অভিসারিনি 


শ্রামরশ্হদয়-বিহাবিনি বে | 
নব অন্ুরাগিনি  অখিল-সোহাগিনি 
পঞ্চম রাগিনী মোহিনীরে । 
রাস-বিলামিনি হাস-বিকাশিনি 
গোবিন্দদাস চিওশোহিনীরে ॥ [গোবিন্বদাস £ ৩৪৩] 


প্দাবলীদু গঠন-শিল্প ৬ ৭ 


সমগ্র পদটিই ধ্বমি-ধিলের নির্শন, ভবে শিল্পী যে সচেতন ভাবে শ নির্বাচনে 
মনোযোগী ছয়েছেন তা সহজেই ধর! পড়ে। 

জগদাননের পদ্ছেও শবাধ্বনির প্রাচ্ধ লক্ষণীয় । তার বিখ্যাত মঞ্চ বিকট 
কুক্ছুম পুঞ্' পদটি যষ্ঠ অধ্যায়ে উদ্ধত হয়েছে। সংসদ সংস্করণ বৈঞণব পদাবলী 
ধৃত তাঁর ৩৭, ৫৯, ৬০ পাদগুলি এ প্রসজ্ে ম্মরণীয়। শেষ পদ দুটিতে তিনি 
আবার “অন্তশ্চিত্র মিল দিয়েছেন। পদের প্রতি পংক্কির গ্রথম হরফ উপর 
থেকে নীচে, কখনে। বা নীচে থেকে উপবে পডে গেলে দেখানে স্ষুদ্র আর একটি 
পদগীতি পাওয়া যায়। বাহুল্যবোধে সে দৃষ্টান্ত আর তোল! হল না। 

কবিদের আলোচন। প্রসঙ্গে চতুর্থ-পঞ্চম অধ্যায়ে পদাবলীগানের শ্রেষ্ঠ কবি 
চতুষ্টক়ের অর্থালঙ্কারের কিছু কিছু উদাহরণ তোল হয়েছে। সাধারণভাবে বলা 
যেতে পারে, উপমা, রূপক, উপ্রেক্ষা, ভ্রাস্তিমান, নির্শনা, অতিশয়োভি, 
বাতিরেক, প্রতীপ, বিষম গ্রভৃতি অলঙ্কার বৈষ্ণব পদ্দাবলীকে সৌন্দর্ষমপ্তিত 
করেছে। মাঝে মাঝে এই অলঙ্করণের বাড়াবাঁড়িও ঘটেছে হ্বীকার করতে হয়। 
আবনাচরণে বৈষ্ণব ভক্তের! সর্ব এঁখর্ব-অলঙ্কার ত্যাগ করলেও 
কাবাগীতিকে বিশেষভাবে অলঙ্কৃত করতে চাইতেন দেখা যায়। 
তবে যেখানে শ্বতোৎসারিত ভাবে কাব্য অলঙ্কত হয়েছে 
সেখানে বৈষ্ণব কবিদের উৎকধ পাঠককে মুগ্ধ না করে পারে না। অর্থালক্কারের 
মুখ্য উপকরণ উপমান সামগ্রা। বৈষ্ণব কবিরা প্রধানতঃ সংস্কৃত কাব্যের জগত 
থেকেই প্রসিদ্ধ উপমান সামগ্রী এবং তার্দের ব্যবহাব রীতি গ্রহণ করেছেন। 
পেখানে সৌরলোক ও পৃথিবী মস্ছন করে তার স্থ্ধ, চন্দ্র, রাহ, অমাবস্া, 
পূনিমা, মেরুদেশ, দিন, রাত্রি ও বিভিন্ন ধতুকে, মেঘ ও বিছ্যাৎকে যেমন এনেছেন 
পশ্ু-পাখি-পতঙ্গদের মধ্যে তেমনি সিংহ, গজ, হবিণ, গোরু, মুর হংস, চকোর, 
কাক, কোকিল, খঞ্জন, ভ্রমর গ্রভৃতিকে ঠাই দিয়েছেন । বৃক্ষের মধ্যে তমাল, কাব, 
বট, কদলী, ভাণ্তী, তুলদীর যেমন আদর, ফুলের মধ্যে তেমনি, কমল, য,খি, 
জাতি, কদদ্ব, মল্লিকা, মালতি, তিলফুল, শিরিষ, পলাশকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। 
ফলের মধ্যে শ্রীকল, দাঁড়ি, কুচ, বিশ্ব, আম, জু প্রভৃতির নাম দেখতে পাই। 
ধতুর মধ্যে বর্ধাই প্রধান, তারপর বসস্ত এবং শরৎ, শীত, গ্রীন্মকে প্রাসঙ্গিক 
ভাবে স্মরণ করেছেন। ভৌগোলিক স্থানের মধ্যে গোকুল, বৃন্দাবন, মথুরা আর 
মবস্বীপ, শাস্তিপুর ও ্রক্ষেত্র। নদী ছুটি মাজে, মুনা! আর গঙ্গা। সেই সঙ্গে 


'অর্থা্চলার ও উপমান- 
উপকরণ 


৩৮ বৈষ্ষ পদাবলী পরিচস 


গ্লোপীদের পারাপার ও স্সানের চিত্র । অলঙ্কার সামগ্রীর মধ্যে হার, কঙ্কণ, কের, 
নুপুর, চুডা, হাতের বাশি) পুজা উপকরণ ও প্রসাধনীর মধ্যে কস্তবরী, চচ্দন, 
অগুরু, কঙ্জল, দীপ, ধৃপাধার, বেদি, মঙ্গল কলস, আত্রপল্লব তুলসী, রজত পাত্র 
ইত্যাদি । রান্নার নানা উপকরণ ও ব্যঞ্জনেব নাম আছে। পাত্র পান্রীর মধ্যে গোপ, 
গোপিনী, সখি, দূত্তী, ম্বামী, পরপুরুষ, মাতা, শাশুডী, ননদিশ্ী, পাডা-পরিজনের, 
এমনকি চোবেব রমনীর কথাও বয়েছে। বাংল! দেশেব স্পবিচিত নয়নাভিরাম 
চিত্র অনেক মেলে, নদীঘাটে তরুণীদের শ্নানলীলা, কলসী ভবে জল আনা, 
ন্ানশেষে সিক্তবসনার ঘরে ফেবার চিত্র, চঞ্চল মেঘাম্ববী কিশোবীব চঞ্চল 
বন্থাতের মতো ছুটে যাওয়ার ছবি--এসব অতি পবিচিত দৃশ্য । শাশুডীর গঞ্জনা, 
চোরের বমনদীর চীৎকাব কবে কেঁদে মন হাল্কা না কবতে পাবার ব্যথা-চিত্রও 
ক্বপরিচিত। এই হল কবিদেব উপম জগতের মোটামুটি চিত্র । সেই সঙ্গে রয়েছে 
ভাগবতাশ্রিত কুষ্ণলীলার পৌরাণিক কাহিনী এবং মান্নষেব সহজাত ভক্তি স্নেহ 
ও রতিপ্রেমের ছুনির্বার আকর্ষণের অভিবাক্তি। 
এবারে কয়েকটি নতুন উদাহবণ তুলে অলঙ্কাব আলোচনা-প্রসঙ্গ শেষ কৰা 

যেতে পারে ।__ 

সসন-পবপ খন্স অন্থব রে দেখল ধনিদেহ। 

নব জলধব তর চমকএরে জনি বীজুবি রেহ ॥ 

আজু দেখলি ধনি জাইতেরে মোহি উপজল রজ। 

কনকলত। জনি সঞ্চররে মহি নিবজবলম্ব ॥ 

তা পুন অপরুব দেখলরে কুচ-যুগ অববিন্দ | 

বিগসিত নহি কিছু কাবণরে সোঝা মুখচন্দ ॥| 


[ বিদ্যাপতি £ ৫] 
“বাতাসের ম্পর্শে বসন খসে গেল, ধশির দেহ দেখলাম । যেন, নবজলধরের 


জলে বিদ্যুৎ রেখার চমক! ধনিকে আজ পথে যেতে ধেখলাম, মোহে আনন্দ 
জাগল। যেন, মৃত্তিকা অবলম্বনহীন কণকতল। সঞ্চবণ কবে বেড়াচ্ছে । তারপর 
আবার কুচ-যুগ (সদৃশ ) কমল দেখলাম । তত প্রস্ক.টিত হয়নি, তার কিছু কাবণ 
রয়েছে | জআমনেই ষে মুখচাদ। (অর্থাৎ কমল টাদেব সামনে ফোটেন?, শুর্ষের 
সামনে ফোটে )।” শেষ দুটি পণক্তিতে ভনিতা-__সেটুকু উদ্ধত করিনি। বাকী 
সমগ্র পদটিই উপম। আর রূপকের মাল! গেঁথেছেন কবি। 


প্াধলীর গঠন-শিল্প ৩০৯ 


যেখানে বিষ্ঠাপতি রাধার রূপ বর্ণনায় অলঙ্করণের কিছুট। বাড়াবাড়ি করেছেন 
এমন একটি পদ উদ্ধৃত করি।-- 

মাধব, কি কহব সুন্দরি রূপে। 

কতেক যতন বিহি আনি সমারল 
দেখলি নয়ন সরূপে ॥ 

পল্পবরাজ চরণযুগ শোভিত 
গতি গজরাজক ভানে। 

কনক কর্দলি পর সিংহ সমারল 
তাপর মেরু সমানে ।। 

মেরু উপর ছুই কমল ফুলায়ল 
লাল বিনা রুচি পাই । 

মনিময় হার ধান কহ স্থুরসরি 
তে নহি কমল স্ুখাঈ ॥। 

অধর বিষ্বসন দসন দাড়িম-বিজু 
রবি সসি উগথিক পাসে। 

রাহ্থ দরি বস্সু নিয়রো ন আবি 
তৈ নহি করথি গরাসে ।। 

সারজ নয়ন বচন পুন সার 
সারজ তন্্ সমধানে । 

সারঙ্জ উপর উগল দস সারঙ্গ 


কেলি করথি মধু পানে ॥ [ বিষ্যাপতি £ ২৫ ] 
মাধব সুন্দরীর রূপের কথ কি বলব? বিধাতা কত যত্বে ( বিবিধ ঙপকরণ ) 


এনে সাঞজ্জাল নিজের চোখে দেখলাম । চরণ দুটি কমল-শোভিত, গতি গজরাজকে 
মনে করিয়ে দেয়। কনক কদলীর ( উর যুগল ) উপর সিংহকে বসিয়েছে, তার 
ওপর মেরু সদৃশ (কুচ যুগল )। মেরুর ওপর ছুটি কমল ফুটিয়েছে ( কুচবৃস্ত ), 
নাল বিনাই কি হুন্দর! মনিময় হার যেন স্ুরেশ্বরীর ( গঙ্গার ) ধারা,_-সে 
জন্মই কমল গুকায়না। অধর বিশ্ধফল, দশন দাড়িম্ব বীজ, পাশাপাশি রবি 
শশার উদয় ( কপোলের সিন্দুর এবং মুখ ) বাহু (কৃষকেশ ) দুরে বসে, নিকটে 
আসতে পারছে না বলেই গ্রাস করছে না। হরিণ-নয়না, বচন কোকিল সদৃশ, 
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কটাক্ষ মনের ; কমলের উপর দশটি ভ্রমর ( চূর্ণ কৃস্তল ) উদ্দিত হয়েছে। খেলছে 
এবং মধুপান করছে ।” 

এ পদে এক সঙ্গে উপমা, রূপক, সমাসোক্তি, যমক, অতিশয়োক্তি নানাবিধ 
জলঙ্কারের সমাবেশ হয়েছে । বিদ্যাপতি অলঙ্কারের মাল! গেঁথে কথা বলতে 
ভালবাসতেন, এখানে তো নায়িকার রূপ বর্ণন। করতে বসেছেন। তবে যেখানে 
বাড়াবাড়ি করেননি, অথচ অলঙ্কারের রাজ এশ্ব্ধে নায়িকার মৃত্তিটি অপৃব সৌন্দধে 
সাজিয়েছেন এমন চিত্রের সংখা! কিছু কম নেই। অনুরূপ একটি পদ এখানে 
উদ্ধত কর] যেতে পারে। 

গেলি কামিনি গজ গামিনি 
বিহসি পলটি নেহারি। 
ইন্্রজালক কুন্ম-নায়ক 
কৃহকি ভেলি বরনারি ॥ 
জোরি তৃজযুগ মোরি বেঢ়ল 
ততহি বদন শুছন্দ। 
দাম-চম্পক কাম পুজল 
অইসে সারদ চন্দ ॥ 
উরহি অঞ্চল ঝাঁপি চঞ্চল 
আধ পয়োধর ছেরু। 
পবন পরাভব সরদ ঘন জঙ্থ 
বেকত কএল স্ুমেরু ॥। 
পুনহি দরসন জীব জুড়াএব 
টুটব বিরহক ওর । 
চরণ যাঁবক স্্দয় পাবক 
দহই সব অঙ্গ মোর ।। [ ৬২২] 
পজগাগিনী কামিনী একট, ফিরে হেসে তাকালেন। বরনারা ইঞ্জজালের 
কুদ্ছুম শায়কে কুইক সৃতি করলেন। স্ুছন্দ বন তিনি ছুই বাছ ঘুরিয়ে বেষ্টন 
করলেন, ষেন কান চম্পকদামে ( চম্পক অঙ্গুলিতে ) শরতের টাঙ্কে পুজ। করল । 
অচল উড়ছিল, চঞ্চলতভাবে ঢাক! দ্বেবার সময় অধপয্কোধর দেখলাষ । যেন শরৎ 
মেধ হাওয়ার কাছে পরাজিত হয়ে তুমেরূকে গ্রকাশ করল। আবার দেখ! পেলে 
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জীবন জুড়াবে, বিরছ ঘুচবে । তার চরণের আলতা যেন হৃদয়ের আগুন, আমার 
সব অঙ্গ দহন করছে। 


উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষার অলঙ্ক,ত চিত্রণে নবীন নায়িকাকে এখানে প্রত্াক্ষ 
করে তুলেছেন। অলঙ্কারের প্রাচুর্য আছে, কিন্তু অহেতুক বাছলা নেই। 
নায়িকাকে রাজ-আভরণে সাজাতে স্ুনির্বাচিত অলম্কার প্রয়োজন মত বাবহার 
করেছেন,--এবং সে কাজে অসাধারণ দক্ষতা তার ছিল। 


চণ্তীদাস যে কাব্যের মগ্ডুলকলার প্রতি উদ্ানীন ছিলেন ইতিপূর্বেই তা 
দ্বেখেছি। তার কিছু কিছু উপমা, উৎপ্রেক্ষার্দি অলঙ্কারের উল্লেখ কর হয়েছে 
( প ১৩৭-৮), এখানে শ্বভাবোক্তির একটি উদাহরণ তোল! যেতে পারে ।-_ 


কানড় কুদ্গম করে পবশ না কবি ভরে 
এ বড মনের যন বাথা। 
যেখানে সেখানে যাই সকল লোকের ঠাঞ্চি 
কানাকানি শুনি এই কথ] || 
সই, লোকে বলে কাল'-পরিবাদ। 
কালার ভরমে হাম জলদে ন৷ হেরি গো 
তেজিয়াছি কাজরের সাধ | 
বমূনা-সিনানে যাই আখি মেলি নাহি চাই 
তরুয়। কদন্বতল। পানে। 
হ্থ? খা বসি থাকি বাশীটি শুনিয়ে যি 
ছুটি হাত দিয়া থাকি কানে ॥ 
চত্তীদ্াস ইথে কছে সঙ্জাই অন্তর দছে 
পাসরিলে ন। যায় পাসরা। 
দ্বেখিতে মনেখিতে হরে তন্ছ মন চুরি করে 
ন চিনিয়ে কালা কিবা গোরা ॥ [২৯২] 
শেষ অংশে সন্দেহ অলঙ্কারের আভা এসেছে । বাকী সবটাই স্বভাবে।ক্জির 
হাথ বস্ত সংবাদেই এত হর়গ্রাহী হয়ে উঠেছে। 
আর একট পদ প্রচ্ছন্ন অপ্রন্তত প্রশংসার ( বা ইংরেজি 1000৩29? ) 
ক্বরটি চমতকার ফুটে উঠেছে ।-- | 
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নীল বরণ, ঝামর হয়েছে, মঙগিন হছছেছে দেহ। 

কোন কুলবতী, রসনিধি পেয়ে, নিজড়ি লয়েছে দেহ || 
তাঙ্থুলের দাগ, অধরে লেগেছে, কালার উপরে কাল। 
প্রভাতে উঠিয়া, ও মুখ দেখিলাম, দিবস যাইবে ভাল ॥ 
ভালের উপবে, সিন্দুরের বিন্দু, ঘুমে টুলুচুলু আথি। 
আমাপানে চাও, ফিরিয়া দাড়াও, ভাল করে তোম। দেখি ॥ 


[৬৯] 


জানদাসের অলঙ্কাব নিদর্শন পূর্বে দিয়েছি ( ১৫ পৃ. ১৯০৯৩ ) এখানে আর একটি 
নৃতন আঙ্গিকের পদ উদ্ধৃত করি।-__ 


ও কি দেহা। 
উয়ল জন্থ নব মেহা ॥ 
ও কি চুড়া। 
মালতি মাল মঞ্জুলা ॥ 
ও কি এ বয়ন] । 
দু দিসে চরকায় নয়ন] ॥ 
ও কি এ ছন্দ] । 
তিমিরে অগোচল চন্দা।। 
ও কি এ চলনা । 

অক বলনী। 
ও কি এ রসভোরা। 
কুবলয়্ খগ্জন জোর ॥৷ 
ও কি এ হান্ত। 
ভঙ্গুর ভা বিলাস ।॥। 
ও কি এ লীল।। 
অমিয় গবলময় শীল1॥। 
ও কি এ মুরলি। 
গুণ সুনইতে মন ঘুরলী || 
ও কি এ বেশা। 
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ধীর বিজুরি পরকাশা ॥ 
ও কি এ শোভা । 
জ্ঞানদাস মনোলোভ ॥ 


[জানাল * ১৭৩) 


'অগ্রস্তত প্রশংসা, না উৎপ্রেক্ষা, না সন্দেহ-কোন্‌ অলঙ্কার হবে এটি তার 
চুলচের1 বিতর্কে না গিয়েও বলা যেতে পারে, কবি এখানে প্রস্টোত্তরের নতুন 
আঙ্গিকে চমৎক'রিত্ব আনতে পেরেছেন। 
গোবিন্দদাসেরও নানাবিধ অলঙ্কারের উদ্দাহরণ কবি পরিচয় প্রসঙ্গে দেওয়া 
হয়েছে । এখানে কৃষ্ণ-ূপ বর্ণনায় আর একটি অলঙ্কৃত পদ্দ উদ্ধত করা গেল।-- 
নুরপতি ধঙ্গুকি শিখস্তক চুড়ে। 
মালতি ঝুরিকি বলাকিনী উড়ে ॥ 
ভালে কি বাপল বিধু আধ খণ্ড। 
করিবর-কর কিয়ে ও ভৃজদণ্ড | 
ও কি শ্যাম নটরাজ। 
জলদ-কল্পতর তরুণি সমাজ | 
করকিশলয় কিয়ে অরুণ বিকাশ। 
মুরলী খুরলী কিয়ে চাতকভাষ ॥। 
হাসকি ঝরয়ে অমিয়! মকরন্দ। 
হারকি তারক দোতিক ছান্দ || 
প্দতল খুলল কমল অনুরাগ । 
তাহে ফল হুংসকি নৃপুর জাগ।। 
গোবিন্দ দাস কহ কিযে মতিমস্ত | 
তুলল যাহে দিজরাজ বসন্ত ॥ 
[ গোবিন্দদাস ২ ১৫৬ ] 
“শিখণ্ডকের ( কৃষের ) চূড়ায় কি ন্ুরপতির ( ইন্ের) ধঙ্ু? (চুড়ায়) মালতি 
মাল না বলাক। উড়ছে? ও কি কপোলদেশ ন আধাঢাক! চাদ? হস্তার 
স্তণ্ড না ভুজাত্ত? ওকি নটরাজ শ্যাম, না তরুণী সমাজের শ্যাম কল্পতরু? 
করপল্পব, কি বিকশিত অরুণাভা? ওকি মুরলীধ্বনি, না চাতক ভাষ? হাসি, 
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না অমৃত-মধূ ঝরছে? হার, না তারার ছ্বাতি শোতা? পদতলে কমলের 
রক্তিমাভা ফুটেছে । তাতে নৃপুরধ্বনি, ন। হংস কলধ্ধনি? গোবিন্দদাস বলেন» 
এ কোন্‌ মযতিমান ত্বিজরাজ বসন্তকে ভোলালেন ? 

এধানে মূল অলঙ্কার সম্ভবতঃ (মাল1) সন্দেহ, সঙ্গে রপকের মশলা 
মিশিয়েছেন কবি। প্রসঙ্গঃ পুর্বোধৃত (প্‌ ২১৩) প্নিপে ভরল দিঠি' পদটির 
উল্লেখ কর! যেতে পারে। সমগ্র পদটিতে চষৎকার সমাসোক্তি (না ইংরেজি 
[127965150 77010৩6র ) অলঙ্কারের আভাস ফুটে উঠেছে । গোবিনদদাসের 
এমন অলঙ্ক.ত পদের সংখ্যা কম নয়। 


এবারে অপেক্ষাকৃত কম খ্যাতিমান কয়েকজন বৈষ্ণবঘ কবির অলঙ্ক ত দু-একটি- 
পদ উদ্ধতকরি। প্রথম শ্রীরঘুনন্দনের একটি পদ ।__ 


ধরণী জন্মিল এথ] কি পুণ্য করিয়।। 
মোর বন্ধু যায় যাতে নাচিয়? নাচিয্! | 
শৃপুর হয়যাছে সোন। কি পুণ্য করিয়া । 
বন্ধুর চপ্ণে যায় বাজিয়। বাজিয়া || 
বনমাল! হুল্য পুষ্প কি পুণ্য করিয়]। 
বন্ধুর বুকেতে যায় ছুলিয়৷ ছুলির। ॥ 
মূরলী হইল বাশ কি পুণা করিয়]। 
বাজে ও অধরামৃত খাইয়। খাইয়া ॥ 
এ সকল সখ হল্য কি পুণ্য করিয়।। 
যাইছে বন্ধুর সনে খেলিয়! থেলিয়। ॥ 
শ্রীরঘুনন্দন রটে ছু পানি জুড়িয়া। 
' সব না জান! যায় ভাবিয়। ভাবিয়া 
[শ্রীরঘুনন্দন : ২, সংসদ বৈ, প. ] 


অপ্রস্তত প্রশংসা বা সমাসোক্তির আধারে পদটি বুচিত হয়েছে। ঘরণা, 

সোনার নৃপুর, পুষ্পমালণ, বাশের বাশি বা গোপসখাদের গ্রতি প্রেমমগ়ীর গচ্ছন্র 

ঈর্ষা কিছুট! “আক্ষেপ” অলঙ্কারেরও আভাস এনেছে । ভাব ও শিল্পকলার সাথক' 
ংষোগ পদটিকে পরম আশ্বাদনীন্ধ করে তুলেছে। 
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পরমানন্দের একটি পঞ্জ ।-_. 
পরশমনির সনে কি দিব তৃলন! রে 
পরশ ছে য়াইলে হয় সোগা। 


আমার গোৌরাজের গুণে নাচিয়! গাইয়া রে 
রতন হইল কত জন1॥ 


শচীর নন্দন বনমালী। 

এ-তিন ভূবনে যার তুলন! দিবার নাই 
গোরা মোর পরান -পুতলি ॥ 

গৌরাঙ্গ টাদের ছাদে টাঁদ কলম্ীরে 
এমন হইতে নারে আর। 

অকলঙ্ক পূর্ণ চন্দ্র উদয় নদীল়্াপুরে 
দুরে গেল মনের আধার ॥ 

এ গুণে সুরভি স্থরা তরু সমনহেরে 
মাগিলে সে পায় কোন জন। 

নামাগিতে অথিল ভূবন ভরি জনে জনে 
যাচিঞা দেওল গ্রেমধন।। 

গোরাটাদের তুলনা গোর! চাদ গোসাইরে 
বিচার করি দেখ সবে। 

পরমানন্দের মনে এ বড় আকৃতির, 
গৌরাঙ্গের দয়! কবে হবে ॥ 

[ পরমানন্দ £ ৩, সংসদ. বৈ. প. ] 
এখানে পংক্তি-শেষে একটি অনম্বয় অলঙ্ক।র «গারা্টাদ্ের তুলনা গোরাটা 
গোসাইরে" তাছাড়া সমগ্র পঞ্নটিই ব্যতিরেক অলঙ্কারের একটি মাল । 

এবারে জগধানন্দের একটি প্র ।-_. 
সজনি গো কেন গেলাম যমুশার জলে। 


নন্দের দুলাল টাদ পাতিয়! রূপের ফাদ 
ব্যাধ ছিল কদ্ধের তলে ।। 
দিয়ে হাসা জুধা-চার অঙ্গ ছট! অঃ$1 তার 


আখ-পাধি তাছাতে পড়িল। 


৬১৬ বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় 


মনমুগী সেই কালে পড়িল রূপের জালে 
শূন্য দেহ পিঞ্জর রহিল ॥ 
চিত্তশালে ধৈধা হাতী বাদ্ধা ছিল দিবা রাতি 
ক্ষিপ্ত হেল কটাক্ষ-অস্কুশে। 
দন্ভের শিকল কাটি চারিদিকে গেল ছুটি 
পলাইয়া৷ গেল কোন দশে ॥। 
লঙ্জাশীল হেমাগার গুরুগৌরব সিংহদ্বার 
ধরম কবাট ছিল তান্ব। 
বংশীধ্বনি ব্সাঘাতে পড়ি গেল অকম্মাতে 
সমভূমি কবিল আমায় ॥ 
কালিম় ত্রিভঙ্গ বাণে কুল মান কোনখানে 
ডুবিল উঠিল ব্রজের বাস। 
অবশেষে প্রাণবাকী তাও পাছে যায় নাকি 
ভনয়ে জগদানন্দ দাস | 
[ জগদানন্দ : ৫১, সংসদ সং বৈ, পণ ] 
পদটি পরম্পরিত রূপকের সাথক নিদশন। পরপর পাচটি রূপকাশ্রয়ী উপমার 
মাল! । রাধার আক্ষেপোক্তিঃ কেন যমুনায় জল আনতে গেলেন (১) নন্দছুলাল 
চন্দ্র বূপ-ফাদদ পেতে ব্যাধের মত কদমতলে বসেছিলেন । হাস্য নুধারূপ চার এবং 
অন্দছট! কূপ আঠার সাহাধ্যে বাধার আঁখি-পাথিকে বন্দী করলেন। (২) মন- 
মুগও একই সঙ্গে (কৃ) রূপের জালে বন্দী হল, (রাধার) দেহ-পিঞ্জটি শূন্য রইল । 
€৩) চিত্ত-শালায় ধের্ধবরূপ হস্তী ধাধা ছিল, (কৃষ্ণের ) কটাক্ষ অন্কুশে ক্ষি্ধ হল। 
দত শিকল কেটে ছুটে কোনদিকে পালিয়ে গেল। (৪) লজ্জা শীল-বূপ হেমাগারে 
সিংহছুয়ার হল গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা, ধর্মদপ কবাট ছিল তাতে, কিন্তু, বংশী- 
ধ্বনিরূপ বজ্রীধাতে সেই পিংহদুয়ার ভেঙে পড়ল, রাধাকে ধরাশায়ী করল। 
(৫) ত্রিভঙ্গ কালিয়া-ব্লপ গ্রবল বানে কুল মান সব ডূবল, ব্রজের বাস উঠল। 
এখন গুধু প্রাণ অবশেষ, তাও যায় যায়। অগদানন্দ এ-পদে যে কবিত্বৃমত়্ 
অলঙ্করণ বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন তা বিশেষ প্রতিভার পরিচায়ক । 
এখানে প্রসঙ্গত বাংল। কাব্যের অলঙ্কার বিচার সম্পর্কে একটি কথা৷ বলতে 
€াই। ছন্দের মত অলঙ্কারেও প্রত্যেক উন্নত ভাষা-সাহিত্যের শ্বকীয়তা রূয়েছে। 


পছাবলীর গ$ঠন-শিয় ১১৭ 


বাংল। তার কিছুব যতিক্রম নয়। বাংলা ছন্দের ক্ষেত্রে সংন্বৃত বা গ্রাকত থেকে 
তার মৌলিক উচ্চারণ পার্থক্যের ভিত্তিতে যতট। বিচার বিশ্লেষণ ও ুম্প্ট সংজ্ঞা- 
নিদেশ হয়েছে, অলঙ্কারের ক্ষেত্রে বাংল! প্রকাশভঙ্গির মৌলিকতা তেমনভাবে 
আদৌ এখনো আলোচিত হয়নি। সশস্কত অলঙ্কারের পুরোনো ধারাতেই, 
কদাচিত বা ইংরেজি অলকারেব আদর্শে বাংলা কাবোব অলঙ্কাৰ বিচারের চেষ্টা 
হয়ে থাকে। সেখানে সমগ্র কবিতার অলঙ্কবণ সৌনর্ষেব বিচার না করে বেছে 
বেছে দুএকটি পংক্তি তা তার ভগ্রাংশ ধরে অলঙ্কারের উদাহরণ সংগ্রহ কব! 
হয়। এতেও আবার উপম1] না উৎপ্রক্ষা, গরতিবন্ত পম না অথাস্তরন্তাস, 
নিদর্শন না! দৃষ্টান্ত এমন সব ুক্ম সংজ্ঞাগত চুলচেবা বিতর্কেব অবতারণা দেখতে 
পাই। কাব্যের সৌন্দর্য হছিদাবে অলঙ্কারের বিশ্লেধণ-আদর্শ প্রবতিত হওয়া 
বাঞ্ছনীয় এবং সেখানে বাংলা সাহিতোর চিবকলা ও প্রকাশভঙ্গিব প্রতি দৃষ্টি 
রেখে, অধুন! অপ্রচলিত সংস্কৃত অলঙ্কারের সুষ্ধ্ সুম্্ শ্রেণীভাগ পরিহার করে 
সহজ স্পষ্টতর শ্রেণী বিভাগের প্রয়োজন রয়েছে। 


পদাবলার ছন্দ প্রসঙ্গ 


অলঙ্কারের ন্যায় ছন্দেব দিক থেকেও পদাবলী সাহিত্য বিশেষ এই্বযসল্পন্ন। 
সমগ্র মধ্যঘুগে এবং সম্ভতব: রবান্্পূর্ব আধুনিক যুগেও ছনের এতটা এশ্বধ 
বাংল! সাহিত্যে আব কখনো দেখ! যায়নি । মাত্্রাবৃত ( বা কলাবৃত্ত ) অক্ষরবৃত্ত 
(বা মিশ্র কলাবৃত্ত) এবং ম্বরবৃত্ত বো দলবৃত্ত )_বাঁংল! ছন্দ গুরুতিব মুখ্য 
তিনটি শ্রেণী ভাগের নিদর্শনই বৈধঃব পদাবলীতে মেলে । তাব মধ্যে চৈতন্য পূর্ব 
দুই শ্রেঠঠ কবি বিদ্াপতি এবং চত্তীদাস যথাক্রমে মাজাবৃভ এবং অঙ্গরবৃত্তের মুখ্য 
দুটি ধাবা পদাবলীগানে আমদানী কবেছেন। শ্বরবৃত্তের একটি প্রাচীনরূপ 
বিদ্যাপতির পদদাবলীতে পাওয়া গেলেও এব প্রারুত বা দেশজ রূপটি সপ্তদশ 
শতকের শেষে লোচনদাঁস প্রবর্তন কবেছেন। 


পদাবলীতে মাত্রাবৃত্বের যতিবিভাগ এবং ছন্দোবদ্ধের আদর্শ বিদ্যাপতি 
সম্ভবতঃ জয়দেবেব গীতগোবিন্দ থেকেই পেম্বেছিলেন। উচ্চারণে কিছুটা 
পরিবর্তন অবশ্য এনেছিলেন তিশি। সনস্কৃত উচ্চারণে 'রুদ্ধধল (০10986৫ 
৪118015 ) যেমন গুরু ছ্বিকল] (00৮15 11010 0018 ) লগে উচ্চারিত হয়, 
তেমনি আ, ঈ, উ, এ,৩--এই মুদল (0260 55119015 ) গুলিও গুরু হিল, 


১১৯ বৈকৰ গঞাবলী পরিচয় 


হিসাবে উচ্চারিত হয়। এই উচ্চারণরীতি প্রারতেও ছিল, জয়দেষ বীতগো বিশেও 

রেখেছেন। তবে অন্ত সংস্কৃত ছলোধদ্ধ থেকে জব্বদেব কিছু 

নৃতনত্ব আনলেন। তিনি সমমাজ্জায় (চার, পীচ, ছন্ব, 
সাত) ধতি দিলেন এবং ধতিক্থচনায় সাধারণত গুরুদল বিন্যাস কয়ে, বাংল। 
বাক্রীতির পক্ষে দ্বাভাবিক, যতি সচনায় ঝোঁক (191181 81555 ) গ্রয়জোগ 
করলেন। বিষ্তাপতিও জয়দেবী আমর্শে সমমান্রার ষতিভাগ (19055 ৪6০10 ) 
এবং যতি স্থচনায় গুরুদল বিস্যাসে প্রাধান্ত দিয়েছেন | তবে গুরু মুক্তদলকে 
দেগজ ভাষায় লঘু উচ্চারণের প্রভাবে কোথাও কোথাও লঘু হিসাবে ব্যবহার 
করেছেন। এখানে পাশাপাশি জয়দেবী মাভ্রাবুত রূপাদশ (78666)0 ) এবং 
ব্রজবুলি গানের অনুরূপ ছন্দোবন্ধের কয়েকটি দৃষ্টান্ত তোল যেতে পারে। লঘু 
এককলা। উচ্চারণের দলের উপর চিহ্ন দেওয়। হল না, গুরু দ্বিকল। দলের উপর-_ 
চিহু দেওয়া হল। শব্দের পাশে যতিস্থচক | দণ্ড চিহ দেওয়া হল। 


চতুর্মাত্রাভাগের ষোল মাত্রার পাদাকুলক জাতীয় ছন্দবন্ধে জয়দেব লিখলেন,-_ 
চতুরমাত্রিক মাত্রাধৃতত স্তন বিনি। হিতমপি। হারমু। দারম্‌। 8181818 মাত্্রোতভাগ 


সা মনু । তে কৃশ। তন্গুরিব। ভারম্‌॥ 


সরসম। স্থণম(পি। মলয়জ। প হ্বম্‌। 


প শ্তাতি । বিষমিব। বপুষি স। শঙ্কম্‌ ॥ [গীতগোবিন্দ ৯ গীত) 
এই আদশে ই বিদ্যাপতি লিখলেন,_ 


চির চ দন উরে হারন দেলা। 
সো অব নদীগিরি আতর ভেলা ॥। 
পিয়াক গরবে হাম কাক ন গনলা। 


মো পিয়া বিনা মোহে কেকিনা কহপা | [বি্যাপতি ৭২৭] 
এই যোলমাত্রার পা্দাকূলকে পংক্তিকপ্রান্তিক এক ব ছুই মাত্রা কমে গিয়ে অনেক 
গানে পনের বা চোদ্দ মাত্রায় রূপাস্তরিত হয়েছে। চোদ্দ মাত্রার পয়ার আসলে 
যোলমাআর পান্দাকুলকেরই রূপান্তর | 


পঞ্থাধন্মীর গঠন-শিক্প ৩১৯ 
অ্দেব ৮৮1১৭ মাত্রার দীর্ঘ ত্রিপদী লিখেছিলেন, 


রতিত্ুখলারে। গতমভিসারে । মদনমনোহর বেশম। 


ন কুরু নিতঘ্িনি। গমনবিলম্বন। মনুসরতং হৃদয়েশম্‌ ॥ 

[ গীতগোবিন্দ ১১ ] 

দ্তাপতি এই আবর্শে লিখছেন.__ 
অদ্বর বিঘটু অ। কামিক কাঁমিনি। করে কুচঝাপু হৃছনা 


কনক সন্ভু সম। অনুপম নুন্দর। ছুই পঙ্কজ দস চন্দা। 
[ বিগ্যাপতি, ৩৯ ] 
জয়দেব সঞ্তমাত্রিক ফতিভাগে লিখলেন, 
মামিয়ং চলি। তা বিলোক্য বু। তং ব ধৃনিচ। য়েন। 


প্সাঝ্সিক মাত্রাবৃত্ত ৭1৭1৭1৩ 


সাপ রাধত। ময়াপিন। বারিতাতিভ | যেন ॥ 
[ গাতগোবন্দ £ ৭] 
খানে অবশ্য প্রত্যেক পংক্তির লঘু-গুরু দলবিন্যাস-ক্রম (560061006 ০? 0১6 
$016-1006 991189159 ) স্থনির্িষ্ট। বিষ্ভাপতি স্ুলিপি্ই দলবিন্তাস-ক্রম 
1 রেখেই লিখলেন, 


জোরি তৃজযুগ । মোরি বেঢল। ততহি নয়ন সু। ছ ন্দ। ৭৭1৭৩ 
দামচম্পকে। কাম পু জল। যৈ সে শারদ । চন্দ ॥ 
[ বিদ্যাপতি, ৬২২ ] 
কার করতে হয়ঃ বাংলা ভাষার পক্ষে বিদ্যাপতির এই পরিবত্তিত সপ্তমাত্র- 


বিক মাত্রাবৃত্তই «বশী উপধোগী। গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির আদর্শে এব পর 
লখলে নস." 


ননদ নন্দন । চন্দ চন্দন। গন্ধ-নিন্দিত। অজ। 


অলদ নুন্দর।কদূ-ক দ্বর | নিন্দি সিন্ধুর। ভঙ্গ ॥ 
[ গোবিন্দঘাস্। ১৬১] 


৩২০ বৈষ্ণব পঞ্দাবলী পরিচয় 


মাত্রাবৃত্বের পঞ্চমাত্রিক যতিভাগের ছন্দ জয়দেবের তিনটি বিখ্যাত গানে 
( গীতগোবিন্দ, ১৩, ১৯, ২১ গীতি ) ব্যবহৃত হয়েছে। পঞ্চমাত্রা-পধিক একটি 
পদ (১১১ নং) বিদ্যাপতি ভণিতায় পাওর়। গেলেও সন্দেহ হয়, অষ্টাদশ শতকে 
শণিশেখরের পূর্বে এই ছন্দোবদ্ধ বৈষ্ণব পদগীতিতে প্রবতিত 
হয়েছিল কিন!। বিছ্যাপতি-ভণিতায় দ্বিতীয় কোনও 
পঞ্চমাত্রা-পবিক পর্দ মেলেনি, বা তার হ্ুযোগ্য শিষ্য গোবিন্দদাসও পঞ্চমাত্রা- 
পর্বের কোনও ছন্দোবন্ধ ব্যবহাব কবেননি। প্রথম শশিশেখবই গীতগোবিন্দ' 
থেকে এই ছন্দোবন্ধ বৈষ্ণব পদাবলীতে তুলে নিয়েছিলেন মনে হয়। 


পঞ্চমাত্রিক মাত্রাবৃত্ত 


জয়দেব পঞ্চমাত্রার স্পন্দন রেখে, ১০।১০।১৪ মাত্রাভাগে লিখলেন, 
স্থলকমল গ ঞীনং | মমহাদয় রগ নং । জনিত-রতি-রজ-পবভা গম্‌। 
ভবম্তণ বাঁঁণ-কর বাণ-চর নত্ধ য়ং। সরসবস দদলক্রকরাগম্‌ ॥। 


স্মরগরল খগ্ডনং। যম শিরসি মণ্ুরম্‌। দেহিপদ পল্লবমুদ্া রম্‌। 


জলতি ময়ি দারুনো । মদনকদণ(নলে1। হবতুতদ্ পাহিতবিকারম্‌ 
[ গীতগোবিন্দ, ১৯ ] 
শশিশেখর একই যতিভাঁগে লিখলেন, 


শিতলতছু অঙদেখি | স নখ লাললে। খোয়লু কুল ধরমগ্ডণনাশে 
মোই যদি তেজল কি ।.কাজ ইহজীবনে । আনহ সখি গরলকরি গ্রাসে ॥ 
প্রাণ সঙে অধিক তন । বোয়পিবে কাহে সথি। মরিলে হাস করিহ ইহ কাজে 
অনলে নহি দাহবিরে। পীরে নহি ডারহি | এ তজু ধরি রাখবি ব্রজমাঝে ॥ 

[ বৈ. প. সংসদঃ শশি, ২৭] 
ছয়মাত্রাব স্পন্দন স্পষ্টভাবে না হলেও জয়দেবেব একটি গানে রয়েছে। 


রা ধিছাপতিব পদগীতিতে এ ছন্দেব বাবহীর কম থাকলেও 
মাত্রাবুদ্ধ স্তীর শিষ্গণ যল্সাত্র-পবিক মান্রাবুত্তের যথেষ্টই ব্যবহার 


কবেছেন | 


পদাধলীর গ$ঠন-শিল্প ৩২১ 


জয়দেব যপাক্রমে ৬১৫ | ৬৩ এবং ৬,৪ | ৬১৫ মাআভাগে লিখলেন," 


ধবনতি মধুপ সমূহে | শ্রবণমপিদধাতি। ৬৯৫ |৬,৩ মাত্রাভাগ 
মনসি বলিত বিরহে | নিশি নিশি রুজ মুপযাতি॥ ৬১৪ | ৬,৫ 
বসতি বিপিনবিতানে | তাজ্জতি ললিতধাঁম। 


লুঠতি ধণি শয়নে | বহু বিলপতি তব নাম। 


এখানে লঘু-গুরু দলবিহ্নাস-ক্রম স্ুনিদিষ্ট | মুল ছয় মাত্রার পর্যের সে ন্তিন, 
চাব, পাচ মাক্্রাব অপুর্ণ পর্ব এস্ছে। 
বিদ্ভাপতি-ভিতাঁর একটি দষ্টাস্ত তুলি, 


কাঠ কঠিন | কয়ল মোদক ] উপবে মাথল | গুড। ৬৬৬৩ মাত্রাতাগ 
কনক কলস | বিখে পুরল | উপব ছুধক | পূর ॥ 
কানু সে সুজন | হম ছুবজন | তকর বচনে | যাব। 


হৃদয় মুধে | এক দমতুল | কে।টিকে গোটেক | পাব॥ 
[ ন. গু. বিছ্যাপতি, ৪২৭ ] 


পদটি মৈথিল বিছ্ভাপতি রচিত কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ 


রয়েছে 


গোবিন্দদাসের একটি যন্মাত্র-পহিক চৌপদীী (১২1১২1১২1১০) উদ্ধৃত 
করি।-- 


২১ 


বিপিনে মিলল গোপ নারি |  ৬,৬। মাত্রাভাগ 


হেবি হসত মুবলি ধারি | ৬৬। 
নিরখি নয়ন পুছত বাত! ৬৬। 
প্রেম সিন্ধু গাছনি | ৬১৩] 


পুত সবক গমন-খেম | 


৩২২ বৈষ্ণব পদাবলা পরচয় 


কত কীয়ে করব প্রেম | 
ব্রজক সব কুশল বাত | 


কাঁহে কুটিল চাহনি ॥ [ গোবিন্দদাল, ৫৫৬ ] 


জগদানন্দের বিখ্যাত “মঞ্জু বিকচ কুস্থম পুঞ্' পদটিও এই ছন্দরীতিতে রচিত। 
মাত্রাবৃত্তে পার্দাকুলক বা পয়াব জাতীয় ছবিপদী, লঘু এবং দীর্ঘ ত্রিপদী, চৌপদ্ী 
পবা তরং একাবলী জাতীয ছন্দোবন্ধেব ব্যবহার বেশী লক্গিত হয়। 
ও আধুনিক প্রাচীন পদাবলী গানের মাত্রাবৃত্তেব সঙ্গে ববীন্্রনাথ প্রবর্তিত 
মাতরাতৃততে পার্থকা আধুনিক মাস্তাবৃত্তেব মৌলিক পার্থক্য হল, মুক্ত গুরুদলের 
বাবারে । উভয় রীতিতেই মুক্ত লুল এক কলামাত্রার এবং রুদ্ধ দল দুই 
কলামান্ার গুরুত্ব পায়। তবে পদ্দাবলীব মাত্রানুত্ডে মুক্ত গুরুদল ( অ ঈ, উ, 
এ ও ) সর্বত্র ন। হলেও, প্রয়োজনে গুরু দ্বিকলা উচ্চারণে ব্যবহৃত হয়, আধুনিক 
মাত্রাবৃতে এই গুরুদল গুলি সবত্রই লঘু এককলার মর্যাদা পেয়েছে । যরতিভাগ 
উভয় ক্ষেত্রেই প্রায় এক রীতির । 
আধুনিক অক্ষরবুত্তেব স্বাভাবিক উচ্চাবণ বীতি হল £ রুদ্ধদল শব্দ-প্রান্তে 
দ্বিকলা, অন্যত্র মুক্তদলের ন্যায় এককলা, মুণ্দল সবত্রহ এককল ঘযতিভাগ 
সাধাবণতঃ জোড মাত্রিক, আট দশ ব' ছয় মাত্র'ব বিন্তাসই 
বেশী। প্রাচীন মাহ্বাবৃত্তে এই উচ্চারণরাতি এত সুনির্দিষ্ট 
না হলেও, সাঁধাবণভাবে বৈশিষ্ট্যগুলি দেখ! দিয়োছল । সঙ্গীতাশ্রয়ী অপেক্ষারুত 
অপরিণত রচনায় উচ্চাবণগত শৈধিল্য-নিদশন যথেষ্টই লক্ষিত হয। 
চৈতন্ত-পূর্ব যুগে চণ্ডীদাসেব পদাব্লীতে এব" বড়ু চণ্তীদ'সের শ্রাৰষককীর্তন 
পালাগানে অক্ষববৃত্েব প্রাথমিক রূপটি লক্ষিত হয়। চন্ডীদ1.সব পদগাতিগুলিব 
তাষা ও ছন্দ বছল প্রচারের ফলেই লোকেব মুখে মুখে ক্রমান্বযে আধুনিক হয়ে 
উঠেছে, সে তুলনায় লোকচক্ষুর আড়ালে বক্ষিতড শ্রীকুষ্ণকীর্তনের ভাষা ও ছন্দে 
নেকট। অবিকৃত গ্রাটীন রূপটি পাওয়া যায। শ্রীরুষ্ণকীর্তনের ছন্দ-প্রসঙগে 
এ গ্রন্থের 'পবিশি্ট ক' দ্রষ্টব্য। এখানে ভ. বিমানবিহারী মজুমদারের গ্রস্থে 
ধতপাঁঠ অবলম্বনে চত্তীদাসের এবং চৈতন্থ-পরবর্তা যুগের কবিদের দু-একটি 
উদাহরণ তোলা যেতে পারে । এখানে রুদ্ধদল দ্বিমান্রিকে ৮ চিহ্ন দেওয়া হল। 


অক্ষযবৃত্ব 


পদাবলীর গঠন-শিল্প ৩২৩ 


রুদ্ধণীলের উপর--চিহ্বে একমাত্রিক ধরতে হবে। মৃক্তদরলে কোনও চিহ্ন 
গেওয়৷ হল না। 
৮।৬ মাত্রাভাগের পয়ার £ | 
॥ ॥ 
তোমারে বুঝাই বন্ধু | তোমারে বুঝাই। 
॥ || 


ডাকিয়া সোধায় মোরে | হেন জন নাই।। 
॥ ॥ 


অনুখন গুহে মোর | গঞ্জয়ে সকলে । 
॥ 


নিশ্চয় জনিত মুগ্রি | ভখিমু গরলে ॥ 
1 
এ ছার পরাণে আর | কিবা হাছে সুখ । 
॥ | ॥ 
মোর আগে দীড়াও তোমাব ' দেখি টা মুখ ॥ 

[ চণ্ীদাস, ৪৯] 
এখানে অক্ষরবৃত্তের স্বাভাবিক উচ্চারণরীতি সর্ব্রই রক্ষিত হয়েছে। কেবলমান্র্র 
শেষ পংক্তিতে “দাঁড়াও, “তোমার” শব্বছুটির প্রান্তিক রুদ্ধণল সংশ্লিষ্ট একমাঞ্রিক 
হিসাবে উচ্চাবিত হয়েছে । এতটা সংঙ্িষ্টতা অক্ষববুত্তের স্বাভাবিক উচ্চারণ- 
বিরোধী | 


চণ্তীদাসেব পদ্দগীতির একটি পরিচিত গঠনভঙ্গি হল, শ্চনায় অতিপবসহ 
একটি একপপাব সঙ্গে একট ত্রিপদী পর্খক্তরাবন্যাস। যেমন,-- 


সই) কি আর বলিব তোরে । ২) ৮ মাত্রাভাগ 
কোন্‌ পুণাফলে সেহেন বধুষ্া ৬ ৬। 
আসিয়। মিলল মোরে ।। ৮] 


[ চণ্ডীদাস, ৪৫ ] 
এরই দ্বীর্ঘতব রূপ,-_ 
সজনি ) কি হেরিছু যমুনার কলে । ৩) ৯০] 
ব্রজকুল-নদান হরুল আমার মন ৮। ৮। 
ভ্রিভঙ্গ দাড়াঞ তরুমূলে 11... ১৫ তু 


৩২৪ বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় 


এরপর আবার স্বাভাবিক দীর্ধঘ-জ্রিপদদী বন্ধে লিখছেন,__ 
মল্লিকা চম্পক দামে চুড়ার টালনি বামে 
তাহে শোভে ময়,রের পাখে। 
আশে পাশে ধাঞ্া ধাঞ্া সুন্দর সৌরভ পাঞা 
অলি উড়ি পরে লাখে লাখে ॥ [ চগ্ীদাস, ১২৫] 


একমাত্র দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের “নন্দন” শব্দ মাত্রাবৃত্ত ভঙ্গিতে বিশ্লিষ্ট চাঁয়মাত্তায় উচ্চারিত 
হয়েছে, তাছাড়া দুটি উদ্ধ(তির কোথাও ছন্দ-শৈথিল্য নেই। 


অক্ষরবুত্তের পয়ার এবং ত্রিপদ্দী পরত বৈষুব কবিরাও এই একই ভঙ্গিতে 
বহুল হাবে বাবার কবছেন। জ্ঞানদ।স এবং তৎপরবতী কবির! আট-্দশ মাত্রার 
একপদী ব| এগার/বারে। মাত্র।ব একাবলণশও বেশ ব্যবহার করেছেন। একটি 
আটমাত্রার একপদীর উদাহরণ দিই ।-- 
সোনার বরণ দেহ। 
পার ভৈ গেল সেহ॥ 
গলয়ে সঘনে লোর। 
মুবছে সখিক কোর ॥ [ জ্ঞানদ।স, ৪৪৩ ] 
চতুর্দল-মাক্জা স্পন্দনের (0051 89118910 110001010 ) পরিচিত ছড়ারছন্ৰ 
ব৷ শ্বরবৃত্ত লোচনদাসের পূর্বে পদাবলীগানে দেখা দেয়নি। 
তবে বিছ্যাপতির ব্রজবুলি গানে এক ধরণেব পদ পাওয়! 
যাচ্ছে যেভলি দল-মাত্রার ভিতিতে রচিত । যেমন,-_ 
পহিলি পিরীতি । পরাণ আতর । ৬। ৬। দলমাত্রাভাগ 


দবরবৃত্ত প্রাকৃতরূপ 


তখনে অইসন। রীতি । [ ৮ দু 
সে আবে কন্ছ। হেরি ন হেরথি। 
ভেলি নিম সনি তীতি |] 
সাজনি ) জিবথু সএ পচাস। 
সহসে রমণি। রয়নি থেপথু। 
মোরাহু তহিক আস ॥ [ বিদ্যাপতি, ১৬১ ] 
এটি লঘু ত্রিপদী, এমনকি চণ্তীদাদের মত অতিপ্ধিক একপদদী পংক্তিও এনেছেন, 
তবে সবই দল-মাত্রার হিসাবে । 


পদাবলীর গঠন-শিল্প ৩২ ৫ 


বিজোড় মাজিক ৯৭ দলবিন্তাসের আর একটি চমৎকার উদাহরণ তুলি ।__ 
নমিত অলকে বেটল।। 
মুখকমল সোভে। 
রা ক বাহু পনরল।। 
সসিমগ্ডল লোভে ॥ ঢু 


কলস কুচ লোটাইলী 
ঘন সামরি বনী | 
কনয় পবন স্থতলী। 
জনি কাবি নাগিনী |! [ [ বিষ্ভাপতি, ১৬৮] 
আচাধা পঙগলের ভাষায় এ ছনাকে একজাতীয় বর্ণবৃত্ত (দলবৃত্ত) বল] যেতে পারে। 


এশজ যে বাক্রীতি ( সংগ্সিষ্ট উচ্চাবণের কুদ্বদল-প্রধান ) কবিগান, ছড়া, 
লোকগীতি, রামপ্রসার্দী গান ইত্যাদিতে চতুরদল-মাত্রা ম্পন্দনের গ্বরবৃত্তের রূপ 
নিয়েছে, পদাবলী গানে লোচন দাস তার প্রবর্তক। ষ্ঠ অধ্যায়ে উদ্ধৃত তার 
গীতিপদ গুলি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এখানে আর একটি পদ উদ্ধৃত করি।-_ 
হাশ্যা হান্যা । আন্ত প্রভু | দাড়াইত। নাছে। 
সেই অভি। লাষে ওগো!। থাকৃতাম গৃহ । মাঝে ॥ 
যে দিন হৈতে ! বেণু নিলে । ননদ ব। ডালী। 
সেই দিন হৈতে। ননের পোয়ে। আইসে নাকো বাড়ী।। 
| বৈ. প. সংসদ £ লোচন, ৫৭ ] 
পুরোনে। স্বরবৃত্তে প্রতি পর্বভাগে দলবিন্ঠাস সুনির্দিষ্ট চতুংসংখ্যক নয়। মাত্রাবৃত্, 
অক্ষরবৃত্তের মতো এখানেও শৈথিল্য রয়েছে । উনবিংশ শতকে এসে এ ছন্দ 
আধুনিক চতুর্দল পর্বের ন্ুনিরদিষ্টতা লাভ করেছে। 
পর্দাখলার মিলের এশ্বর্ধও পাঠকের শ্রুতিকে ।বশেষভাবে আকৃষ্ট করে। 
পংক্তিমিল ছাডা, পদ্দাস্ত, পবান্ত, এমন কি শব্দে শব্দও মিল বিন্যাস করেছেন 
কবিগণ। গ্রন্থ কলেবরের প্রতি দৃষ্টি রেখে সে দৃষ্টান্ত আর উদ্ধৃত করা সম্ভব 
হলনা। কৌতুহলী পাঠক বিদ্যাপতি গোবিন্দদাস, জগদানন্, নসিরমামুদ 
প্রভৃতির পদ্দগীতি পড়তে গেলে এমন চমৎকারী অসংখ্য মিলের নিদর্শন পাবেন | 
পদাবলীর গঠনভঙ্গি বিষয়ক সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানেই শেষ কর1 গেল। 
বন্ততঃ পধাবলীর গঠন বৈচিত্রা এত এরশ্বর্ষময় দে বিষ/য়"পৃথক একটি পুর্ণাজ 
আলোচন! গ্রস্থের প্রকাশ বাঞ্ছনীয়। 


পরিশিষ্ট (ক) 


শ্রীকষ্ণকীতনন প্রসজ 
1 ১৩১৬ বঙ্গাব্দে বনবিষুপুরের কাছে কাকিলযা গ্রামে শ্রীনিবাস আচাধেব 
দৌহিত্র বংশেব দেবেন্দ্রনাথ মুধোপাধায়ের গৃহে বসন্তরঞ্জন রায় বিদবল্নত মহাশয় 
রাঁধাকুফ প্রেমল।লাব পালাগান্বে একটি পুথির সন্ধান পান। 
১৩১৮ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরবিষদেব জন্য পুঝিটি 
সংগৃহীত হয়। সাহিত্য পরিষদ থেকেই বসস্তবগ্জীনেব শ্বগম্পারদনায় পুথিটি ১৩২৩ 
বঙ্গাবে "শ্রীকুষ্ণকীর্তন” নামে প্রকাশিত হয়। মুখবদ্ধ লেখেন বামেজ্্রনুন্দব 
ত্রিবেধী, পুধির লিপিকাল বিষয়ে নিবন্ধ লেখেন প্রখ্যাত লিপিবিশ।বদ বাখালদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় । বসস্তব্জন নিজেও একটি দরীঘ ভূমিকায় গ্রন্থটির বহুবিধ তথ্য 
আলোচনা কবেছেন। বইটির প্রথম পৃষ্ঠাটি নেই। মাঝে মাঝে যে সব পৃষ্ঠ। 
হারিয়েছে তার সংখ্যা ৪৩। বইটিব মোট পাতা ছিল ২২৬, ছুভ'।জ তুলোট 
কাগজেব উভয় পৃষ্ঠায় লেখা । শেযদিকেও পুথিটি খগ্ডিত।১ পুথিতে তিন 
হাতের লেখা রয়েছে । তৃতীয় অপেক্ষাকৃত আধুনিক হত্তাক্ষব মাত্র ছুটি পাতায় 
(২, ১১৫) মিলছে, বোধ ৬ নষ্ট হয়ে যাওয়াতে পরবতী যোজন1 হয়ে থাকবে। 
দ্বিতীয় লিপিতে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন প্রথম লিপিবই অন্ুকবণ করা হয়েছে। 
বইটি সম্ভবতঃ বিষুপুব রাজাব সম্পত্তি ছিল কোনও সময্বে। পুথিব কোথাও 
কবিপরিচয় লিপিকাবকেব নাম বা লিপিকাল,_-,++এমনকি গ্রন্থটির 
নামোল্পেখও নেই । 
বসম্তরঞ্জন গ্রন্থটির শ্রীকুষ্ণকীর্তন নাম ছিল এমন অনুমানের স্বপক্ষে মন্তব্য 
করেন, “কথিত হয়, চণ্তীদাস কুষণকীর্তন কাব্য বচন! করেন । খেতরীর এক বাধিক 
উৎসবে চগ্তীদাসের কষ্চলীল] গীত হইয়াছিল, অবশ) 
কীর্তনাঙ্গে। আলোচ্য পুধির প্রতিপাদ্য যে শ্রীকৃষ্ণের 
লীলাকীর্ভন তাহাতে তর্কেব অবসর নাই। অতএব গ্রশ্থের “শ্রীকফণকীর্তন” নামকবণ 
১) পৃ৬৮, ১*-১৫, ১৭1২-১৮, ১৯1২৪, ৪২-৮৮।১, ৮৯৯৩১, ৯৪-৯৭ ৯৮১-১০৩, 


১১২-১৪৪, ১৫২-২২৬ পৃষ্ঠ। রয়েছে । 
পুখিটি অসম্পব্ণ অবস্থায় খণ্ডিত অথচ শেষে কিছুশাদা পাতা রয়েছে। কেউ নকল 


করতে করতে অসম্পূর্ণ রেখেছিলেন কি ? 


প্রস্থ আবিষ্ষার 


গ্রন্থের নামপ্রসঙ্গ 


শ্রকুষ্ণবীর্তন প্রসঙ্গ ৩২৭ 


অসমীচীন নয়।” [শ্রীকুষ্ককীর্তন, «সং পৃ. ৮] কথিত হয় অর্থে, ইতিপুৰে 
ব্রজন্ন্দর সান়্াল চগ্ডীদাস চাবতে (১৩১১), জৈলোকানাথ ভট্টাচার্য “বিষ্ভাপতি, 
গ্রন্থে (১৩০১) এবং জগবন্ধু ভদ্র “মহাজন পদ্দাবপী'তে (১২৮০ ) এবূুপ একটি 
প|লাগান্ব উল্লেখ করেছেন । জনাতন গোস্বামীও *্ীচত্ীদাসাদিদনিত দানখ প্র 
নৌকাখণ্ডাদি প্রকারশ্ঠ' এব উ/ন্রথ কবে জয়দেল্বে গী»গোবিদ্দের সঙ্গে তুলামূলা 
হিসাবে গণ্য কবেছেন (বু. বৈষব ম্োষিণী ১০1৩৩ ২৬)। পু'ণিতে দশটি খণ্ড বা 
অধ্যায় পালা ( গন্ন, তান্বুল, দান, নৌকা, ভার ছত্রসন, বৃন্দাবন, যমুন। : কালটর 
ও ভাব-সহ, বাণ, বংশী ও বিবহ ) থাকলেও খেশী গুরুধ পেয়েছে দান, নৌকা, 
ংশী এবং বিবহ্কেব পালা চতুষ্টয়। এই গুকত্ব খিচাবে বোধহয় সম্পাদক গ্রন্থের 
এরূপ নামকরণ করেছে" এবং পণ্ডিতের। ফোটামুটি শ্ীকৃষণকীর্তন” নাম মেনে 
নিয়েছেন। অবশ্য পুবিব মধ্যে প্রাণ্ড একটি রসিদে লেখা বয়েছে, শ্রী পঞ্চানন 
নামক এক ব্যক্ষি ১০৮৯ সালে (১৬৮২ থু?) শ্রীকুষ্ণসন্দর্ভের মোলটি পাত। 
মহারাজের কাছ বেকে শিষ গিয়েছিলেন ণতে 'দ. বিঞ্নবিহাবী ভট্টাচ'য 
প্রমুখ কোনও কে।নও গব্ষেক সন্দেত ?গক।শ কবেছেন যে গ্রন্থটির শাম হয়ছে" 
“শরীক সন্দর্ ছিল। 
গ্রস্থক।ব বড়ু চণ্তীদাস ঢৈতন্য-পুর্ব পদ[বলী গানের কবি চণ্ডীদাস থেকে পথক: 
ব্যক্তি না একই ব্যক্তি এ বিষয়েও গবেষকদেব মধ্য মতবিরোধ ওয়েছ। বজস্টরঞ* 
পদ্াবলীবৰ এবং শ্রীকুষ্ণকীর্তনের কবিকে এক বার্ড মনে 
কবেন। ড. শভীছুল্াহ পদাবলী দু চণ্তীদাস (দিজ ও দন) 


লেখক প্রপঙ্গ 


১। প্রাপ্ত বসিদের অনুলিপি £ 
শ্রীকৃষ্ণ সন্দবেরবর ৯৫ পচানই পত্র হইতে একশত দশ পত্র পর্যন্ত 
একুনে ১৬ শে।লপঞ্ত শ্রবৃষ্ণ পঞ্চাননে শ্রীশ্রী মহারাজার 
হুজুরকে লয়! গেলেন পুনশ্চ আনিয়া দিবেন-_ 
সপ ১৬৮৪ 
তাং--২৬ আশ্বিন 
সন ১৪৮৭ 
তাং ২১ অগ্রহায়ণে- 
শ্রীকৃষঃপঞ্চানন 'কুঞণলঙগার্ব্ৰ 
১৬ পত্র দাখিল হইল 


প্রাপ্ত রমিদ 


৩২৮ বৈষব পদ্দাবলী পরিচয়: গু" 


দ্বীকার করে শ্রীকপ্চকীর্তনের বড চণ্ডাদাপকে তৃতীদ্ব ব্যক্তি মনে করেন। অধ্যাপক 
মনীন্রমোহন বন্ছু এবং ড, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় চৈতন্য-পূর্ব কবি বড় চণ্তীদাস 
এবং দ্বিতীয় একজন চৈতন্য পরবত্তাঁ পদ্দাবশীর কৰি চণ্তীদাস (দীন ব' ত্বিজ)-কে 
মানেন। মহাপ্রভু শ্রীকষ্তকীর্তনের রদ আস্বাদন করতেন বলেই অধ্যাপক বন্থর 
ধারণ1। ড. নুকুমার সেন শ্রীকষ্ণকীর্তেনের চণ্তীদাস ব্যতীত দ্বিতীয় কোনও উদ্রখ- 
যোগা কবি চণ্ীদাসের অন্তিত্বেই সন্দিহান । ড. বিমাঁনবিহারী মজুমদার মনে করেন, 
চস্তীদাল এক, ছুই বা তিন নহেন,__আরও বশা সংখাক। “বডু' বিশেষণেই 
ধরা যায়, তার পুবই কোনও খ্যাতনামা চত্তীদাস ছিলেন_সে কারণেই 
শ্রীকষ্ণকীর্ত,নর চণ্ডীদাস 'বড+ হয়েছেন।_-ইনি সম্ভবতঃ চৈতন্য-সমসাময়িক 
ছিলেন, হবে মহাপ্রত এরূপ বিকৃত রুচির কাব্য রসাম্বাদন করতেন তা কখনো 
সম্ভবপর নয়। দীনেশচন্র শ্রীকুষ্ণকীর্তনেব রুচিবিকারে ক্ষুব্ধ হলেও শ্রীরুষ্ণকীর্তনেৰ 
কবি ও পদাবলশর খ্যাতনানা চণ্তীদাসকে এক অভিন্ন বলেই ধবেছেন। 
রামেক্জনুন্দর ত্রিবেধীও এই মতের সমর্থক । এমন আরও মতামত বয়েছে। 
তবে আরও নতুন তথা-প্রমাণ হাতে না আদা পর্যস্ত চণ্তীদাস-পমসার সম্পূর্ণ 
মীমাংস] সন্ভবপব নহে । চৈতন্ত-পুব পদাবলীগানেব কোনও চণ্তীদাসকে স্বীকার 
কবতে ভলে ড. শহ"ছুল্লাহ-র মতান্ুযাঁয়ী চৈতন্ঠ-পুব যুগেব বড, (শ্রীকঞ্ককীর্তনের ) 
ও দ্বিজ ( পদ্দাবলী গাদনর ) এবং চৈতন্য পরবতা দীন (পদাবলী গানের ),- 
এই তিনজন চণ্ডীঙাসকে স্বীকার করতেই হয। পরদ্দাবলীর আলোচনা-গ্রসঙ্গে 
চতুর্থ অধ্যায়ে দ্িজ চণ্ডীদাসের পদাবলীব আলোচনা কর] হয়েছে। শ্রীকষণকীর্তন 
পালাগানের বড়ু চত্তীদাস সম্পর্কে এখানে পরিশিষ্টে সংক্ষেপে আলোচনা কর! 
গেল। দীন চণ্তীদ্দাসেব পদাবলীর পৃথক আলোচন! গ্রন্থ-পরিসরের প্রতি 
দৃটি রেখে পরিহার কবা হল। বস্তুতঃ জ্ঞনদাস গোবিন্দগাসেব পাশে তিনি স্থান 
লাভের অধিকাবী নন। তাছাড়া মণীন্দ্রমোহন বনু সম্পাদিত 'দীন চণ্জীদাষের 
পদাবলী” নামক নুবৃহৎ গ্রন্থটিতে ধৃত বিপুল সংখ্যক পদ এক চণ্তীদাসেব 
রচন। কিন! সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ বয়ে গেছে। 


গ্রন্থের বচন।কাল বিষয়ে অধিকাংশ ভাষাতাত্বিক একমত হয়েছেন যে চতুর্দশ 
থেকে ষোড়শ শতকের মধ্যে কোনও সময়ে এগ্রস্থ রচিত হয়ে থাকবে। 
ক্থনীতিকুমাব ভার 0100], গ্রন্থে আদি-মধ্যযুগের বাংল। 


রচনাকাল 
ভাষার একমাজ নিদর্শন হিসাবে এ গ্রন্থের ভাষা নিয়ে বিশদ 


শ্কৃষ্ণকীন্ধন গ্রুসজ ৩২৯ 


'আলোচন৷ করেছেন১ ঘোগেশচন্ত্র রায় বিষ্ঠানিধি এ-গ্রস্থের ভাষার প্রাচীনতা 
বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করলেও ( ব. জা. প, প, ১৩২৬ ভর) শতীশচন্্র রায়, 
বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ন্ুনীতিকুমার, ড. শহীদুল্লাহ প্রভৃতি ভাষা-বিশেষজ্ঞগণ 
বিশদ বিশ্লেষণে প্রতিপন্ন করেছেন, শ্রীকুষবার্তনের ভাষা আদি-মধ্যযুগের ভাষ।। 


বসস্তরঞীন নিজেও ভাষাগত মুখ/ বৈশিষ্ট্গুলি নিয়ে গ্রস্থের ভূমিকায় আলোচন! 
করেছেন। 


রস্থের লিপিকাল নিয়ে রাখালদাস বন্যোপাধ্যায়, স্ুনীতিকুমার, 
ড. শহীহুল্লাহ, বসস্তরঞ্জন মুখ পণ্ডিতের আলোচনায় প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন, 
এ-লিপি চতুর্দশ শতকের থেকে যোডশ শতকের মধ্]কার। 
ভ. সুকুমার সেন অবশ্য মনে করেন, পুথিটি খুবই অব1চান 
কালে, এমনকি অষ্টাশ শতকে [লিখিত হওয়াও কিছু আশ্ধ নয়। কস্ত গ্রন্থ 
মধ্যে ষে ক্ষুদ্র লিপিটি পাওয়। গেছে তার তারিখ সপ্তদশ শতকের । অন্ততঃ সেই 
তারিখের এদিকে লিপিকাল এগিয়ে আশা মুক্ষিল। ড.জেন গ্রন্থের কাগজ 
রাষনায়িক পরীক্ষার যে গস্তাব করেছেন সেটি খুবই যুক্তপুর্ণ। তাতেই কাল 
বিষয়ক সন্দেহের অনেকটা নিরসন হতে পারে। পুবেই উল্লেখ কবেছি, পুধিতে 
তিন হাতের লেখা রয়েছে। ** একটি প্রাগিন, একটি প্রাচীন লিপির অন্কুকরণ, 


- এলিপিকাল 


১1 শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের ভাষা সম্পর্কে সুনীতিকুমারের প্রনঙ্গিক মন্তব্য উদ্ধত কর! যেতে 


পায়ে ।- 

[0)6 06৭1 768,৮ 18100079115 10 006 51045 01 13610681), 9166) 003 08105850500 
4৭1 ঢযেড08 60176৮50191 08150108588, 10017 আত, 1190) 0১00৮ ০15৩৬ 01 18700181265 
15 01 0101016 0119720161 11) 11113 1116101016---৮-, 07576 15 109 18170015 10610£918 % 01৮ 
8616 1707) 66975 1500 1010]. 10795561560. 01) &:00066010007815 15, 00606 
0106) 8100. 008৮ 39 010৩ 5086১106819, [টে 0650516 01 ৪০00৮ 1৮ ৮00]91054, 
80007017100 6961 019611100- 7010185 €0 (100 19667 10511011156 1 60 060 ৮৮1 , 
16 £565 এ৪ 006 £608106 57551 10908517 %৪ 9৪6৫ 10 116671870 002019031(100 1) 0119 
হ710019 0111)8%60 09007951106 06011111065 0 000 ০1015 00ত0 001 1)5 6106 
67081181015 21020810009 01106 10808) 10100) 0876০ 7161) 9101) 90102] 
0151.810% 01%1508 4৪ 10:00) 11617011220 ঠ& ৪৭৪০৪৭৩8000 50003 01715 6%1)638- 
107৭ ৪9 10000 10 চ5০:05 101116 136106%11 90৪৫০, 200 103 11070171210 17 117৩ 
81005 01 1361058], 10 0079 21080710601 9101)67 £6100106 6668 15 58 768৮ ৪৪ 005৮ 
01 0056 ৮7011 01 148 210001, 0 80 00080067 11) 100811৭1+ 


[ 02820 800 1)9561010706706 01116 138700101) 1480 888, 2১12. 
1109%6,171), 19%7-1%1) 1 


০০০ বৈষ্ণব পধাবলী পরিচয় 


তৃতীয়টি অপেক্ষাকৃত পরবর্তাকালের । গবেষকদের সুবিধার্থে গ্রস্থাটর একটি 
ফটোমুদ্রণ সংস্করণের (77803801115 51001. ) আশ প্রকাশ বাঞনীয় । 

গ্রস্থের কাহিনী-বিস্তাসেও প্রাচীনতাব সাক্ষ্য রয়েছে। দশটি খণ্ডে সমগ্র 
কাহিনী বিশ্যন্ত। জন্মথণ্ডে ভাগবত (দশম স্বন্দ) এবং বিষুপুরাণ অঙ্গসরণে 
কের অন্মকথ। বণিত হয়েছে। দেবতাবা কংসবধেব ষড়যন্ত্র কবেছেন। নারায়ণ 
তাদের ধল কাল ছুটি কেশ দিলেন। কংসেব কাবাগারে 
দৈবকীর অষ্টম গর্ভে কাল কেশে কৃষ্ণের জন্ম হল। পিতা 
বন্ধল গোপনে যমুনা পেবিয়ে গোকুলে যশোদার কাছে রৃষ্ণকে রেখে এলেন। 
বিনিময়ে যশোরাব সগ্যোঞ্জাত কন্যাকে এনে দৈবকীর কাছে রাখছেন। কংস 
তাকে হত্যা কবল, সেই কন্যা দববাণী কবে গেল, গোকুলে কংসেৰ হত্যাকারী 
বড় হচ্ছেন। এদিকে লক্ষমীদেবী রাধা রূপে সাগরের ঘবে পছুমাব গর্ভে জন্ম 
নিলেন। এ-অংশটি কবির নিজস্ব কল্পনা । নপুংসক আইহনের তিনি বধূ রুষ্ণেব 
সঙ্গে তাঁর প্রেমে দৌত্য কবেন বডাই। আইহনেব মা বাধাব বক্ষণাবেক্ষণ্বে 
জন্য বুড়ী বডাইকে পছুমার ঘব থেকেই চেয়ে নিয়েছেন । স্মুতবা* বডাই হল 
রাধাব মায়ের পিসী । বাধ। তাকে বডাই (বড় মা) বলে ডাকে। 


কাহিনী £ জন্মখণ্ড 


তানুল খণ্ডে বডাই কৃষ্ণের পক্ষ হয়ে বাধাব কাছে পানফুল ণিষে প্রেমের 
দৌত্যে নেমেছেন। উপলক্ষটি কৌতুকপ্রদ। গোপীবা 
দুধ-টৈ নিয়ে গোকুল থেকে বুন্দাবনের বনপথ .পরিয়ে 
মথুরার হাটে যাচ্ছিলেন,__-সঙ্গে বড।ই | সে মাঝ পথে রাধাকে হাবিয়ে ফেলল। 
পথে গোপবালকদের কাছে বাঁধাব কথা জিজ্ঞেস কবল । গোপবালক কৃষ্ণ বডাই- 
এব মুখে রাধার বর্ণনা গুনে বলছেন, “তার হদিস বলে দিতে পাবি। বিনিময়ে 
তাকে বুঝিযে আমার কাছে নিয়ে আসতে হবে।” বেশ বোঝা গেল, রাধাকে 
কুচ আগেই ভালভাবে জানেন এবং তার প্রতি আকৃষ্ট রয়েছেন। পানফুল দিয়ে 
কৃষ্ণ বড়াইকে রাধার কাছে বুঝিয়ে পাঠালেন। দৌত্যের গ্রথম গ্রতিক্রিয়। 
কি হ'ল, সে পদধত পৃষ্টা গুঁথিতে থগ্ডিত। কৃষ্ণের কাছে বড়াই ফিবে এলে কৃষঃ 
পুন্বার পাঠালেন । রাঁধ! কিঞ্চিৎ কুপিতা, তবে আশ্বাসও দি কন, 

জৈনানে রতি জানিবে? 

তেসানে কাহন আনিবে। 

স্থরতী সম্ভোগে সকল রাতী পোহাইবে1॥ 


তাশ্বলথণ 


শ্রীক্ককীর্তন প্রসঙ্গ ৩৩১ 


দেখি তোদ্মাক আঙ্জলী। 
পরকাজে তো বিকলী। 
তেসি না বুঝসি আদ্দে বালী ॥ [তান্থুল, ১৪ ] 
'যখন রতিরস বুঝতে শিখব তখন কানুকে এনে স্ুরতি-সম্ভোগে সকল রাত 
কাটাব। তুমি স্টাকার মত অন্যের কাজে বিকল (বুদ্ধিহীনা) হয়েছ । তাই 
বুঝছুনা, আমি বালিকা মাত্র ।ঃ 


এতেও অবুঝ রুষ্ণ তৃতীয়বার বড়াইকে রাধার কাছে পাঠালেন , বড়াই গিয়ে 
কৃষ্ণের ম্বপ্নকথ! (রাধা কের শিয়বে বসে প্রেম-পবিভান করছেন ) রাধাকে 
বললেন। এবারে শুধু আর তিরস্কাব ব1 বোঝানো নয়, বেগে রাধা বডাইকে 
প্রহাব করলেন ।-- 

এত। গুআপান তোন্দে আপনেই খাহা। 

আপনাকে চিহিআ। কাঞের থান যাহা || 

এহা বুলী বডাইক চণ্ড মাইল বৌষে । 

বাসপী শিবে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে | [ এ, ১৮] 

“কষ প্রদত্ত পান-সু্পুবী তুমিশ খাও এবং নিজেকে চিহ্ছিত কবে কান্নব 
কাছে যাও।--এই বলে বেগে বাধা লডাইন্ক চড মাবলেন। বাজস্ল"-বন্দনাসহ 
চণ্তীদাস গাইছেন ।, 

এবারে কানাই এবং তাধ দুতী বড়াই উভয়েই রাধার ব্যবহারে ক্ষ হয়ে 
পরামর্শ আটলেন, রাধাকে ভুলিয়ে মথুরার পথে এনে দানের ছলে তার ক্ষীর ননী 
সব নষ্ট করবেন, এবং 

কাঞ্চুলী কবিয়ে। চীব 

হাথ দিবো তাহার তনে । 

তোর আম্ুমতী লর্খী 

বলে রাধাক ধবিআ! 

লর্জী যাইবে! মাঝ বুন্দাবনে ॥ 

পাঁছে ত মন বাণে 

হাণির্জা তাক পরাণে 

রাঁহবে! ধরি মূনিবেশ । [২২ 


৩৩২ বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় 


'কাচুলি ছিড়ে স্তনে হাত দেবেন, বড়াই-এর অনুমতি নিয়ে বলে রাধাকে মাঝ 
বৃন্দাবনে ধরে নিয়ে যাবেন। শেষে রাধার প্রাণে মদন বাণ হেনে, মুনিবেশ ধরে 
ক দূরে সরে যাবেন। এখানেই গ্রন্থের পরবর্তা কাহিনীবৰ আভাস দেওয়া 
হয়েছে। 


এর পরই চারটি পর্দে ( ২৩-২৬) কাহিনীর পারম্পর্য শিথিল। পদগুলি 
পরবর্তী গ্রক্ষেপ বলেই সন্দেহ হয়। 
দানধণ্ডের স্থচ্নায় ষমুনাধাটে কানাই গোপীদের পথ রোধ করলেন। মাঝে 
তিনটি পৃষ্ঠ। খণ্ডিত। পরের কাহিনী থেকে ধরা যায়, সবাইকে 
ছেড়ে কম রাধাকে ঘাট-দানের দাবীর ছলে ধরে রেখেছেন। 
উভয়ের নানারূপ কথা কাটাকাটি, মাঝখানে বডাইকে রেখে । রাধা বলছেন, 
আল বড়ায়ি। 
এগার ব্সবের বালী । 
যেহ্ন নলিনীদল কেৌঅলী ॥ ল।॥। 
আল বডায়ি। 
তাক দেখি যার মন জাএ। 
নিজ দোষে পবাণ হারাএ ॥| [ দান, ৪ ] 
বড়াই, ( আমি ) এগার বসবে বালিকা, যেন পন্মেব কুড়ি। তাকে দেখে 
যার মন যায়, সে নিজ দোষে প্রাণ হারায়। বডাই, কানন আমার আলিঙ্গন 
চায়। স্পর্শ করলে প্প্রাণত্যাগ করব। সব সখি চলে গেল, পথে আমাকেই 
আটকাল। পরিহাস ছলে কাচুলি ভাঙতে চায়। আমায় 'ধামালী' কথা বলে। 
তুমি মধুস্থদনকে বারণ কর।” 
কৃষ্ণ নিঞ্জেকে ভগবান বলে পৰিচয় দেন, রাধা তাকে আইহন এবং কংসের 
ভয় দেখান। অনেক বিতকেব পর রাধা বোধ হয় একটু নবম হলেন। বড়াইকে 
বলছেন, “আমি ননীর পুতুলের গ্তায় রোদে গলে যাই। কামর অনুরোধ কেমন 
করে পালন করব, প্রাণে ভয় লাগছে ।” এর পর আবার উভয়ের বিতর্ক। 
কানাই রাধা উয়েই পরদার-গমনের পক্ষে-বিপক্ষে শধ্রবাণশ উদ্ধার করছেন। 
কানাই-এর ছু একটি বাধা-স্ততির পদে কবিত্ব লক্ষণীয়,_ 
নীল জলদসম কুস্তল ভার]। 
বেক বিজুলি শোভে চম্পকমাল। | 


দানখগ্ 


শ্রীফকার্তন গ্রসঙগ ৩৩৩ 


শিশত শোভএ তোর কামসিলুর। 
প্রভাত সময়ে যেন উদ্জি গেল স্থুর || [ দান, ৩৮] 
নীল মেধের মত তোমার কুন্তলভার। চম্পকমাল। তার উপরে যেন বিছ্যুৎ- 
রেখা । কপোলদেশে কামসিন্নুর শোভিত, যেন প্রভাতী নবীন স্থ্্ 1, 

এই সমক্কে রাধার বয়স কত? কৃষ্ণ বরাবর বলছেন, বারো! । রাধা বলছিলেন, 

এগাবো। কম করেই বলছিলেণ। একটি পদে শ্দীকার করে ফেলেছেন, 
এ বার বরিষ মোর তের নাহি পুরে । 
এহ1 দেখি রসত মণ করদুরে ॥। [ দান, ৪০ ] 

“আমার বয়স বাবে তের পূর্ণ হয়নি। এ দেখে মন থেকে রগ (আকাঙ্খা ) 
দূর কর।” এই ভাবে কথ কাটাকাটিতে সকাল থেকে বিকাল হয়ে এনা । ছুধ- 
দৈ সব নষ্ট হল। মাঝে ৫১-৫২ পদ দুটি পারম্পর্যহীন। আবার ৫৩ পদ্দ থেকে 
কাহিনী ধারা অব্যহত । কুচ এবারে বাধার ওপব বল প্রয়োগ করতে চান। 
বুদ্ধিমতী রাধ। এবারে সহীত্ব বাচাতে সমুচিত দানকূপে অলঙ্কারাদি দিয়ে ছাড়া। 
পেতে ভংন্ুক; কৃষ্ণ কিন্তু নতিদান ছাড়া অন্যদ্ধানে সম্মত নন। গ্রাম্য কিশোরী 
চটে বলছেন,-_ 

ষোলশত গোআলিনী জাই এ বিকে হাটে। 
মাগুকিলে' কিলাআ মারিযে ৷ তোদ্ষা! বাটে ॥ [দান, ৫৭] 

“( দানের জন্য বল করলে) যোলশত গোপী যারা হাটে যাই আমাদের 
'মাগুকিলে' ( মেয়েলী মুষ্টি প্রহারে ) তোমায় পথে মেরে ফেলব ।, বৃষ্ও গ্রাম্য 
কিশোর। জবাব দিচ্ছেন, 

ছাওয়াল না দেখ মোরে মাথে ঘোড়া চুলে। 
মৃণ্ডে মুণ্ডে ডূদাআ। মারিবে। তোন্ষ। ছেলে ॥ [দান, ৫৭] 

'আমায় ছেলে মান্য ভেব না? মাথার লম্থাচুলদেখ। তোম[দের মুণ্ডে 
মুণ্ডে ঢুসিম্সে' (মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি করে) সহজেই মেরে ফেলব।” 
গ্রামীণ কবি এখানে গ্রাম-্মমাজের নায়ক-নায়িকা রূপে রাধারুষকে উপস্থিত 
করেছেন। 

ঘটনাগতি যেভাবে চলছিল ৬৯ নং পদ থেকে (নতি নিতি রাধা যাসি বিকে ) 
আবার ধেন একটু শিথিলগতি হয়ে পিছিয়ে এসেছে । তাছাড়। কৃ এখানে দাদা 
বলভত্্রকে সাক্ষী মানছেন। হঠাৎ বলভভ্র কোথা থেকে এলেন? ৬১,৬২,৬৩ 


৩৩৪ বৈষ্ণব পদাবলী পরিচক্ন 


পদ তিনটি সঙ্গতিহীন। ৬৪,৬৫ পদে দেখা যাঁর, ইতিমধ্যেই কানাই রাধার উপর 
কিছু বলগ্রয়োগ করেছেন । তাই নিয়ে কথা কাটাকাঠি। ৭* পদে কৃষ্ণ রাধাকে 
অভিযোগ করছেন, “বাধা, তুমিই কটাক্ষ করে আমার প্রাণ আকুল করেছ। 
বাধা এ অভিযোগ অস্বীকার কবছেন না। ৭২ পদে কৃ আবার বলভদ্ত্রকে 
সাক্ষী মানছেন । ৭৪ পদে রাধা কৃষঃকে পুর্ব শান্তি "মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, 
ভূমি ছুইঅ1ভাথ পরসও' ছুঈ কানে । 
এভো হো কান্কাঞ্টি তেত ন1! ভৈল গেআনে ॥| [ দান, ৭৪] 
“কানাই, তোমায় ভূমি ছুয়ে দু কাণে হাত স্পর্শ কবতে হল তাতেও জ্ঞান 
হুলন। ?'-_-এ শান্তিব আখ্যায়িক৷ পাওয়া যায়নি । মনে হয় ৬১ থেকে বেশ কিছু 
সংখ্যক পদ প্রক্ষি্ত । একই দানেব হিসাব পুবে একবার হয়ে গেছে, আবার 
৭৫ পদে আলছে। উক্তি-প্রত্যুক্তিরও একঘেয়ে পুনরুক্তি। ৯৩ পদ থেকে 
(না জাই আল বাধা মথুবা নগর ) কাহিনী পবিবর্তন। মনে হয় মাঝে কিছু 
ংশ নষ্ট ভয়েছিল | কোনণ দুর্বল কবি সে অংশ (৬১-৯২ পদ) পুবণের চেষ্টা 
করেছেন, তবে জোড ঠিকমত লাগেনি । এর পর বড়াই-রাধাব কথোপকথন। 
যে পথে কৃষ্ণ দানী সেজ্জে বে নেই সে পথে মথুর1 যেতে রাধাব আগ্রহ । তবে 
ইতিমধ্যেই বাঁধা যে কষ্ণ- প্রমে কিছুটা মজেছেন বডাই-এর উক্ভিতে ধরা যায়,__ 
এথা দি সুন্দবি বাধা কব কাঠ্দাপ। 
'তথা গেলে হই'ব যে বাদিআর সাপ | [দান, ০৩] 
“হ স্মন্দবি বাধা, এখানে কাঠদাপ কবছ ( কঠোর দর্প দেখাচ্ছ ), ওখানে গেলে 
যেন বেদের সাপ ( মন্্ুগ্ধ ) হয়ে যাও ।, 
দ্বিতীয়বারে কানাই যখন রাধাকে পথে ধরলেন বড়াই রাধার মন বুঝেই 
কৃষ্ণের হাতে ধব। দিতে পরামরশ দিচ্ছেন, 
আইস বোলে"! গোআলিশী স্বন মোব বোল। 
'জআঅ কাহাঞ্ছি রাধা দ্িআচুম কোল ॥ [দান, ৯৫] 
“আমি বলি, গোয়ালিণী এস, আমার কথা শোন। কানাইকে চুম্বন 
আলিঙ্গন দিষে, বাঁধা, তাকে বাঁচিয়ে তোল 1, 


এবারে বডাইই কৌশলে বাধাকে কৃষ্ণের হাতে এনে দিয়েছেন বুঝে রাধা তাকে 
অন্থযোগ কবছেন। আব কাচ্ছ তার বেশবাসের যে অবস্থ। করেছেন তাতে কি 
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করে ঘরে ফিরবেন সেই ভদ্ব করছেন। রাধা এবারে নরম হয়েছেন। ধরে 
নিয়েছেনঃ এই সক্ষোৎকার দৈবঘটন, এড়াবার উপায় নাই। রৃষ্ণকে 
বলছেন,-- 
সুন্দর কাহ্ছাঞ্ি তবে যাও তোর কোল। 
কতে 1 না লঙ্ঘিতে যবে আন্ধার বোল ॥ 
মাথার মৃকুট কাহাঞ্জি ভাগি জুনি-জাএ। 
যোড হাথ কবি কাঞ্ধ বোলে? তোর পাএ ॥ 
ছিস্তি জুণি-জাএ কাহ্থাঞ্রি সাতেদরী হারে। 
আর নঠ শা কবিহ সব আলম্কারে || 
আতিশয় না চাপিহ আধব দীতে। 
সখি সব দেখিঅ1 বলিখ দস্তঘাতে।। 
নখধাত না দিহ মোর পয়োভাবে। 
আইহন দেখিলে' মোর নাহিক নিশ্তাবে | 
কৌজঅল) পাতলী বালী আদ্ছে চন্ত্রাবলশ। 
ভএ কম্পো যে্চ নব কালীর বালী | 
আলিঙ্গন দে মোরে দয়া ধরি মনে । 
গাইল বড়ু চণ্তীদাস শাঁসলীগণে |. [দান। ১০৫ ] 
স্ুনর কানাই, তোমার কোলে যেতে পারি যদি আমার কণা লঙ্ঘন ন1 
কর। তোমার পায়ে জোড়-হাত কবে বলি, মাশাব মুকুট যেন ভেঙে না যায়) 
সাতেসরী হার যেন ছিছে নাযায়। আর সব অলঙ্কার নষ্ট করোন।। দাঁতে 
অধব বেশী চেপোন|।-_সখিরা দেখে বলবে, দস্তাঘাত। আমার পয়োভাবে 
নখাঘাত দিওনা, আইহন ধেখলে আমার নিস্তার থাকবেনা । আমি কোমল। 
ক্ষীণ বালিকা চন্দ্রাবলী, শিশু নবীন! কর্দলী বৃক্ষের মত ভয়ে কাপছি। 
মনে দয়। রেখে আমায় আলিঙ্গন দিও। বাসলী সেবক বড়ু চণ্তীদাস 
গাইলেন), 
রাধার সম্মতি পেয়ে কিশলয় শয়নে কানাই রতি করলেন। রাধার সব নিষেধ 
কাযকালে তলে গেলেন। রতিশেষে রাপার ভয় জাগল। বড়াই এই অবস্থায় দেখে 
রাধাকে ঠাট্টা করলেন এর পর কানাই-এর ব্যবহার সম্পর্কে. বড়াই-এর কাছে 
নালিশ করতে গিয়ে রাধা কেঁদে ফেললেন। তবে কৃ রাধার ওপর যে যে 
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অত্যাচার করেছেন আইছুনের ঘরে সব বলতে বলেও শেষ কথাটি শেখচ্ছেন।_ 
অনেক প্রকারে কাকুততী করিল 
না দিলে] স্থুবতীর আশে। 

“এত অত্যাচার এবং অনেক প্রকার মিনতি করলেও তাঁকে বতি-আশ্ব।স 
দিইনি। এই তত্ব বডাই, তুমি আইহনের ঘরে বুঝিয়ে দিও ।: 

এই প্রথম দিকের মিলন বর্ধাব কু পুর্বে হয়েছিল মনে হয়। তখন কাম, 
মালতী, লঙ্গ ফুলের বাহার । কিশলয় শয়নে রতি সম্ভবপর । কোনও কোনও 
সমালোচক এই অংশেব আলোচনায় কবির উপর অহ্তুক কঠোব হয়েছেন 
কবি ন্নকৌশলে রাধার পরপুরুষে রতি-আ গ্রহ ধীরে ধারে কৃষ্ণেবই যত্তবে ( এবং 
বড়াইয়ের সহায়তায় ) কেমনভাবে তৈরী হচ্ছে দানখণ্ডে তারই বিশ্লেষণ দিয়েছেন । 
রাধা ষে বতিব্যাপারে অনভিজ্ঞা ছিলেন না, কৃষ্ণকে যেভাবে 
সাবধানে মিলিত হতে বলছেন তা থেকেই ধবা যায়। তবে 
পরিণাতা নারীব পরপুরুষ-মিলনের সামাঞ্জিক ও ঠনতিক ভম্ন প্রথম যথেষ্ট 
পরিমাণে ছিল তার পরিচয় রয়েছে । কিন্তু একথ। কোন ওক্রমেই বলা চলেন যে 
কবি একটি অশিচ্ছুকা-বালিকার উপর গ্রাম্য গোঙাব যুবকের অত্যাচাবের অঙ্গীল 
বর্ণন। দিয়েছেন। আব রুচিব প্রশ্ন তুললে সমগ্র প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য 
নিয়েই সে প্রশ্ন ওঠে । জয়দেব বিদ্য(পতি বা ভাবতচন্দ্রে ( এমনকি রামগ্রসাদের 
বিদ্যানুন্দরেও ) যদি রুচিদোষ না ঘাট,-_বডচত্তীদাস কিছু দোষ করেননি । বস্তুত 
উনবিংশ শতকের থুষ্টান ও ব্রাঙ্মরুচিবোধ আমাদের শ্গীলতা অশ্লীলতার দৃষ্টিভঙ্গি 
আমূল বদলে দিয়েছিল। সে কারণেই বড়ূচণ্তীদাসের কাব্যপাঠে এ-যুগে 
আমরা এতটা। অল্লীলতা৷ দেখতে পাই । আসলে, মধ্যযুগের কাব্যের রস ও রুচি 
বিচারে আমাদের সংস্কার মন নিয়ে অগ্রদর হতে হবে। 

নৌকাথপগ্ড অপেক্ষারুত সংক্ষিপ্ত । বর্ষা এদে গেছে। এদিকে রাধাকে 
অনেকদিন ন। পেয়ে কৃষ্ণ আকুল হয়েছেন। বড়াই-এর সঙ্গে পরামর্শ হল, রাধাকে 
ভুলিয়ে যমুনার ঘাটে নিয়ে যেতে হবে। শৌকাঁয় যমন পেরিয়ে মথুবর ছাটে 
যাবার পরিকল্পনা ॥ কৃষ্ণ এবারে নড়বড়ে ছোট্র একটি নৌকা তৈরী করলেন। 
কোনওমতে ছুটি লোক পার হতে পারে। আর একটি বড় 
নৌকাও তৈরী করলেন, অনেক লোক ধরবে তাতে! বড় 
নৌকাটি ঘাটে ডুবিয়ে রেখে ছোট নৌকাটি নিয়ে নিজেই নেয়ে সেজে ঘাটে এলেন । 


রুচির প্রশ্ন 


নেংকাখণ্ড 


শ্রীকৃফকীর্তন প্রসঙ্গ ৩৩৭ 


এদিকে বড়াই রাধাকে অনেক বুঝিয়ে তাঁর শাশুড়ীর অনুমতি নিয়ে গোপাগণ 
সহ এই নতুন থেয়া-পারাপারের পথে মথুরার হাটের উদ্দেশ) চলজেন। ঘাটে 
পৌছে ক₹্চকেই নেয়ে রূপে দেখে রাধা] ব্যাপার বুঝলেন। একে একে গোপীদের 
পার কারয়ে শেষে বড়াইকে সঙ্গে ঝরে নায়ে উঠতে চাইলেন। কুফর আপি, 
তিনজনে নৌকা ডুবে ষাবে। অগত্যা বডাইও পার হলেন। রাধাকে অনেক 
বুঝিয়ে রুষ্ণ নায়ে চড়ালেন। বাধা সব বুঝেও এবারে ধরা দিলেন। মাঝ দখিয়ায় 
নৌকা টলমল, রাধা ভয়ে কৃষককে জড়িয়ে ধরলেন। নৌকা ডুবল। কৃষ্ণ মাঝ 
দরিয়ায় রাধার আছি শন নিলেন। এবারে রাধার আপত্তি মৃছু। কষকে অনুনয় 
করছেন,-_ 
বলে জলে কোলে কৈলে কাহাঞ্ডি ল 
কৈলে বড়ই খাখার। 
সব সখি দেখে মোর কাহঞ্চিল 
ন1 তুলিহ জলের উপর ॥ 


গজ গঞ্ও চি 


যে কর সে কর তুঞ্চি কাহাঞ্চিল 
মোরে জলের ভিতর। 
হোর সব সথিজ্ঞন কাধাঞ্জি ল 
দেখে তাক মোর ডর ॥ [ নৌকা, ২৬] 
এবারে বর্তিমিলনে রাধা আর নিক্য় নন, 
দৃ ভূ্যুগে ধরি কৈল আলিঙ্গনে । 
রাধার বনে কাহাঞি কইল চুম্বনে ॥ 
রাধার মনত তবে" জাগিল মদন । 
উরস্থলে কৈল রাধা দৃঢ় আলিঙ্গন 
ধারে ধীরে পরলিআ রাধার জঘন। 
সরূপে সফল কাহাঞ্জি মানিল জীবন || 
রাধার নিতদ্বে কাহাঞ্যি দিল ঘন নখে। 
চমকি করিল রাধ। আতি রতিন্থুখে ॥ [নৌক/২৭] 
২২ 
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এবারে রাধা অনেক সেয়ানা হয়েছেন। ওপারে পৌছেও কানাই-এর দোষ 
থেকে বড়াই ও সখীর্দের কাছে তার গুণকীত'নে মুখর হয়েছেন । 


ডুবি মরিতে। যবে না থাকিত কাহ্ে। 

আন্দা লআ”" সাম্তরিঅ1 রাখিল পরাণে ॥ 

এবার কাহ্ছাঞ্ি বড় কৈল উপকার । 

অরমে স্ুঝিতে পারো" 'এ গুণ তাহার ॥ [ নৌকা, ২৯ ] 


সখিরা তাদের পসরা থেকে রাধার পসরা নতুন করে সাজিয়ে দিলেন। 
মথুরার হাটে ছুধ দৈ বেচে ফেরার পথে কৃষ্ণ এবারে বড় নৌকার সবাইকে 
একবারেই পার করে দিলেন। 
তাঙ্কুল, দান ও নৌকা] তিনটি খণ্ডে লেখক রাধা চিত্রের পর পর বিবর্তনটি 
বেশ নৈপুণ্যের সঙ্গেই ফুটিয়েছেন স্বীকার করতে হয়। 
এরপর ভারখণ্ড। বর্ষা গ্রিয়ে শরৎ এসে পড়ল। 
কৃষ্ণ বড়াইকে এবার নতুন পরামশ িচ্চেন, কিতাবে 
বুন্দাবনের বন্পথে রাধাকে তূলিয়ে আনবেন। 
উপস্থিত ভৈল বড়ায়ি শরত সমএ। 
তড়পথে একে লোক মধুরাক জাএ ॥ 
এবে তথ কাহ্াঞ্চির নাহি অধিকার $ 
হেন বুলী রাধা নেহ যমুনার পার | 


ভারথণ্ 


যমুনার পথে আন্ধে ভার সজাইআ। 

থাকিব পথের মাঁঝে মজুরিআ হআ1 || 

রাধিকারে বুলিহ বিবিধ পরকার। 

সে যে আশ্মাক বহাএ দধিভার || [ ভারখণ্ড, ১] 


শরৎকাল এসে গেল। এখন লোক স্থলপথেই মথুরায় যায়। কৃষ্ণ বড়াইকে 
বললেন, তুমি রাধাকে বোঝাবে এই স্থলপথে কাঁনাই-এর অধিকার নেই। এই 
বলে তাকে যমুনার ওপারে নেবে। পথে ভার সাজিয়ে ফু মজুর সেঙ্জে বসে 
থাকবেন। রাধা তাঁকে যেন ভারী নিয়োগ করেন এই ব্যবস্থা বডাইকে করে 
দিতে হবে। 


শ্রাকৃষ্ণকীর্তন গ্রসঙ্গ ৩৩৯ 


সে বাবস্থা হল। নদী পেরিয়ে শরতের খররৌদ্ডে ক্লান্ত রাঁধা দুধ দৈ বয়ে 
মথুরার হাটে নেবার জন্য ভাবীর খোঞ্জ করতেই কৃষ্ণ ভারীরূপে এসে হাঙ্ির | 
মাঝে এক পৃষ্ঠা খণ্ডিত। পরের কাহিনী থেকে বোঝা যায়, কৃষ্ণ রাধার সঙ্গ চান, 
ভার বহনে নারাজ । প্রধান কারণ লোকলজ্জা। রাধাও ভার ন বহিয়ে 
ছাড়বেন না। শেষে ঠিক হল, কৃষ্ণ ভার বইবেন,--বিনিময়ে রাধার রতিমিলন 
চাই। রাধাসে আশ্বাস দিলেন। এর পর আবার একটি পৃষ্ঠা নেই। বোধহয় 
মথুরার কাছে পৌছে কৃষ্ণ আবার মিলন যাঁচঞা করেছিলেন। রাধা আশ্বাস 
দেন, ফেরার পথে হবে । উপায়হীন হয়ে কৃষ্ণ ভার বইলেন। 
এবারে ভারান্তর্গত ছত্রথণ্ড। ফেরার পথে রাধা বড়াইকে 
সখীদের মাধ্যমে আইহনের মাকে খবর পাঠাতে বললেন যে 
রোদ পড়লে তিনি ঘরে ফিরবেন। এবারে কৃষ্ণের সঙ্গে লীল]। রাধা ভারবহনের 
অন্য পয়সা দিতে চান, কৃষ্ণ রতিমিলন চাঁন। রাধা সুযোগ বুঝে কৃষককে তার 
মাখায় ছত্র ধরতে বললেন, তবে বতি দেবেন। কৃষ্ণ বাধ্য হলেন ছত্র ধরতে। 
বোধ হয়, এরপর মিলন হয়েছিল। সে পত্র খণ্ডিত। রাধা এবারে অনেক 
সেয়ানা হয়েছেন | কৃষ্ণকে প্রেমের খেপায় এখন তিনিই চালিত করছেন । 
এবপর বৃন্দাবন ধণ্ড। বোধ হয় শরতের পর হেমস্ত শীত পেরিয়ে বসস্ত 

এপেছে। “এবে মলয় পবন ধীরে বহেল। মনমথক জাগা এ॥ 
কৃষ্ণ বড়াইকে রাধার কাছে দ্ূতী পাঠাচ্ছেন। রাধাও যেতে 
ইচ্চক। আইহনের মাকে বাজি করানোর ভার বড়াইএর। বডাই রাধার 
শাশ্তডীক রাজি করিয়ে রাধাকে কৃষণাভিসাবে যেতে বলছেন। এখানে কবি 
গীহগোবিন্দেব “রতিস্থখসারে গতমভিসারে” (১১ নং গীত) গানটির অনুবাদ 
করে দিয়েছেন 17 | 

তোর রতি 'মাশোয়াশে গেল! অভিসাবে। 

সকল শরীর বেশ করী মনোহরে ॥ 

না কর বিলম্ব রাধা করহ গমনে। 

তোন্ধার সন্কেত বেণু বাজাএ যতনে ॥| [ বুন্াবনঃ ৫ | 
বাসন্তী ফুলফলে যত্ব করে কানু বুন্দাবন-কুঞ্জ সাজিয়েছেন । তবে ফুল কলের 
নাম করতে গিয়ে কবি বিশেষ খতুর কথ। আর মনে রাখেন নি। ন্ুুনীতিকূমার 
শ্রীরষ্ণবীর্তনের ভাষাকে 'পশ্চিমবঙ্গের লিখিত ভাযার খাটি রূপ, বলেছেন। 


ভারান্তর্গত ছন্রথগ 


বৃন্দাবন খণ্ড 


৩৪, বৈষ্ণব পদাবলী পরিচত়্ 


কিন্তু ছোলজ, জান্বীর, বাঙ্গী প্রভৃতি ফলের নাম বা মাগুকিল, ছাওয়াল প্রভৃতি 
শব পূর্ববঙ্গেই নু প্রচপিত নয়কি? রাধা কৃষ্ণের অন্থরোধে সর্খাদলসহ বৃন্দাবনকুঞ্জে 
ঢুকে সুদক্জিতা হলেন। কৃষ্ণকে কয়েকটি অন্ুভাব সাহায্যে প্রেমের ইন্কিত 
জানাচ্ছেন, 
ধসা'আ। বান্ধিল পুণী কুস্তলভার। 
সঘনে ছাড়িল রাধা হাণ্ধী অপার ॥ 
চুম্বন করিল রাধা সখির বদনে। 
ভাল গীত গাএ বুলী পড়িল মদনে || [ বৃন্দাবন, » ] 
চুল এলারিত করে পুনর্বার বন্ধন, ঘন ঘন হাই তোলা, সাথবদনে চুম্বন, মদন-গীতি 
গাওয়া,_এগুলি কৃষ্ণমিলন কামনার অনুভাব-চিত্র। 
সব গোপাকেই কৃষ্ণ রতি দিলেন, তাতে রাধার অভিমান । বাধার স্পষ্ট 
নামোল্লেখ ভাগবতে নেই। বিশেষ কোন রমণীব প্রতি বেশী অনুরাগে অপর! 
গোপীদ্দের ঈর্ধার উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ ব্রহ্মবৈবর্তপুবাণের আদর্শে বড় 
চণ্তীদাস রাধা-চন্দ্রাবলীর পবিকল্পন! কবেছেন। ভাগবতে শারদ বজনীর বাস 
বদিত হয়েছে । শ্রীকুষ্ণবীর্তনে বসন্তে দ্রিবাবাসের বণনা দেওয়া] ভয়েছে। কৃষ্ণের 
এবারে রাধাস্ততি । গীতগোবিনের বিদসি যদি কিঞ্িদিপি €( ১৯নং গীত ) গানের 
অনুবাদ, 
যদি কিছু বোল বোলসি তবে দশনরাঁ৮ তোদ্ধাবে। 
হরে দুরুবার ভয় আদ্ধকার সুন্দরি রাধ! আন্গাণে ॥। [বুন্দাবন ১৮] 
পল্পপত্রে জলের ন্যায় পুরুষের প্রেমে আব রাধার আস্থা নেই । কৃষ্ণ বোঝাচ্ছেন,_ 


শান] ফুলে বুলে ভ্রমরে | 
আন হের শুন প্রাণ বাধাল 
তভে1 ক মালতী পাসবে || প্জ|| [ বৃন্দাবন, ২৮] 
ভ্রমর নানা ফলের মধু খেলেও মালতীকে ভুলবে কি কবে? এবারে মানভঙ্গ ও 
মিলন। 
ষমুন। থণ্ডে তিনভাগ : কালিয়দমন, যমুনা খণ্ড, হারথণ্ড। কাহিশীর পারস্পধ 
ভাগবত থেকে একটু ভিন্নতর । ভাগবতে কালিয়দমন, 


[খগ 
রন বন্্রহরণ, রাস। শ্রীকষ্ণকীতণনে রাস, কালিয়দ্মন, বন্ত্রহরণ। 


শ্রীকৃফ কীর্তন গ্রদ্গ ৩৪১ 


যমুনায় তখন জল নেই, তাই কালিদহে (যমুনার মধ্যেই একটি দহ ) জল- 
কেলির ইচ্ছা জাগল কষের। তাই এই হের কালিয় 
নাগকে দমন করলেন এবং সপরিবারে তাকে দক্ষিণ সাগরে 
পাগিয়ে দিলেন । কৃষ্ণ জলে নামলে গোকুলের সকলেরই বিশেষ করে যশোদা, 
নন্দ, বলরাম ও গোপীদ্দের দুর্ভাবনা। কালিয়নাগকে দমন করে উঠে আসাতে 
সকলের আপন্দ। সেখানে কবি রাধাব ছবি আকছেন,-- 


নেহেতবে আকুলী রাধিকা ততিখনে। 
নিমেষ রহিত বস্ক সরস নয়নে ॥ 

দেখিল কানে মুখ স্রচির সমএ। 

সকল লোকের মাঝে তেজি লাশ ভএ॥ 


কালিয়দমন 


| কাণিযদ্দমন, ৮৯ ] 


“এতক্ষণে প্রেমাকুলা রাধিকা নিমেষহীণ বাকা সরল নয়নে সব লোকের মাঁঝে 
লঙ্জাভয় ত্যাগ কবে, দীর্ঘ সময় ধবে কাল্গমুখ নিরীক্ষণ করলেন।' 


যমুনাখণ্ডে গোপাদের দছে অল আনতে যাঁওয়া। রাধ!র প্রতি রুষেের অনুযোগ, 
যৌবন ছৃল-কলায় উন্মনা করে এখন রতি দিতে পরান্ুখ কেন? রাধ। কৃত্রিম 
কৈফিয়ৎ দিলেন। কৃষ্ণ ছলণা ভরে রাঁধাকে চন্ধন করে তার কৃত্রিম বোষ উৎপাদন 
করলেন। এবপর জলকেলি কবতে কবতে একসময় গোপীর্দের অলক্ষ্যে রুষঃ 
পন্পবনে আত্মগোপন করলেন। গোপীর| তাকে খুঁজে না পেয়ে বিষণ্মনে ঘবে 
ফিরলেন। পরদিন প্রভাতে কষ্ণ-সাক্ষাতের আশায় আবার তার হে এলেন। 
কিন্ত কাউকেই দেখলেন না। কোন পুরুষ সেখানে নেই 
দেখে তীরে বস্ত্র রেখে গোপীরা নানে নামলেন । কৃ 
বৃক্ষাত্তরালে লুকিয়ে ছিলেন, অবসর বুঝে তাদের বস্ত্র ও সেইসঙ্গে রাধার হারও 
চুরি করলেন। এবারে কুফর খেলা বুঝে গোপীদের লজ্জা ও অঙ্গনয়। রুফেব 
নিদেশে রাধাকে তীরে এসে বস্ত্র ভিক্ষা করতে হল, দুহাতে স্তনাবৃত করে বস্ত 
চাইলেন। কৃষ্ণ তাকে জোড হাত করিয়ে তবে গোপীদের বস্ত্র ফিরিয়ে দিলেন। 
কিন্ত রাধা হারটি ফেরৎ পেলেন না) এ কাহিনীতে কিছু রঙ থাকতে পারে, 
তবে মূল আখ্যাযিক! ভাগবতের | এর জন্যে কবির কচিবিকাবের প্রশ্ন তোলা 
অসমীচীন। 


যমুনাখণড 


৩৪২ বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় 


যমূনাস্তর্গত হারথণ্ডে, রাধা! বাইকে নালিশ কবলেন, কৃষ্ণ হার লুকিয়ে 
রেখেছেন। এরপর ছয় পৃষ্টা খণ্তিত। ১৫২১ পৃষ্ঠার এসে 
দেখা গেল, কুপিতা বাধা সখীদল সহ ফশোদার কাছে এসে 
ক₹ষ্চেব ব্যবহার সম্পর্কে নালিশ জানাচ্ছেন | কৃষ্ণ ঠিক কি কবছেন লজ্জায় স্পষ্ট 
বলতে পাবেন না। ষশোদা রৃ্ণকে তিরস্কার করলে, কৃষ্ণও পাণ্টা মিথা৷ অভিযোগ 
করছেন । একটি তাবমধ্যে বিশেষ গুরুত ব,-_ 

যমুনার তীরে (গাপাঁগণ লর্জী রঙ্গে । 

কেলি ঠৈল রাধা পরপুরুষের সঙ্গে ॥ [হাব, ৪] 
এই পরপুকুষ ষে আগলে কানাই নিজে সে কথাটা উহ্ বাখলেন। বাধার সবচেয়ে 
বড় হৃর্ভাবন এই বিশ্রন্ত বেশবাস নিয়ে কি করে ঘবে 1ফববেন। বাই রাধাকে 
ঘবে পৌছে দিয়ে কৈফিয্ৎ দিলেন, বনে পাগলা বলদেব আক্রমণে বাধাব এই 
অবস্থা, বডাই কোনওক্রমে তাকে প্রাণে বাচিয়ে এনেছেন। বোধহয় এবাবে 
কষে আচরণে কিছুট। বাডাবাড়ি ঘটেছিল বলেই রাধ। ধশোদাব কাছে নালিশ 
করতে ছুটেছিলেন | 

এব পৰ বাণখণ্ড। কৃষ্ণ এবাবে খুবই অভিমানাহত হয়েছেন যত 

বাড়াবাডিই হোক, প্রেমকেলিব ব্যাপারটা! কৃষ্ণ-জননীর কানে তোলা উচিত 
হয়নি বাধাব। তখন মাবণ-উচাটন ক্রিয়া! পদ্ধাতব বেশ প্রচলন ছিল মনে হয। 
বডাই কৃণ্চকে আবও উস্কে দিচ্ছেন»_ 

বিলম্ব না কব কাঞ্চে মোব বোল শুন। 

ঝাঁট কবী ফুলে ধতে দেহ গুণ | 

স্তস্তন মোহন আব দহন “শাষনে। 

উছাটিণ বাণে লঙঅ বাধার পরাণে || [বাণ, ২] 
কানাই-এর কথামত খডাই রাধাকে ভুলিয়ে আবাব মথুবার পথে নিয়ে এলেন। 
বড়াই এবারে বাধাকে খবর দিলেন, তার ব্যবহারে কানাই রুষ্ট হয়েছেন। পায়ে 
ধরে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া ভাল। নইলে মদমনবাণে রুষণ রাধাকে বধ করবেন । 
রাধা-কষে। এ নিয়ে বিতর্ক হল। প্রথম লঘু ভাবে শি.৮ও পবে ভয় পেয়ে অনুনয় 
করলেন, কৃষ্ণ যেন মদনবাণে তাকে বধ না করেন। কৃষ্ণের মদনবাণে রাধা 
মৃদ্ধিতা হলেন । এবারে বডাইও কৃষ্ণের ওপব রুষ্ট হলেন। রাধাকে বাচিয়ে না 
দেওয়া পর্যন্ত তিনি কৃষ্কে বন্দী রাখবেন । কৃষ্ণও স্ত্রীবধ আশঙ্কার ভীত হলেন ॥ 


হারথ্ঙ 


শরীক কীর্তন প্রসঙ্গ ৩৪৩ 


শেষ পর্যন্ত কৃছ্ম্পশে রাধার চেতনা প্রাপ্থি এবং বৃন্দাবন-কুঞ্জে বিপরীত রতি 
মিলন । রাধা কিন্তু এতদিনে অনেকটা বড় হয়েছেন। নিজের বরস চোদ্দ বছর 
বলছেন। 
দশ চারি বরিষের হণ্ড মো গোআলী। 
হেন তিরী মারিতে অযোগ বনমালী || [ বাণ, ১১] 
বাণধণ্ডের কাল বলা নেই। তবে প্রাকৃতিক বর্ণনায় বসস্ত্ততুর চিত্র ।-_ 
শীতল সমীর জন মনোহর কোকিল পঞ্চম গাএ। 
সব তরুগণ বিকাশ কুন্ুম ভ্রমর কাঢ়এ রাএ।। ধু বাণ, ৩] 
একটি চতুর্দশী পুর্ণ যুবতীর পক্ষেই মদনের কুন্ুমবাণে চেতনা হারানো এবং 
পুনঃ চেতনা প্রাঞ্চির পর বিপরীত রতিমিলন সম্ভবপর ৷ রাধাচরিত্রের ক্রম- 
বিবতনেব প্রতি ক।ব যথাষথ লক্ষ্য রেখেছেন । 


এবারে বংশী খড। বাশির অমোঘ প্রভাবের নানা চিত্র বৈষণব-পদ্াবলী 
বন রীতিতে রয়েছে। শ্রীকুষ্কীর্তনে বংশীথণ্ড পালাগানের পুবে 
রাধার প্রতি কৃষ্ণের বাঁশির প্রভাব বণিত হয়নি। এধারে 
দেখা যাচ্ছে, যমুনায় জল আনতে গিয়ে রাধা কুফর বাশি শোশেন। বিরহিণী 
রাধিকাকে কৃষ্ণ বাশির সুরে উন্মনা করে পালিয়ে পালিয়ে ধেডান, ধরা দেশনা 
বিরহিণী রাধার সেই চিত্র-চরিত্র কবি অপুর্ব কবিত্বের সঙ্গে বরনা করেছেন।- 
কে না বাশ বাএ বডায়ি কালিশী নই কুলে। 
কে না বাশী বাএ বডায়ি এ গো$ গোকুলে ॥ 
আকুল শরীর মোর বেআকুল মশ। 
বাশীব শর মো আউলা ইলে। রান্ধন ॥ 
কে না বাশী বাএ বড়ান্ধি সে না কোন জন!। 
দাসী হআ? তার পাএ নিশিবে। আপনা ॥ 
কে নাবাশী বাএ বডায়ি চিত্তের হরিষে। 
তার পা বড়ার়ি মো কৈলে| কোন দোষে ॥ 
আঝর ঝর মোর নয্বণে পানী। 
বশীর শবদে বড়ারি হারাফিলে। পরাণী ॥ 
আকুল করিতে কিবা আঙ্ষার মন । 
বাজাএ স্ুসর বাশী নান্দের নন্দন ॥ 


৩৪৪ বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় 


পাখি নহে! তার ঠাই উডী পড়ি জাও। 
মেদনী বিদার দেউ পসিঅ] লুকাও ॥ 
বন পোডে আগ বডায়ি জগজনে জাণী। 
পোডে মন পোড়ে যেহু কুস্তারের পণী ॥ 
আন্তর স্খাএ মোব কাহু অভিলাসে। 
বাদলী শিরেবন্দী গাইল চণ্তীদাসে & 1 বংশী, ২] 
অপূর্ব উপম মলঙ্করণে, ভাবা ও ছন্দে, শেমে বেদনার গভীব আস্ত।বকতাব 
সুবে পদট কবিব উচ্চ কিত্ব প্রতিভার শিদর্শন । 
একটি পে বাধা বিব€হব অিবা ভ্তে বলছেন,-- 
ব।শীব শবদে প্রাণ হবিঅ। কাছ গেলা কোন দিশে। 
তা বিশি সকল নাস্তব হে যেন বেআপিল বীষে ॥। [ ব*শা, ৩] 
“বাশির সবে প্রাণ হবণ কবে কান্তু ০কান্‌ দিকে গেল: তার অভাবে সমস্ত 
হায় জ্বলছে, যেন বধ ছ ডয়ে গেছে। একটি পর্দে বাধা বড়াই-এব কাছে 
আক্ষেপ করছেন, 
কাল কোকিল রএ কাল বুন্দাবনে। 
এখে কাল হৈল মোকে শান্দেব নন্দনে দই [ বংশী, ৩ | 
“কাল” কথাটিব ব্যগ্রনা এ পদে লক্ষণীয় । সুমিষ্ট বাশির সুরে রাধার বান্রাৰ 
কি হাল হল একটি পদ্দে বলছেন,-- 
সুসব বাশার নাদ শুনিআ। বডাযি 
রান্ধিলে। ষে সুনহ কাধ্নী। 
আম্বল ব্যঞ্জনে মো বেশোআব দিলে! 
সাকে দিলে । কানাসোআ পাশী ॥ [ বংশী, ১৫] 
অন্বল ব্যঞ্রনে বেশোয়ার (ঝাল বাটনা?) এবং শাকে কানাসোঙ' 
( আক?) জল*দিয়েছেন। 
এই আকুল বিরছের তীব্রতা অপর একটি পদ্দগীতিতে অপূর্ব ভাৰে প্রকাশ 
পেয়েছে ।-- 
কাখেত কলসী বড়ায়ি জা ধীরে খীরে। 
চতুদ্দিশ চাহো। বভায়ি যমুনার তীরে & 
বাশীনাদ নুণী কাহ্‌ দ্রেখিতে না পাগু। 


অশীকষ্ণকীর্তন প্রসঙ্গ ৩৪৫ 


মেদনী বিদার দেউ পসিঞ্1 লুকাণ্ডঁ।। 
চাহা চাহা আল বড়ায়ি যমুনাক তীরে। 


বাশীব শবদে গ্রাণ কেছ অনি করে ল।। 
শীতল মনশোহব বাশী কেনা বাএ। 


ডালত বনসিঞ1 যেই, কু্জিলী কাটে রাএ ॥। 

উল্লপিত হইলো বডায়ি তাব নাদ জুণী। 

ন1 পায়িঞ1 কাহ্ছাঞ্চি বডাষি তেজিবে+ পবাণী ॥। 

[ বংশীঃ ১৭ ] 
“বাই, কলসা কীখে ধীবে ধাবে চলেছি, যমুনা তীরে চারদিকে চাইছি। 

বাশিব স্ুুর শুশি, কাকে তো দেখতে পাই না! মেদিনী বিদীর্ণ চোঁক, প্রবেশ 
করে জুকাই আমি । যমুনা তীবে চাইতে চাইতে এলাম । বাশিব সরসে প্রাণ 
কেমন কবে। শীতল মনোহব বাশিকে বাজায়! যেন ভালবেসে কোকিল 
ডাকছে। বডাহ, মেই সুর শুনে উল্লসিত হলাম, কান্থুকে না পেলে এবাবে প্রোণ 
আগ কবব1; 


এ সব পদে বডচণ্তীদাস যে উচ্চমানেব কবিত্ব দেখিয়েছেন তাতে প্রথম শ্রেণীর 
পদাবলী কবিগোষ্ঠীর পাশেই আসন পেতে পারেন। 


বাধাব দুঃখে বডাইও দুঃখিত | তিনি বুদ্ি দিলেন, “নিদ্রা উপ” মন্ত্রে যখন 
কুচকে ঘৃম পাড়িয়ে দেবেন রাধা যেন তখন বাশি চুরি কবেন। বাধা সেই মত 
বাশি চুরি কবলেন। এবারে কৃষ্ণের অন্তুপয়। রাধা কিছুতেই শ্বীকার পান শ1। 
কৃষ্ণও বাশি না পেলে বাধাকে ছাডবেন দা। এবারে রাধা প্রতিশোধ শিচ্ছেন। 
বডাইকে দিয়ে বলালেন, সব গোপীর কাছে হাত জোড করে বাশী চাইতে হবে 
কুষ্ণকে ৷ রাধ। কষকে বাশি দিতে গিয়ে প্রতিজ্ঞা! কবিয়ে নিলেন এমন বাশির 
স্থুরে তার হৃদয় চুরি করে কানাই আর পালাতে পাববেন শা। তিনি আর যেন 
বাধাকে কষ্ট না দেন। রাধা এখন পরিণ'৬ যৌবপা। এখন কৃষ্ণ প্রেমে তিনিই 
আকুল, কৃষই দূরে পালিয়ে বেডান। 


বংশীখণ্ডের ঘটন। বমস্ত ঝতুর |. 


চ।রি দিগে। তরু পুষ্প মুকুলিল বহে বসস্তের বাএ। 
আধ্ডালে বসী কুক্ধিলী কুহলে লাগে বিষবাণ ঘ1এ॥। [ বংশী, ৩] 


৩৪৬ বৈষ্ণব পরিচয় 


তবে তখন রাধা যে মুন! পারাপারে অসুবিধার উল্লেখ করে বলছেন, 
যমূনা নদীতে মো কেমনে হৈবে। পার। 
ঘডিআল কুম্তীর তাহাতে আপাব।॥ [ বংশী, ৪ ] 
এটি অতিশয়োক্তি মনে হয়। 
সমগ্র বংশী চুবি আখ্যায়িকাটিই পরবতী কোনও কবির সংযোজনা কিনা সে 
বিষয্বেও সন্দেহ্কেব অবকাশ আছে । কারণ এব পরবর্তাঁ বাধা-বিরহ খণ্ডে কাব্র 
পূর্ব কাহিনীগুলি পবম্পরাভাবে একাধিকক্ষেত্রে উল্লেখিত হয়েছে কিন্তু তার মধ্যে 
ব*শী চুবির কথাটি নেহ। কৃষ্ণ বা বডাই বিরহখণ্ডে রাধাকৃত অপরাধেব ফিরিস্তি 
দিয়েছেন, তার মধ্যে এত বড 'অপবাধটিব এক বারও উল্লেখ করলেন শা, এটি ভোব 
দেখবার বিষয়। ওবেযে কবিবই বচনা হোক বংশীখণ্ড কবিত্বেব উৎকর্ষে অনুপম 
স্বীকার করতেই হবে। 
'* সবশেষ খণ্ড "বাধাবিবহ। চৈত্র মাস, শেষ বসম্ত। বডাই এর কাছে 
বাধার অন্ধুনয়, কৃষ্ণকে এনে দাও । কিন্ত বসস্তেই তো বংশী চুরির ঘটন! য়ে 
বাধা-কৃষ্ণের সন্ধি হল । কৃষ্ণ বংশী পেয়ে প্রসন্ন মনে রাধাকে 
ক্ষমা করলেন । ৩পে আবাব কৃষ্ণেব আর্শনের চিত্র কেন? 
এখানেও বংশীথণ্ডের প্রক্ষিগ্ুতা সম্পর্কে সনেহ জাগে । নইলে ধবতে হন, এখানে 
আরও একবংসব পরেব আর একটি বসন্তের কাহিনী এসেছে। 


রাঁধা রুষ্ণকে স্বপ্ন দখে বড আকুল হযেছেন। বডাইকে সেই স্বপ্নকথা 
বলছেন, 


াধাব্রহ 


দিলো প্রথম নিশী . সপন স্ুন তো বসী 
সব কথা কহি আবো তোন্ধাবে হে। 
বসিআ কর্দমতলে সেকষ্চ কবিল কোলে 
চুষ্িল বদন আঙ্ষাবে হে। 
থ.মাব নিফল আীবন এ বডায়ি ল। 
সে কৃষ্ণ আনিআ1 দেত মোরে হে। 
লেপিমা ওম চন্দনে বুলিআ] "বে বচনে 
আড বাশী বাএ মধুরে। 
চাহিল মোরে স্বুরতী নাদিলে। মো আন্ুমতী 
দেখিলে 1 মে দুঅজ পহরে ॥ 
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তিঅঞ্জ পছর নিশী মোঞ কাহ্াঞ্জির কোলে বসী 
নেহালিলে'। তাহার বানে ॥। 
ঈষত বদন করী মনমোর নিল হরি 
বেআকুলী ভযজিলে। মদনে ॥ 
চউঠ পহরে কাস করিল আধর পান 
মোর টভল রতিরস আশে। 
দারুণ-কোকিল নাদে ভাগিল আদ্ষার নিন্দে 
গাইল বড়, চস্তীদাসে ॥ [[বিরহ, ২) 
পররটির ভাব, কবিত্ব এবং ছন্দোবন্ধ জ্ঞানদাস-ভণিতার “মনের মরম কথা? 
[ পৃ ১৫২-৫৩] স্বপ্রমিলনের বিখ্যাত পদটিকে ম্মরণ করিয়ে দেয়। 
যমুনা সম্পর্কে এখানেও কবি লিখেছেন, 
যমুন। বহে খরতর ধার। 
কেমতে তাহাতে হইবে পার ॥ [বিরহ, ৭] 
হয়তো তখন চৈত্রমাসেও যমুনায় বেশ জল থাকত, গতিবেগ তীব্র হত। আর 
একটি পছ্দে রয়েছে, বড়াই রাধাকে বলছেন, 
বড় যতন করিআ চত্তীরে পূজা! মানিআ। 
তবে তার পাইবে দরশনে ॥॥ [ বিরহ, ৯] 
সে যুগের সমাজে চত্তীপৃজার যে বেশ প্রাধান্য ছিল বোঝা যাচ্ছে। রাধা-বিরহে 
মাঝে মাঝে করেকাট পদে রাধার করুণ আতর চিত্র কবি বেশ নিপুণ হাতে 
একেছেন। একটি উদ্দাহরণ তুলি ।__ 


মেঘ আন্ধারী অতি ভয়ঙ্কর নিশী। 

একসরী ঝুরো। মো কদমতলে বসী ॥ 

চতুর্দিশ চাহে? কৃষ্ণ দেখিতে না পাণ্ড। 

মেদনী বিদার দেউ পনিআ1 লুকাও | 

নারিব-নারিব বডায়ি যৌবন রাধিতে। 

সব খন মন ঝুরে কাহাঞ্িট দেখিতে ॥ [বিরহ, ১৯] 
রাখা পূর্বে ক্ণের ডাঁকে সাড়া দেননি তার কৈফিয়ৎ দিয়ে বলছেন বড়াইকে,_ 

যবে কাছ চাহিলে সুরতী। 

মো তবে আছিলে। শিগুমতী ॥ 
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এবে মোঞ ভৈলে ভর যুবতী । 
আন্দাক ছাড়ি! কাহু গেলা কতী |॥ [ বিরহ, ২১] 


কিন্ত কষ কিছ্নতিই ধরা দিচ্ছেন না| সেই যে তাম্বল খণ্ডে তিনি বাধাকে 
শান্তি দিতে মুনিবেশ ধরবেন জঙ্কল্ল কবেছিলেন এবারে সেই নিষ্কাম ষোগীব ভেক 
নিযেছেন। বডাইকে বলছেন,_ 


আঙোনিশি যোগ ধেআই। 
মনপবন গগনে বছাই ॥। 
মূল কমলে কয়িলে মধুপান। 
এবে' পাইঞ1 আদ্গে বন্ধ'গআন || 
ইডা পিঙ্গল। সুমনা সন্ধী | 
মন পবন তাতে কৈল বন্দী || [বিবত, ২৯ ] 
এ-ছবি তো বৌদ্ধ তান্ত্রিক যোগসাধনার | যে যুগে বড, এ-কাব্য লিখেছেন 
তখন এ-সব আচার প্রচলিত ছিল ধরা যেতে পাবে । বাধা বতিমিলন প্রার্থনা 
করে যত অন্তনয় করছেন, কৃষ্ণ তই এডিয়ে যাচ্ছেন । শেষ পর্যস্ত বডাই-এব 
অন্ুবোধে কুঙ্ণ 'মালিঙ্গন দ্িলেন। বডাই কষ্ণেব কাছে বির হণী বাধার যে চিত্ত 
দিয়েছেন, তাতে ছুটি পদ গীতগোবিন্দ থেকে অন্গবাদ ।__ 
(১) অনৰ উপব হারে। 
আল 
মানএ যেহেন ভাবে। 
আতি হৃদয়ে খিনী রাঁধা চলিতে না পাবে ॥ 
সরস চন্দন পঙ্কে 
আল 
দেহে বিষম শঙ্কে। 
দহন সমান মানে নিশি শশাঙ্কে ॥ [ বিরহ, ৪৮ ] 


'এটি *স্ভনবিনিভিতমপি হাবমুদাৎম্” ( ৪সর্গ, গীত ) গানের স্বচ্ছন্দ অন্বাদ। 
শুধু শেষ ছু পংকি কবির নৃতন স'যোজন। 
(২) নিন্দয়ে চান্দ চন্দন রাধ। সব খনে ' 
গরল সমান মানে মলয় পবলে || 
করে মনসিজশর কুন্ুম শয়নে | 
ব্রত করে পায়িতে তোর আলিজেন || [ বিয়হ, ৪৯ ] 
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এটি “নিন্দতি চন্দন মিন্দু কিরণ ম্গু বিন্বতি' ( ৪সর্গ, ৮ গীত) এর অঙ্থবাদ। 
বড়াই-এর চেষ্টায় উভয়ের মিলন হল। রাধা মিনতি করলেন, আর ষেন 
কষ তাকে ছেড়ে গিয়ে কষ্ট নাদেন। কৃষেেণ উরুদেশে মাঝ রেখে ক্ষীণ। কান্ত 
রাধা ঘুমিয়ে পড়লেন। কৃষ্ণ বড়াইকে রাধার যত্ব নিতে বলে মথুবায় চলে গেলেন। 
ঘুম থেকে জেগে রাধার আক্ষেপ। কিন্তু বড়াই রাধার অনুবোধে বুন্দাবনে 
কেন কৃষ্ণের খোজ করছেন? তাকে বলেই তো কৃষ্ণ মথুরায় গেছেন। ৬০ নং 
পদটি প্রক্ষিপ্ত কি? অনেক বুঝিয়ে বডাই রাধাকে ঘরে নিয়ে এলেন। 
বর্ষা খতু এসে গেল। রাধার বিবহ অসহণীয়। কবির বর্ণনাও অঙ্সপ্।__ 
ফুটিল কদমফুল ভবে নোআইল ডাল। 
এভে। গোকুলক নাহল বলে গোপাল ॥ 
কতনা বাখিৰ কুচ নেতে ওহাভিরঁ!। 
নিদয় হৃদয় কাহ ন" গেল] বোলাই। | 
শৈশবের নেহা বডাগ়ি কেনা বিহডাইল। 
প্রাথনাথ কাঞ্চ মোব এভেো? ঘর শাইল ॥ 
মৃছিআ। পেলাহবে বড়ায়ি শিষের সিন্দুব। 
বাহুর বলয়! মে) কবিবো। শঙ্খচুব ॥ 
কা ধিণী সব খন পোডএ পবাণী। 
বিষাইল কাণ্ডের ঘাএ যেহেন হরিণী ॥ 


জেঠ মাস গেল আফাট পববেশ। . 

গামল মেঘে ছাহল দক্ষিণ প্রদেশ ॥। 

এভে নাইল নিঠব সে নানের নন্দন। 

গাইল বড়ু চণ্টাদাস বাসলী গণ ॥ [বিরহ ৬৩ | 

'কদমফুল ফুটে ডাল মুইয়ে পড়েছে, এখনো বালগোপাল গোকুলে এলন!। 

আব কঠ বুক ঢেকে বাখব, নিঠুব হৃদয় কানু বলে গল না। বড়াই, আমাদের 
খৈশবের প্রেমকে বিগডে দিল ! প্রাণনাথ কেন ঘরে এল না? বডাই, আমি 
পিঁধির দি'দৃব মূদ্ছে ফেলব, বাহুর বলয়, শঙ্খ ভেঙে (ফলব। কান বিনে সদা 
পরাণ পোড়ে, বিধাক্ত-ক্ষত হরিণীর মত।--...*জোষ্ট গিয়ে আযাঢ় এল, "ক্ষিণদিক 
শ্তামল মেঘে ভরে উঠল । এখনো শিষ্টুর নন্দ-নন্দন এলো! না। বাসলাগণকবি 


বড়, চণ্ীদাস এ-গান করছেন ।' 
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রাধার দুঃখ সহ করতে না পেরে বড়াই মথুর। এসে কৃষ্ণকে বোঝাচ্ছে, “কানাই 
তোমার চরিত বোঝা ভাব, রাধা প্রেমামুত আপনা থেকে হাতে পেয়ে উপেক্ষা 


করছ কেন 1 
আস্মধিনী চন্দ্রাবলী বিকলী বিরহে । 


এবে তাক তেজিতে উচিত তোর নহে || [ বিরহ, ৬৮] 

এখন ন1 এলে পবে বিরহে কাতর শুবে। তাব কারণে ভাত খাওনি, এখন 
শাক খেতে এত যত্ব কেন? সোনার ঘট ভাঙলে জোভ। যায়, উত্তম জনের 
প্রেমও তদ্রুপ । ঘে অধম তার প্রেম মাটির ঘটের মণ, ভাঙলে আব জোডা যায় 
না। বাধ। তার ঘবে বসে রইল, তুমিও মথ,রায় এসে বসে বইলে। ষাতাযাত 


কবে আমারই প্রাণ আকুল।, [ বিবই, ৬৮ ] 
অভিমানী কৃষেের স্ব অনেকটা নরম । বলছেন, “বড়াই, আমার জোব 


কোরোন1। তার নাম শুনে আর যেতে ইচ্ছ! হয়না । তৃমি জান সে কত দুঃখ 
দিয়েছে। এখন মনে ইচ্ছা হয়, আর কখনো তাকে নাদ্দেখি। বডাই তুমি 


ফিরে বাও, বাধার জন্তে আমায় আর জোর কোরোনা। 
কাটিল ঘাঅত নেম্বরস দেহ কত। 


তোদ্ধাব বিদ্িত মোরে বাধা বুইল যত ॥ 
এ ধন বসতী সব তেক্জিবাক পাবী। 
ছুসহ বচন তাপ না সে মুবারী ॥ 
মথুরা আইলাহে। তেজি গোকুলেব বাস। 
মন কৈলে] কবিবেণ মো কংসের বিনাস || [ বিবহ, ৬৯ | 
«কাটা ঘায়ে কত নেবু বস দেবে? বাধা যে কত কি বলেছে তুমিতো জান। 
ধন, বসতি সব ত্যাগ কবতে পারি, ছুঃসহ বচন-তাপ সহ হয় না। গোকুলের 


বাস ত্যাগ কবে মথুরায় এলাম। মনে ইচ্ছা, ক'সের বিনাশ সাধন করি ।, 
--এখানেই পুথি খণ্ডিত। পববতী অংশে কৃষ্ণ মথুবা থেকে আর গোকুলে 


ফিরলেন কিনা জান! গেল না। কৃষ্ণেব কথায় রাধার প্রতি উদাসীনতার পরিবর্তে 
ষেন অভিমান বেশী ফুটে উঠেছে। 

শরীরুষ্ণকীর্তনের কাহিনীটিতে ভাগবত, বিষুপুরাণ, ব্রদ্ষবৈবর্তপুরাণ ইত্যাদির 
সহায়তা নিলেও, মুখ আখ্যাক়িকার ভিত্তি লোকগাথ1। দান, 
নৌকা যমুনা, ভার, ছত্র, হার, বাণ, বংশী থণ্ডের আখ্যাস্থিকা 
অপেৌঁরাণিক। বোধ হয় রাধারফের বুন্দাবনলীল। অবলম্বনে এ ধরণের লোক- 


কাহিনীর উপকরণ 
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গাঁতি বাংলার পল্লী অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। রুন্দীবন এবং রাধা-বিরহ 
আখ্যাক়িকাতেও পুরাণ-বণিত কাহিনীকে কাঁব যথেষ্ট পরিবর্তন করেছেন। 
কাহিনীতে রতি রসেরই (৩:০০) প্রাধান্ ৷ শুঙ্গার বা রতিরসের এ চিত্রকে 
চারা এ ধুগেব সংস্কারে অশ্লীল মনে হলেও বাংল সাহিত্যেব মধ্যযুগ 
উত্তরাধিকার পযস্ত এমন রুচি সংস্কার গডে ওঠোনি। কবিরা দ্রেবর্ীল!র 
কাহিনীতে এহ রদেব পবিবেশনে তখন পযন্ত সস্কোচ বোধ 
করতেন না। কামশাস্ত্রেব স'স্কৃত গ্রন্থগুলি হালকবি (গাঁথা সপ্তসতীর স'কলক ), 
কালিদাস, ভবভূতি, বাণভট্র প্রমুখ সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিতোর বিধ্যাত কবিদেব 
বচনাগুলি, মন্দির গাত্রের মধ্যযুগায় চিত্রাবলী (বিশেষ করে কোনারক ও খাজু- 
ব।ো চিত্র স্মরণীয়) ভাবতীন্ব সংস্কৃতি ও রূচিবোধে অন্যান্ত রসবোধের সে রতি- 
বগকেও নিঃদকস্কেচে প্রাধান্ত দান করেছিল । তারই সুস্পষ্ট প্রতাব ঘাদশ শতকে 
ষয়দেবের গাতগোবিন্দে, পঞ্চদশ শ তকে [বদ্যাপতির রাঁধা-কঃ বিষয়ক পর্বগীতিতে, 
এই যুগেব বড় চণ্তীদাস বচিত শ্রী কীর্তন কাব্যে বা অষ্টাদশ শতকের ভারতস্র- 
বামপ্রসাদ প্রমুখ কবিদের বিদ্যান্ুন্দব কাব্যে লক্ষিত হুয়। বাংলাদেশে ৭ম-০ম 
শতকের শিল্প নিদর্শন পাহাড়পুরের মন্দির গাত্রে সবপ্রাচীন রাধা কষে (?) যে 
রর মৃত্তি পাওয়া গেছে তাও রতিরসেরই চিন্র। এই 
রাধা-কৃষ্ণ যুগল মুর্তি পটভূমিতে বড চশ্তীদাসকে বিচার কবলে বাংলা সাহিতোব 
মধ্যযুগের একজন বিশিষ্ট কবি হিসাবে তাকে স্বীকাৰ করতে 
কু! জাগেন।। 

সমগ্র কাহিনীটি তনবৎসব কালেব মধ্যে সংঘটিত। জন্মুখণ্ড গ্রন্থের ভূমিকা । 
পাহিনী আবন্ত তান্ল থণ্ড থেকে । তখন রাধা বারে। বছরের বিবাহিতা কিশোরা। 
অবশ্ব, বয়স কমিত্বে এগাপ বলেছেন এবং ধরাও পডেছেন। 

কাহিনীর কাল ও 
পারম্পর্য রৃতিরসেব সম্যক জ্ঞান না হলেও একেবারে অনভিজ্ঞা নন | 
কথাবার্তায় সেটা ধর পড়ে ।-_-এটি এক বসস্তের অথব' গ্রীম্মেন 
৯বা, কিশোর কৃষ্ণ-প্রেরিত দূতী বড়াইকে কিশোরী রাধা বতিমিলন-প্রপ্তাবে 
রেগে প্রহার করলেন । মাঝে কিছুকাল কেটেছে, কারণ দানধণ্ডে রাধা নিজেই 
বলছেন, “আমার বয়স বারো, তের এখনে। পেবোয়ণি* | দানখণ্ডেব ঘটনা গ্রান্ম 
স্থচনার। নৌকাধণ্ড বর্ধার কাহিণী। বসন্ত গ্রীক্সে মখ,রারাজ বৃন্দাবন-মধুর1 
পারাপারের জণ্ত যমুনা সেতু করে দিতেন। বর্ষার সেতু নেই, পচম্বা পারাপারের 


৩৫২ বৈষুব পদাবলা পরিচয় 


বাবস্থা। ভার এবং ছত্রধণ্ড শরতের কাহিনী 1 শবতের খররৌলে ক্লান্ত রাধা 
শরীর ওপারে গিয়ে দুধ দৈ বইবার জন্য ভারী নিলেন। কৃষ্ণকে মাথায় ছত্র ধরতে 
নললেন। রাখা কিন্তু এই ছয় মাসেই কৃষ্ণের সঙ্গলাভে অনেক সেয়ানা হয়ে 
উঠেছেন। তাঘ্বল খণ্ডে তিনি 'পরপুরুষ নেহা তে ভক্া প্রকাশ করেছেন, দ্বান 
পণ্ডে তিনি প্রেমের কথা-চালাচাপিব খেলায় আকর্ষণ বোধ করেছেন, তখনো 
সমাজ-সংস্কারের ভয় ও লঙ্জা প্রবল। নৌকাথণ্ডে রুষ্ণসর্দ লাভে উৎন্থুকা, 
পোকভয়ও অনেকটা কমেছে । এখন কুষ্কের দোষ ঢেকে কথা বলতে শিখেছেন। 
তার ও ছত্র খগ্ডেতো৷ রাধাই কৃষ্ণকে প্রেমের খেলায় চালিত করছেন যেন স্বাধীন- 
ভর্তৃকা নায়িকা তিনি। বৃন্দাবশথগ্ড পরবর্তী বসন্তের কাহিনী। কৃফের 
আহ্বানে বাসস্ভীরাসে গোপী্ের শিয়ে বুন্দাথনের কুঙ্জে এসেছেন। কাহিনী পুবাণ 
ধেকে নিজে প্রয়োজনমত ব্দল করেছেন। এর পর যমুনাখণ্ড ; বৃন্দাবন আর যমুন। 
ধণ্ডের মাঝেও বোধ হয় বৎসর কালের ব্যবধান। এ অংশের কালীয়দ মন, 
বন্ত্রহরণ কাহিনী পৌবাণিক। বাণখণ্ড কবিকল্পিত। বাণখগ্ডেক রাধ। 
আরও পরিণত মনের নাস্িকা। তাব বয়সও বেডেছে, নিজেহ বলছেন, চোদ । 
ংশীখণ্ড বোধ হয় এর পববর্তী গ্রীচ্মেব কাহিনী । এটি সম্পূর্ণ প্রন্মি্ত হওয়াও 
অসম্ভব নয, পূবেই আহলাচনা কৰেছি। এবপব বাধাবিখই, একে একে বর্ষ, শব 
ধন করেছেন, _আবশ কষেকমাসেব ছবি ছিল বোধ হয়। তাহলে, মোটামুটি 
তিন বৎচব কালে কাঁহিপীই পাওয় যাচ্ছে । ারো বছবের কিশোরী উদ্ভিন্র- 
ঘৌবনা বাধ! এবারে চতু'শী, যৌবন-বিরহের পরিণত বেদণ। বোধের নায়িকা । 
মাঝে মাঝে প্রক্ষিপ্ত পদ থাকলেও সমগ্র কাহণী-পাঁবকল্পশায় এক হাতের ছাপ 
সুস্পষ্ট । থে সংকল্প কিশোব কৃষ্ণ তাম্বলখণ্ডে প্রথম গ্রহণ কথেছেন, কাতিশীব 


বিবর্তনের মধ্যে তারই সংঘটন দেখান হযেছে। 


কাহিনীব ভৌগোলিক পবিবেশ বর্ণশাতেও সর্জতিব বিশেষ অভাব ছিল বলা 


চলেনা । রাধ। ও কৃষ্ণ ছুট কিশোর কিশোবী গোক়ালাদ্দেব একটি ছোট বধিষু 
জনপদ মথথানগবে থাকত। রাধার স্বামী আইহন ওই 


গায়েরই সঙ্গতিপন্ন গোয়ালা, সম্পর্কে ষশোদাব বোধ হয় 
জ্াতিভাই । তাই রাধ। ও কৃষ্ণের মাতুলানী ও ভাগ্নে সম্পর্ক নিয়ে এত পারম্পরিক 
কটাক্ষ । এ-ধরণের প্রেম বা পরিণয়-সম্পর্ক সমাজ-নিষিদ্ধ ছিল নিশ্চয়ই । গোক্লুলে 
গোয়ালাদের বাদ। সকালে দুধ দৈ এর পসরা মাথায় নিয়ে গোপীর লব্ধ 


ভৌগলিক অবস্থান 


শ্রীকফ্ণকীর্তন গ্রসঙ্গ ৩৫৩ 


হয়ে যমুনা পেরিয়ে ওপারে মথ,রার হাটে বেচা-কেনা করতে যেত। গোকুল 
ছাড়িয়ে এসে বৃন্দাবনের মন্ুষ্যবসতিহীন নির্জন বন ছিল। সেখানেই লোকচক্ষুর 
আড়ালে কৃষ্ণ-রাধা ও গোপীদের মিলনকুগ্ত কলিত হয়েছে । যমুন] যখন বধায় 
ভরে উঠত মাঝিবা খেয়৷ পারাপাব কবত। তারই ভিত্তিতে নৌকালীলার 
পরিকল্পনা । অন্ত খতুতে যমুনায় আ্রোত তীব্র থাকলেও জল কমে যেত। 
মথুরারাজ নদী পারাপারের সাকো বেধে দিতেন। যাত্রী বা হাটাপথে সেই সাকো 
দিয়ে যাতায়াত করত। নদী পেবিয়ে ওপারেও অনেকট। শির্জীন বনপথ পেবিস্ে 
মথুরার হাটে পৌছাতে হত। গোকুল-_বৃন্দাবনের বন-_মথুএ। এই পথের দূরত্ব 
শবতের রোদে ক্লান্ত আনলেও গোপীব! সকালে মথুরাব হাটে গিয়ে কেনা-বেচা 
সেরে দুপুরে আবাব গোকুলে নিজেদের ঘবে ফিরে আসতেন । নদীর গতি 
এখন পরিবন্তিতহয়ে গোকুল-_বুন্দাবন-_মথুবা যমুনাব একই পাড়ে চলে এসেছে। 
নইলে দূরত্ব মোটামুটি একই আছে। তবে স্বীকাব করতে হয়ঃ এখন যানবাহন 
সহজলভ্য হবার ফলেই হাটা পথেব দৃবত্বট। যাত্রীদেব কাছে বেশী কষ্টকর 
মনে হবে। স্ৃতবাৎ ভৌগলিক যে পবিধেশে শ্রীকুষ্কীর্তনের কাহিনী বি্ৃপ্ত 
হয়েছে তাব মধ্যে মোটামুটি সঙ্গতি বক্ষিত হয়েছে বল। যেতে পাবে । 

কাহিনীব চবিত্র তিনটি কৃষ্ণ, রাধা১ এব" বড়াই । যশোদ। একবার মান্ত 
অল্পক্ষণের জন্য সামনে এসেছেন, বুন্দাবন গোপীবা বাধাব অঙ্গে থাকলেও তাদের 
কারও পৃথক চগ্িত্র-চিত্র অস্কিত হয়শি। কৃষ্ণ কবির চোখে 
তগবানের অবতার হলেও গ্রাম্য একটি প্রাণবন্ত কিশোর 
রূপে অঙ্কিত করেছেন। তার সরলতা, উত্ভিশ্ন যৌবন কিশোব স্থলভ রতি মিলন।- 
কাহ্থা, বাশির প্রতি অন্রবাগ, প্রেমিকাব প্রতি অভিমান,_-সব মিলিয়ে অমাজিত 
দুরত্ত একটি গ্রাম্য তরুণ যুবকেব ছবিই ফুটে উঠেছে। তিল 
বৎসরেব কাহিনীব মধ্যে কৃষ্ণচারত্রের কিছুটা বিবর্তন ঘটেছে 
ঠিকই। প্রথম সে তীব্র আসক্তি নিয়ে সে রাধাৰ কাছ থেকে বতি-মিলন দাবী 


চরিত্র 


কফ 


১) পাবলী গানে বাধ। ও চল্জাবলী কঁফলীলায় নায়িক ও প্রতি নারিকা--ছুই ভিন্ন 
চরিত্র) প্রীকৃকীর্তনে রাধাই চন্দ্রাবলী। ব্রক্ষবৈবত পুরাণে রাধার নামান্তর চক্জীবলী | 
সম্ভবতঃ এই পুরাণটি থেকেই বড়, চতীদাস বেশা সাহায্য 1নিয়েছিলেন। ব্রঙ্মবৈবত পুরাণে 
কালীর দমন, বগ্রহধ্ণ, রাস প্রভৃতি লীলার বর্ণনা! আছ্ে। রাধারম্পষ্ট নামোলেখও রয়েছে। 
ভাগবতে রাধ। নামের উল্লেখ নেই । 

২৩ 


৩৫৪ বৈষুব পদাবলী পরিচয় 


করেছে, কৌতৃহল এবং প্রথম উচ্ছাস চলে যাবার পর যেন দেই তীব্রতায় ভাটা 
পডছে। রাধার ব্যবহারে "চার মভিমান এসেছে ঠিক, কিন্তু বাধা তো৷ সব 
'মভিমান ত্যাগ কবে কৃষ্ণের কাছে নিজেকে সপে দিয়েছিল,-_-তবু কৃষ্ণকে দূবে সরে 
ঘেতে হল “কন? নিছক অভিমান না প্রেমবতির ক্ষেত্রে পুবাতন উৎসাহের 
'অভাব। তবে রুঞ্ক চরত্রের মানস পবিবর্তনের ছবিটি তত উজ্জ্বল হয়নি। যতটা 
রাধাব ক্ষেত্রে হয়েছে । বাধাও গ্রামা অমাঙ্জিত রুচির গোপ কিশোরী । 
মাগুকিলে” কৃষ্ণকে শায়েস্তা কবতে চান, আবাব নৌকাথণ্ডে রতিমিলনে সহজ 

ভাবেই সক্রিয় অ*শ গ্রহণ কবেন। তার কিশোরী মনের 

নীতিগত জশস্কাব ও লোকলঞ্জ। পেবিয়ে পরপুরুষের সঙ্গে 
বতিব মানস বিবর্তনটি কবি বেশ দক্ষতাব সঙ্গে ফুটিযে তুলেছেন । মুখর? তর্ক- 
নিপুণা কিশোবী বতি বিষয়ে এব* পবকীয়। রতিতে সাংসাবিক ও পামার্জিক 
প্রতিক্রিয়া বিষয়ে প্রথম থেকেই যথেষ্ট অতিজ্ঞাব মত ব্যবছার কবেছেন, তবে 
কুষ্ণের আহবানে সাড়া দেবা মতো মনেব প্রস্ততি ঘটতে কয়েকটি ঘটনাগত স্ব 
উত্তীর্ণ হবাব প্রয়োজন ছিল । কবি বিশেষ নৈপুণ্যব সঙ্গে সেই শ্তরগুলি দেখিয়ে 
ছেন। বডাই নূড়ী৭ গ্রাম্য কুষ্রনী জাতীয় একটি স্নদ্ব 
চর্বন্তর। সম্পর্কে সে বাধাব দিম! হয়। কবি জন্ুখণ্ডেই 
ভার ছবি দিয়েছেন১-- 


বাধ? 


বডাই 


শেত চামব সম কেশে। 
কপাল ভাঙ্গিল দুঈ পাশে ।। 
বহি চুনরেখ যে দেখি । 
কোটব বাট্ুল ঢুঈ আখি ॥। 
সাহাপুট নাশা দত্তহীনে 
উন্নত গণ্ড কপোল খীনে ॥। 
নিকট দস্থ কপট বাণী। 

৬ঠ আধব উঠক জিনী ॥ 
কাঠী সম বানুযুগলে | 
নাভিমূলে দুঈ কুচ লুলে । 
কুটিল গমন ঘন কাশে। 
গাইল বড, চণ্তীদাসে ॥ [ জন্ম, ০] 


শ্ীরষ্খকীরন প্রসঙ্গ ৩৫৫ 


“কেশ শ্বেতচামরসম, কপালের দুপাশ ভেঙ্গে গেছে, ত্র যেন চুশের রেখা, চোখছুটি 
গতেবি মধো বলের মত। নাকে নিরাট ফুটে কিন্তু দন্তহীন, (বোধ হয় নাকের 
হাড়টি বসানো )। গাল তোবড়ানো, ছোট কপোল। বিকট দত্ত, কথ! কপট। 
ওঠ অধরকে ছাড়িয়ে উঠেছে। বাহ ছুইটি কাঠিব মত সু, স্তনদ্বয় নাভীমূল 
পর্বস্ত ঝুলে পড়েছে। শন ঘন কাশতে কাশতে এলো-মেলো পায়ে হাটে। 
বডস্তীদাস গাইছেন ।+ 

চেহারা এমন হলেও মন তার কুটিল নয়। অল্লেই চটে যাঁয় যেমন, অল্লেই 
রাধ! বা রুষ্ণের ছুঃখে গলে যায়। সরলা, সহানুভূতি সম্পন্না। ছুটি কিশোর- 
কিশোরীর রতিমিলনে দৌত্য করতে সে যথার্থ আনন্দ পায়। তৎকালীন সমাজ 
জীবনের সে একটি জীবস্ত চরিভ্র। কবি যথাসম্ভব নিপুণ হাতে তাঁকে 
একেছেন। 

্রীকুষ্ণকীর্তনের গীতি-নাটা জাতীয় আঙ্গিকে রচিত হয়েছিল দে ন্ষিষ়ে 
সংশয়ের অবকাশ নেই। কবি যথাসম্ভব চরিত্রগুলির মুখে কথ। দিয়েছেন । 
'লগনী+ অংশগুলি স্পষ্টতই উক্তি প্রতুযুক্রিমূলক নাটাসংলাপ। তবে সবই গানের 

বর পদ । সুর সহযোগেই সংলাপগুলি এবং বর্ণ! অংশগুলি 

পরিবেশিত হত। গানের পদ হিসাবে কোডা, বরাড়ী। 

গুর্জরী, পাহাড়ী, দেঁশাগ, ধানুষী, মালব, বেলাবলী, রামগিরি, কেদার, ভাটিয়ালী, 
বপন্ত, আছের, বিভাধ, ভৈরবী, ললিত, বঙ্গাল, মল্লার, কহ, শ্রী প্রভৃতি রাগের 
উর্লেধ করা হয়েছে। এব কিছু কিছু রাগ এখনও প্রচলিত, অপ্রচলিত রাগগুলির 
বিষয়ে সঙ্গীত বিশেষজ্ঞের আলোকপাত করলে ভাল হয়। কয়েকটি রাগের নাম 
কেবলমাত্র রাধা-বিরহ খণ্ডেই গিলছে। পূর্ববর্তী খগ্গুলি থেকে এই থণ্ডের রচনা" 
কালের কোনও পার্ক) এব থেকে স্ুচিত হয় কিনা ভেবে দেখবার বিষয় । পদ- 
গীতিগুলির তাল ও অন্যবিধ আঙ্গিক বিচারেও বোধ হয় ভিন্ন ভিন্ন নামের ব্যবহার 
হত! রূপক, লগনী, চিত্র, ক্রীড়া, যতি, একতালী, আঠতালী, লঘুশেধর, 
কুড়ক,, রূপকন্বা যতি্বা গ্রভৃতি নামের বাবহার হয়েছে । 
স্রীকষ্ককীত নের ভাষ৷ 

শ্রীরুষ্কীর্তনের ভাষাকে আদিমধাযুগের ( ৯৩৭*-৯৫০৪ থু) ভাষাশনরশন 
রূপে গ্রহণ করা হয়েছে । এর ধ্বনি উচ্চারণ বিষয়ক এবং রূপ-গঠন বিষয়ক মুখ্য 
কয়েকটি বৈশিষ্টের উল্লেখ করা যেতে পারে। 


৩৫৬ বৈষ্ণব পদাবলী পবিচয় 


লিপি নিদর্শন এবং বানান দেখে মনে হয়, লিপিকারেরা ( হয়তে। কৰি 
নি স্বযংও) মে যুগেব লিখিত কবিভাষার জঙ্গে উচ্চারিত 
ভাষারূপকেই অনেকট। মিলিয়ে নিতে চেয়েছিলেন । 

সংস্কতন্ুগ বানানের গ্রুছিও যথেষ্ট শৈথিল্য ছিল । 

(১) প্রাকত ও অপত্রংশেব উচ্চারণ-আদশে “অ+ ধ্বনির হৃম্ব “আ" এব" 
“আ” ধ্বনির দীর্ঘ 'আ+ উচ্চাবণ তখনে। বাংল! ভাষায় কিছুটা 
ছিল দ্রেখা যায়। যেমন, 

দিঅ। মাহাদা" (দান। ৫) 
আনেক সমএ ( দান, ৫) 
আতি দে আবুধি (দান, ২২) হও]াি 
“অ+ হুশ্ব “আ-এব মতশ উচ্চারিত হত বলেই এহাতে বাশানও চাহ ১ আনেক 


আতি, আবৃধি এসেছে. তেমশি আবাব,-- 


“আআ ধ্বনির ব্যবহার 


বাপ বসুল মোর (দান, ২০) 
ন। কব আল রাধা ( দান, ৮৭ ) 
আনিআ। বিঃবাঞ্চিল মথরা গমনে ( বন্দাবদ ২১) 
হও) । 
এসব দৃষ্টান্তে “অ। দীর্ঘরূপে উচ্চাবত হযেছে. *শ্ুকপঠত এ গু, প্রভাত 
সংস্কৃত ও প্রাকতেব দাধন্বব শরীকৃষণকীত্তনে অন্কে সময় দার্থ উচ্চাবতে ঝ)বহৃত 
হয়েছে । যেমন,-- 
নীল জলদ সম কুস্তল ভাব ( দা», ৩৮) 
কে বোলে গদাধর কে বোলে কাশ । দান, ৫৭) 
তোর ববহে চিত্ত বেআকুল (দাশ, ৫২) ইত্যাদি 
(২) উদ্ততম্বর তখনো শব শেষে অনেকটা বক্ষিত হত। যেমন,_ 
আঁচলে না ধবে কন্ছে ভয়ে কাপে গাঅ (দান, »০) 


দীর্ঘন্বর 


উদ্ব তৃন্থর 
কংস বাজ তোকে মাবিব সম্বন্ধ শুণী (দান, ২২) 


আন্ধে জাইএ দধি বিকে (দান, ৪৭) 
দ্বিতীয় উদাহরণটিতে “'-এর উচ্চারণ যে “অ+ তে ন্বাপাস্তারত হত তার দৃঘাত্ত 
মিলছে। 


শ্রীকুষ্ককীর্তন প্রসঙ্গ ৩৫৭ 


(৩) প্রারকতে ছুই ভিন্ন বঞ্জনেব যুক্তবর্ণ এক ব্যঙ্জনের দ্বিত্বে রূপ নিয়েছিল। 
বাংলায় ধারে ধীবে সই দ্বিত্ব অ-যুক্ত বর্ণের রূপ নেয়। 
এযুগে প্রাকৃত প্রভাবিত এক ব্যজনের ছ্িত্ব রূপ সবনামে 


& 


ব্যগুনের সমছ্িত্‌ 


দৃট ভয়। যেমন, 
আন্দে, আঙ্গাবে , ত্তান্গে। তোন্গাবে ; জন্মে, সঙ্গারে ইত্যাদি। তাছাড। 
এই অব উচ্চারণে, ব' অন্ত শবেব উচ্চাবণেও মহা প্রাণ ধ্বনি-প্রবণতা লক্ষা করা 
যায়। আম্তে, তোমহে, কা, কাঙ্গাঞ্জি, তে মাহলী, কেছে ইত্যাদি শব্ধ 
লক্ষণীয়। 
(8) পাশাপাশি ঢই স্বরধবনিব এক যুগ্স্ববে (৫1/7908) সংঙ্িষ্ 
উচ্চাবণ বা*লা বাক্বীতিৰ প্রভাব স্থৃচিত করে। 


স্পশ্লিষ্ট ঘুগ্মহ্ছব 
যখন১-৮ 


মাউলানীর যৌবনে কাছের মন (দান, ২১) 
কেন না চিহুসি আক্ষা আইহনের বাণী (দান, ৯২) 
কাহ্চাইক বুইল বডায়ি মধুর বচন (বিরহ, ৫০) 


গাইল বড, চণ্তীদাস বাসলীগণে (বিবহ, ৪৯) 


বাঁশীব শব্দে মে! আউলা ইল রাক্ধন (বংশী, ২) 
এখানে কয়েকটি পংক্তিতে'একই সঙ্গে ত্ববধ্বনির উচ্চাবণ-সংশ্লিষ্ত্বা এবং উচ্চাবণ- 
বিগ্লি্টতাব ( উপবে-চিহ্ন দ্বারা বোঝানো হল ) দৃষ্টান্ত পাওয়া যাচ্ছে। 

(৫) প্রাকৃত অপত্র'শ-প্রভাবিত আনুনাসিক উচ্চাবণ এবং বানানে চন্দ্রবিন্ু 
ব্যবার শ্রীকুষ্ণকীর্তনে খব বেশী হয়েছে। দু-একটি 
উদাহবণ দিই ।-_ 

পাতবে (প্রাস্তবে), হআ (হইয়া), কাহ্থাঞ্ি (কানাই ), এতেকেঁ 
(ইহাতে) জাত (যাই ), ভৈলে? (হইলাম ), আমিআ] (অমৃত ), শান্াইতে 
(নামাইতে ), মাঝে (মধ্যে), ভকতীএ (ভক্তি করে) তো (তুই), 
রতাঁঞ ( বতিতে ) ইত্যাদি । 

এখানে উল্লেখ কব! যেতে পাবে, উত্তম পুরুষে ক্রিষাপদ্দে এবং অসমাপিক। 
ক্রিয়াতে চন্ত্রবিন্দুর ব্যবভাব-প্রবণতা৷ দেখা যায়। উত্তম পুরুষে; আছিলে। 


বানুনাসিক উচ্চারণ 


৩৫৮ বৈষণব পদাবলী পরিচয় 


(ছিলাম), পাঠাইলেো। (পাঠাইলাম ), কৈলেশ (করিলাম) ইত্যাদি। 
অসমাপিক ক্রিয্লায় : খাআ (যাইয়া), হইআ, শুনিলে, দেখিঅণ, মেলিআ। 
(মিলিত হইয়া) ইত্যাদি। 

(৬) বিপ্রকর্ষ, স্বরসঙ্গতিঃ যুক্তবর্ণের একটি লোপ ইত্যাদি আরও নানা 


তি € 
রি ধ্বনিগত পরিবর্তন লক্ষিত হয়। কয়েকটি এখানে 
ইত্যাদি উদ্ধত কবি।-_ 


বিপ্রকর্ধ ঃ মুগধী, আরতি (জাতি), পবাণ, সনেহে (ঘ্মেহে), আলপ 
(অল্প), আলগল ( আল্গা করিল) ইত্যাদি। যুক্তবণেব একটি লোপ ঃ 
বুধি (বুদ্ধি), আঠ (অষ্ট), আধ (অর্ধ), আখব (অক্ষব) ইত্যাদি 
স্ববসঙ্গতি ঃ সোআদ (স্বাদ), সুঅরী(ম্মরণ করে), লেখে (মনে কবে), 
লখিমী (লঙ্গমী) রসন ( বসন। ); বহিল। ইত্যাদি। 
রা গঠনরূপের বিচাবে (১) সে যুগেব ভাষায় ঈ-কাবাস্ত স্ত্রীলিঙ্গের 
রূপ যথেষ্ট দেখতে পাওষ্া ষায়। যেমন,-- 


রর বিশেষ্যপদে এগাৰ বৎসবের বালন। 
ল্ 


যেং নলিনীদল কোঅলী ॥ (দান, 9) 
বিশেষণ পদে £. কমল বদনী রাধা হরিণ নয়নী (দান, ২৬) 
[বশেষা ও বিশেষণ পদ্ধে : কৌঅলী পাতলা বালী আদ্দে চন্দ্রাবপা 
[| দান, ১০৫] 

বিশেষণ পদ্দে : রাধা নাগরী গোআলী [ বংশী, ২৭] 
ক্রিয়াপদে £  বুটী মেলিল আসিআ। [হার, ৫ ] 

রাধা লঅ” শেলী ঘর [ হাব, ৫] 

তরাসে পড়িলী রাধা [ এ] 

বাধা বিরহে বিকলী [এ] 

এখানে ব্রজবুলি সদের সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষণীয় । 

(২) সংস্কৃতে ছ্বিচন আছে। প্রাকৃত অপভ্রংশ ৭ খাংলায় ছিবচন লুপ্ত 
হয়েছে । শ্রীকুষ্ণকীর্তনে অনেক সময় একবচন বহুবচনেও 
একই রূপ ( বিশেষ কবে সবনামে, ) লক্ষিত হয়।--যেমন, 

এক বচনে (কর্তা ) ত্রিভুবননাথ ততোন্ষে হরী (কালিয়দমন, ৭) 


বচন 


শ্রীরুষণকীর্তন প্রসঙ্গ ৩৫৯ 


বহবচণে ( কর্তা ) : সাকাল চল তোন্ছে দশ্দিণ সাগরে (&, ৮) 
একবচনে ( সঙ্দ্ধে ): তোন্ষার তনয় আস্ষে, শান্দেব নন্দন (হার, ৪) 
বহুবচনে ( সমন্ধে) : তোজ্জার বসন হব আন্ধার হাতে (যমুনা, ২*) 
এছাডা বহু বচনে রা, বে, সবে, সব জন, সঅল, সদ্গে গুভূতি বিভক্ভি- 
অন্থসর্গের ব্যবহার লক্ষিত হয়। 
€তান্গারা কেছে ৩রাসিল মনে (কালিয়, ১) 
আল্মারে দিলে আঙএ (বৃন্দাবন, -৩) 
আন্গে সখি সব (যমুনা, ৯) 
সখি জন লআ1 (হাব, ১) 
সথিগ্বণ আনাইল € যমুন:, ১৯) 
সঅল ফুল লআ1 (বুন্দাবণ, -২ ১ হত্যার্ধি। 
বিভাক্ররূপের বিশদ আলোচনা সপ্তব শয়। কিছু উদাহবণ 
দিচ্ছি ।-_ 
কর্তায় “এ তোন্ষে জল, তোন্ছে 'প, তোন্গে বন গিবী ( কালিয়, ৭) 
অবশ্, কতায বিভক্তি শূন্য কপই বেশী বা)পহাত ইয়েছে। 
কর্মে 'ক”- প্রথমত কংশে পুতনাক নিয়োজিল ( জন্ম, ৬) 
সে কেশ আল্গাকে বহাএ দাধ ভাবে (ভাব, ১) 
এখানে গান্ষাক “আমাঘাবা' এই অথে ধবলে করণ কাবকেব উদাহবণ হবে 
এটি। 
অপার্দানে হর্তে তে, ত £ 
এবে হক্ঠে দৈবকীর যত গন্ড তএ (জন্ম, ৪) 
জলতে উঠিলী বাহী আপ করি তলে ( যমুনা, ২১) 
মাঅ বাপত বড গুরু জন শাহী (হার ৩) 
সম্বন্ধে ত, রঃ এব £ কগদেশ দেখিআ। শঙ্গাত ভৈল লাজে ( তাম্ধল, ৪) 
পছুমিণী আল্গার শাতিশশী বাধা নামা ( এ, ৪) 
গোচবিল রাধা মোখ মাএর চরণে ' বাণ, ১) 
সুগ্ধমীতে ক, ত, এ, তে: 
এ থাঁনক আইলা বড়া?য় আন্ষার ভাগে ("হাবুল, ৫) 
আন্ধার হাথত দেহ কিছু ফুল পানে ( &, ৬) 


বিভক্তি অনুলগ 


৩৬০ বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় 


তোল্ষ।তে মজিল চিত ধরিতে ন1 পারী (দান, ২৬) 
ভিদারপ কাল  ক্রিয়ারপের দু-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া! যেতে পারে ।-_ 


বর্তমান : আতী বুঢ়ী ন! দেখে (:দখি £ উত্তমপুরুষ) নয়নে ( দাঁনঃ ১১০) 
(সাধারণ) উপসন্ন হুল হের বরিষ! সমএ ( নৌকা, ১), যৌগিক ক্রিয়!। 
পুরাঘটিত) হারমোর ছিন্তি নিলে বাহের কন্কন (দান, ৯৮), যৌগিক 
ক্রিয়া। আনেক ফুল তুলিলে (বৃন্দাবন, ২২) 
ভবিষ্যৎ : নাঅ বান্ধিতে গিপ্লাকরিউ (করিব, উত্তমপুরুষ) যতনে (নৌকা ১) 

(সাধারণ) তবে না পড়ি রাধা কাহ্ছাঞ্রি'র হাথে ( নৌকা, ১) 
এবার তোদ্জাক ল্1 যাইব আন পথে (নৌকা, ১) 
(অন্থজ্ঞা)ঃ না ভুলিহু জলের উপরে ( নৌকা, ২৬) 
অহিত না বোলে! মোএঁ রাধা ল (নৌকা, ৩) 
অতীত: আয়াসে' কাহ্ছের উরে শুতিলে। (শুয়েছিলাম) দিএ1 শিয়রে 


(রাধাবির্, ৬১) 
(সাধারণ, ঘটমান আছিলা। বাল গোপাল (এ, ৫৫) 


পুরাঘটিত) তার সনে নেহ বাঢ়ায়িলে। (এ, ১৩) 
যবে কহ চাহিলে (চেয়েছিল) নুবতী। 
মো তবে আছিলে। (ছিলাম) শিশ্তমভী ॥ 
নিতযবৃত্ত এবে মোঞ্ ভৈলো' (হলাম) ভর যুবতী । (এ, ২১) 
(ঘটমান) যা! দেধিঅ1 কাহ্ছাঞ্রি করাস্তি ঘতন (দান, ৬০) 
যৌগিক ক্রিম্না, নামধাতু প্রভৃতির যথেষ্টই ব্যবহার লক্ষিত হয়। যেমনঃ 
যৌগিক ক্রিয়া : আনিআ দিবৌ, লঞ্' গেল, দরশন ভেল, 
তুলিঞা দেখ ইত্যাদি। নামধাতু : চুষ্ধিলা, মুকুলিল, চিষ্িল, 
মুততিয়া (মুণ্ডন করিয্া), কিলাআ বাদ্ধিএ। রাখ ইত্যাদি । 
গ্রীকষ্কবীর্তনে তন্তব ও তৎসম শবাই বেশী । অনাধ দ্রাবিড় শব্দ ( কাল, নীর, 
পৃঁজা, মলয়, মীন, মুকুট ইত্যার্দি) এবং অঙ্রিক শব ( কদলী, গঙ্গা, ডমরু, তাল, 
নীরিকেল, পণ £ সেংখ্যাবাচক), বাণ, মুকুট, মযুর ইত্যাদি বেশ কিছু রয়েছে। 
কামান, মজুর, মজুরিআ, খরমূজা, রাষ্ক ইত্যার্দি আরবী পারশী 


শবেও কিছু কিছু প্রবেশ করেছে। বানান অনেকটা উচ্চারণাঙ্গগ 
বলেই আগদি-মধাযুগের তত্তব ও অর্ধততনম শব্দের বহু দৃষ্টান্ত লক্ষিত হয়। 


যৌগিক ক্রিয়। 


শব্দ-উচ্চারণ 


প্রীকফকীর্তন প্রসঙ্গ ৩৬১ 
"অলঙ্কার প্রসঙ্গ, 


জয়দেব বিদ্যাপতি বা বৈষ্ণবপদের অপব কবিদের মত বড, চণ্তীদবাসের 
রকুষণকীর্তনেও অলঙ্কারের উশ্বধ চোখে পডে। উপমা 
রূপক, দৃষ্টান্ত, ব্যতিরেক, অপ্রস্তত প্রশংসা! ইতার্দি বহুবিধ 
অলঙ্কারের ন্ব-প্রয়োগ রাধা-কুষ্ণেব উক্তি-প্রত্যুক্তিগুলিকে বিদ্বাৎ ঝলকে যেন 
উদ্ভাসিত কবে তুলেছে। শব্দালঙ্কার নিয়ে পদ্দাবলীর কবিবা অনেক সময় কিছুটা 
বাড়াবাড়ি করেছেন,-_-এখানে শব্দালঙ্কারের সেই স্থল্তা কবি যেন সযত্বে পবিহার 
করেছেন। মাঝে মাঝে চমতকারী দু-একটি পংক্তি এসে পড়েছে, কিন্তু সে 
আপনা থেকেই এসেছে, কৃত্রিম প্রয়াসের ছাপ সেখানে নেই ৷ যেমন-_, 
কাল কাঞ্চাঞ্চি তোদ্দে আদ্দা না উপেখ। 
কামে আন্ধল হআ' বাট নাতি দেখ ॥ 
কাল শরীর কাঙ্গাঞ্জি কাল তোর মন। 
দান ছলে বাট পাড় সবক্ষণ ॥ [ দান, ৬৫ ] 
এখানে অঃ আ, ক, ্ষ। এবং নাসিক্যধ্বনির সুল্ধ্ম অন্নপ্রাস লক্ষণীয় । 
কোঅলাী পাতলা বালী আন্ছে চন্দ্রীবলী। 
ভএ কাম্পো যেহু নব কদলীর বালী ॥ [ দান, ১০৫ ] 
এখানেও অলী/আলী, অ/আ, গন ধ্বশিগুলির সুক্ছ অহরণন লক্ষণীয়। 
অথালস্কারেরও বিশদ ফিরিস্তি না দিয়ে অলঙ্কত দু-একটি পদ-নিদর্শন 


শবাালক্কার 


অর্থালঙ্কার উদ্ধত করাই শ্রম মনে করি ।-_ 

তিবীর যৌবন বাতির সপন যে নদীকের বাণে। 

আপন পুনে উত্তম জনে হাথে তুলিআ] দেহ দানে ।। 
নাশ/তঞ্চবর যে কল কলে আপণে তাক না ভখে। 

সংসার আসার পর উপকার করিলে কিরীত থাকে ॥ 
গোআল জাতী ভোভরযুবভী নিতি বিকে যাসি হাটে। 

তোর কূপ দেখি সবজন মোে মঞ্জরে স্থান কাঠে ॥ 

আঙ্গে দামোদর বিরতে কাতর তোর স্ুরতির আশে । 

বাসলী চরণ শিরে বন্দিঅ। গাইল বড়,চণ্ডীদাদে ॥ [দান, ৭৯] 


এখানে উপমা, দৃষ্টান্ত, অতিশয়োক্তি-_নানা ধরণের অলঙ্কারের স্পশে রাধা” 
ধপ্রমাকাহ্ধী কৃষের বক্তব্যটি কবি সঙ্লীবিত করে তুলেছেন । 


৩৬১ বৈষ্ণব পঙ্দাবলী পরিচয় 


আর একটি পদ্দে রাধা কৃষ্ণকে রতিকামনা থেকে নিবৃত্ত করতে ষ্টে 
বলেছেন,-- 
উচিত কমলে ভোগ করএ ভ্রমরে | 
আন্ষার মুকুলে না পায় মধুভবে ॥। 
ইঞ্চলা খাআ'? কাহু বার পাড়িবে। 
আধঘোর পাপে তোএ গায় বেআপিবে 
পরদার স্থরতী করিতে না জুআএ। 
ভাতের ভোথ কাহ্ছাঞ্িত ফলে না পালাএ ॥ 
একবার রতীএ' মন বাটে চিতে। 
প্রজল আনল কাহাঞ্দ না নিবাএ দ্বতে ॥ [ দান) ১০১) 
“কমল ফুটলেই ( উচিত কমলে ) ভ্রমর ভোগ কবে । আমার এই ( অগ্ুদ্বুটিত ) 
মুকুলে এক ফাটা মধু পাবে না। ইচলা ( ছোট মাছ ) খেয়ে কানু ব্রত ভাঙবে 
কেন? ঘোব পাপ তের গায়ে লাগবে । পব্দার-স্থরতি তোর যোগ্য নয়! 
কানাই, ভাতের ক্ষুধা কি ফলে যায়? একবার রতিতে চিত্তের মদন ( কাম 
আকাঙ্া। ) বুছি। পায়। কানাই, গুজ্জ'লত অনল ঘ্বুতে শিভানো যায় না), 
এব মধ্যে খিষ্ব-প্রতিবিন্বঃ না বন্ত-গ্রত্বিস্ত ভাব রয়েছে তানিয়ে চুলচেরা 
বিতর্ক অবান্তব । অলঙ্কত চমৎ্কাবী উপমাব দ্বাব বুদ্ধিমতী রাধা যে ভাবে 
কামলোলুপ কৃষ্ণকে নিবৃত্ত করতে চাইলেন সেই কবিত্বময় বচন-চাতুর্থ লক্ষণীয়। 
রাধাবিরহের আর একটি পদ উদ্ধত করি।-- 


দিনের সুরুজ পোড়াআ। মারে রতিহো এ দুখ চান্দে | 
কেমনে সহ্কিব পরাণে বড়া চখুত নাইসে নিন্দো | 
শীতল চন্দন আঙ্গে বুলাও তভে। বিরহ ন! টুটে। 
ম্রশী বিদাব দেউ গে! বডায়ি লুকাও তাহার পেটে ॥ 
আল। দহে পৈশ্ম কাল দৃতী। 

উাঅ? পাখার আম্মা আশিল নিফলে পোহাইল রাতী ॥ 
একে ধহদহ ঘসির আগুণ আরে কেনা জালে ফুকে |; 
ভিড় আলিঙ্গণ দিতে না পাইলে। এ শাল থাকিল বুকে ॥ 


[ বিরহ, ১৮] 


শ্রীরুষ্ণকীর্তন গ্রস্ত ৬৩৬৩ 


“িণে স্থ্য পুভিয়ে যাবে, বাতে চাদ দুখে দেয় । খডাই, প্রাণে কি করে জহা 
করি, চোখে নিদ আসেনা। শীতল চন্দন অঙ্গে বুলাই ( নিগ্চভার আশায় ) 
তবুও বিরহ টুটে না। বড়াই, মোদী বিদীর্ণ হোক, তার পেটে লুকাই । ওগো 
দৃতী, কাল দহে প্রবেশ করলাম! উধাল পাথাল (৩উ ) আমায় ফাঁবষে 
আনল, নি্কল রাত কাটাই । ঘসিব আগুন একে ধগদ্গ কবে, তাতে আবাৰ 
কে যেন জাল ও ফুক দিচ্ছে। কাছে গিয়েএ আলিঙ্গন দিতে পারলাম নাঃ এই 
শাল বুকে বইল।' এখাণে তুলনামূলক উপমাধনী একাধিক অলঙ্কারেখ সমাবেশ 


রাধাব প্রেম-বিরহের ছবিটিকে বেদনার শব্রতা িয়েছে। 

বড়ু চণ্ডীদ্াস এমন অসংখ্য অপুৰ .সীন্দবময় জলঙ্কাবেব ব্যবহথাব তা 
কাবযকে সমৃদ্ধ চিত্রময় কবে তুলেছেন । অধিকাণশ জলঙ্কাবই পৃবশ্থণ। সাস্বাত 
প্রাকৃতেব কাবদের কাছ থেকে নিয়েছেন, তবে মাবে মাঝে নুতন চমত্কাব ডপম।ও 
এসেছে । ডপরে 'হদহ যখ্সিব আগুশ্েোব উপমা, খা হাতপুবে ডদ্ধত 'পোচছে মন 
পোডে যেঞ কুন্তাবেব পনী” (বশী, ৪ )-এর উপম। এ ধসঙ্গে শ্মবণীয় । 

ছন্দ পরিচয় 

বাংলা ছন্দেৰ ইতিহাসে শ্রাব্* কীর্ডনের ছন্দের গুরুত্ব অনবীকাষ । এর 
পূবেকাব একমাত্র বাংলা পছ্/-নিশন যে চধাপদগুলি পাণয় গেছে সেখা:* 
মাত্রাবৃত্তের প্রাচীন রূপটি মিলছে। বিদ্াপতিব মৈথিল প্রভাবিত ব্রজুলি পধ- 
গুলিও মাত্রাবৃত্ত ছন্দ রচিত । শ্রীকঞ্কীতনেই প্রথম খা*ল। অক্ষববুতের শিদশশ 
পাওয়া গেল । 

অক্ষরধুত্তের আধুনিক রূপের আদশটি সপ্তম অধ্যায়ে ছন্দ-আলো৮না গুসঙ্গে 
ডল্লেথ করেছি । এ ছন্দও মাত্রাবৃত্তেব গ্ঠায় কাল বা কল, 


মাত্রিক (00130 )। রুদদল্‌ (01950 5911816 ) শক 
প্রান্তে বিকল, অন্যত্র সাধারণত এককল। | যাঁতি সাধাণত জোড খাঙায়, জট 


দশ বা ছয় মাত্রার পৰ আসে । শব বিস্তাসে বিজোড মাত্তিক শোর পর বিজোনড 
মাত্রিক, জোড় মাত্রিক শব্দের পপ জোড় মাত্রিক শব্ধ বসে। 

এই ছন্দ-রীতির প্রাথমিক নিণীরমান স্তরটির নিদর্শন মিলছে শ্রীরুষ্ণকীর্তনে । 

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি কম বেশী সবহ এসখানে ফুটে ডণেছে । তবে ভচ্চারণগত 

ণ শৈথিল্যও যথেই দেখতে পাওয়া যায়। এর কারণ, পঞ্গাবজীর 

শ্রীকৃষকীত দের র্ 
প্রাথমিক অক্ষরবৃত্ত ক্ষেত্রে যা বলা হয়েছে, এখানেও তাই ' * পালাভাগে গ্রথিত 
পদ্গুলি সে যুগে গায়ক বণ্তক শুর সহযোগে গীতি হত। 


অন্ষরবৃত্তে+ বৈশিশ্ঠা 


৩৬৪ বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় 


ুতরাং অনেক ক্ষেত্রেই পাঠা কবিতার আদর্শে যে সব ছন্দ-দুর্বলতা লক্ষিত হয়ঃ 
সেগুলি সুরের মাধ্যমে পরিপূরণ তখন সম্ভব ছিল। অক্ষরবৃত্তের আধুনিক 
উচ্চারণ আদর্শে বিচার করলে দেখা যাবে কোথাও কোথাও শব্ধ সুচনায় বা মধ্যে 
রুদ্ধদল দ্বিকলার মধাদা পেয়েছে, যেটি স্বাভাবিক উচ্চারণে এককল! রূপে গণ্য 
হওয়া উচিত। কোথাও বা, সংস্কৃত-প্রাক্ত উচ্চারণরীতির প্রভাবে গুরু 
মুক্তদলেরও ( আ, ঈ, উ, এ, ও ) দ্বিকলা উচ্চারণ রয়ে গেছে, বাংল] উচ্চারণে 
যেগুলি লঘুরূপেই গণ্য হওয়া উচিত। এগুলি অক্ষরবুত্তের সংশ্লিষ্ট পঠনভঙ্গির 
আদশ বিরোধী বিশিষ্ট উচ্চারণের নিদর্শন । অন্দিকে অতি সংক্লিতারও 
নির্শন মেলে । শব্প্রাস্তিক রুদ্ধদল অক্ষরবুত্তে ছ্বিকল! উচ্চারণের মযাদা পায়, 
কৰি অনেক সময় এ গুলিকেও ঠেশে, অতি সংশ্লিষ্ট ভাবে এক কলার উচ্চাবণ 
দিয়েছেন। তবে এ সব ব্যতিক্রম দৃষ্টান্ত সত্বেও অক্ষরবুত্বের যূল উচ্চারণ রীতি 
ও কাঠামো শ্রীকুষ্কীর্তনে স্পষ্ট ভাবেই ফুটে উঠেছে সন্দেহ নেই, কয়েকটি দৃষ্টান্ত 
পিয়ে বক্তব্য স্পষ্ট করা যাক। 
শুধুমাত্র অক্ষববৃত্তের স্বাভাবিক উচ্চারণ বিরোধী ব্যতিক্রম দৃষ্টান্ত বোঝাতে 
বিশেষ দ্বিকল1 দলের (5911810 ) উপরে ॥ চিহ্ন এবং রুদ্ধ অতি-সংশ্লিষ্ট দলের 
রঃ উপরে | চিহ্ন দেওয়া হল। শব্দের পাশে | দগুচিহন 
পদ্দযতিস্ম্চক। 
নানা মাপের দ্বিপদা বন্ধ শ্রীরুষ্ণকীর্তনে ব্যবহৃত হয়েছে দেখতে পাই। 
যেমন,-- 
ছিপদী ২ ৮।৬ মাত্রার পয়ারবন্থ 
তোর ভাগে দিল রাধা | রতি আন্মতী । 
হরিষ করিঅ1 তার | মাথে ধর ছাতী ॥ 
॥ 
আলপ কাম কৈলে' | হৈব বড় কাজ। 


| 
এ হাত ন1 করিহ কান | মনে কিছু লাজ | 


ঝাঁট করী রাধার মা | থাত ধর ছাতী। 


। ॥ 
গাইল বড়, চণ্তীগাস | বাঁসলী গতী ॥ [ ছত্র, ৩৫ ] 


শ্রীকফণকী £ন প্রসঙ্গ , ৩৬৫ 


এ-অংশে প্রাচীন অক্ষরবৃত্ের প্রায় সমন্ত বৈশিষ্ট্যই প্রতিফলিত হয়েছে। 
প্রথম দুটি পংক্তিতো বিশুদ্ধ আধুনিক অক্ষরবৃত্তেও থাপ খাওয়ানো যেতে 
পারে।- ছুটি রুদ্ধদল শব ( তোব, তার ), ছুটিই একদল ( 100700-9311910 ) 
শব, দ্বিকল। উচ্চারণ। তৃতীয় পংক্তির “আলপ' শব্দে আঁ শব্ধ সথচনায় গর, 
দ্বিকলা হয়েছে, স্বাভাবিক ভাবে লঘু এককলা হওয়া উঁচত। অনুরূপ হট 
পংক্তিব “বাসলী+ শবে 'ব। গুরু ছিকলা?। চতুথ পংাক্তব 'এহাত” এখানে দুকল। 
হলেও আধুনিক অক্ষরবৃত্তে তিনকল” কাবণ হাত” শব গ্রান্তক কধদল, কিন্ত 
উচ্চারণের অতি-সংকোচনে এটি এককলা হয়েছে । পঞ্চম পণক্ডিব মাথাত, 
শবে “মা দলের পব মধ্যধগ্ডন যাঁতি এসেছে । সংস্কুপ ব। প্রাক্তেব আদঘশে 
প্রাচীন বাংলায় ম্ধ্যখগ্ডন যথেষ্ট হত, ক্রমান্বয়ে ছন্দযাঁঠত এব* তাব্যতির এই 
বিরোধ কষে এসেছে । মাঝে মাঝে শ্থকব বাতিঞকন (0708009 %81180105 ) 
দষ্ান্ত হিসেবে পাণয়। ষায়। অশশ্থ মপুকদন তাৰ *মিবাক্চবে মধাম গুল চা লয়ে- 
ছেন সম্পূর্ণ ভিন্ন হব উদ্দেশ্য নিয়ে। ফট পণপ্িব 'গাহল? শঝে অ-যুঞ্বণে নেবা 
“গাই” রুদ্ধদল শঝোব সুচনায় ব)বহাঠ হয়েছে। আধুনিক কাববা এমন কু দলকে 
এক কলা ব। দ্বিক্ন দুঙাবেই তচ্ছামত বাবা করেন । ন্থানে কবি সশশ্রিষ্ঠ 
এককলা ধরেছেন । এ অ'শে যাঁত স্রাপাধিষ্ট আট ছয় মাগরাঙাগেহ এসেছে । 
শব্ধগ্রহি দিতে গিয়েও ববি বিজোডেব পর বিজোঙ, জোডেব পব জোঙ-_ এই 
উচ্চাবণ নাতি মেনে চলেছেন । স যুগে অক্ষবরুতেব এহ গঠনতঙ্গিটি সুস্পষ্ট 
ভাবে গডে উঠলেও উচ্চারণে এহ ধবণেব কিছ কু শৈশিশ্য একে গিয়েছিল । 


ছিপদীঃ ৮ | ২ )৮ 


এখানে মুল পংক্তর আঠারক্ক গানের ধুয়া অ'শটি শবেব পাশে) ৮৬ ছারা 
বোবাশো হল। 


| 
দর্ণি দুধ ন) কৈলে' | কাঞাইল ) খাব ডুবাইলে পসাব। 


বলে অলে কোলে কৈলে | কাগাহল ) কলে বড়ই খাখাব ॥ 
যতছিল মনে তোর | কাঙ্চাইল ) চিরকাল সপোবথ। 
তাহার কারণে কেলে | কাছা ) মোর মরণের পথ ॥ 

.[ নৌকা, ২৬] 


৩৬৩৬ বৈষ্কব পদাবলী পবিচয় 


এ৯ ধোল মাত্রা পংক্তিই প্রাকৃত পাদাকুলক থেকে বাংলায় এসেছে। ধারে ধাবে 
পোন্ঠিক এক, ছুই মাত্র' কমে শেষ পর্বস্ত চোদ্দ মাত্রার পয়ারেব রূপ নিষ়েছে। 
ছিপদ্দী 2 ১০ | ৮ 

গাণ্মাল জবম 'আঙ শুন | দধি দুধে উতপতী । 

এবে' তাক উপেখহ কেছ্ছে | তোব তৈল কি কুমতী ॥ 

আনাত সকল স্থজন | মেলী করিউ যুগতী। 

॥ 

তবে অণুবাক জাই ৭ | সক্ষে হআ1 একমতী ॥ [ নৌকা, ৩] 
গঙ্চবতঃ ন্মাধা জান্তীয় ছন্দ থকেই এর উদ্ভব হয়েছে । পরবর্তা কালে যে 
সহাপয়াব (৮1১০ )-বন্ধ ন্সক্ষববতে দেখা দিয়েছিল এখানে তাবই একটি রূপ 
পুওয়া যাচ্ছে। 


দ্বিপদী, ১২ | ১৮১১) 


এবে মলয পবন পীবে বন্ধে | ল 
মনমথক জ্ঞাগাএ ॥ ল 

স্মগন্দি কুন্মুমগণ বিকসএ | ল 
ফুটি বিবহি জদয়ে ॥ ল 


এবে সত্ব গমন কব বাধা । ল 
পুব কা্াঞ্চি ব আশে ॥ 


॥ 
»*দলী চবণ "শবে বন্দিম্স। | ল 


॥ 
গাইল বু চণ্তীদাসে ॥ [ বৃন্দাবন, ২] 


অধগভিনপ্রান্তে ব" পংক্তি শষে 'ল" ধুষা এপেছে গানের খাতিরে । এটি দীর্ঘ ১২1 ৮ 
মাত্র'ভাগেব গ্পদী। বারো মাত্রাব দীর্ঘ ভাগে আব'ব ২+১০ বা৮+-8 
লঘুষতি এসেছে । 

অন্যান্য ছন্দোবন্ধেব মধ্যে উল্লেখযোগ্য ৬1৬1৮ এবং ৮1৮।১* ভাগের ত্রিপদী, 
১১ ব' ১২ মাত্রাব একাবলী, বা একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদীর মিশ্র ম্তবকবদ্ধ।। 


প্রীরষশ্টীর্তন প্রসঙ্গ ৩৬৭ 


একটি মিশ্র পংক্কিবন্ষের উদাহবণ দিয়ে এবাবে আলোচনা শেষ কর" ঘক্পপারে ।- 
পষাব+দশপদী £. কি মোর ঝগড় পাত যমুনার ঘাটে। 

জাইবে1 ঝাঁট মথুবাৰ হাটে ॥ 

মতি খাম মোবে তোএ করছি ধামালী। 

বাপে মাধ দিবে তোবে গালী॥ [ নৌক", ১৬] 

থিলবিন্তাসে জয়দেব, বিষ্যাপতি বা বিদ্যাপতি-শিত্ু বৈষঃব করিব" য এশবধ 
“দখিয়েছেন বড, কবি”ক সে তুলনায় নিষ্পদ মান ভবে চাঁছাডা তোনে]আদ্দে, 
তোন্দারে!মোবে, সমএ|পীএ ইত্যাদি শিথিল ল-বিম্যাসেব 
ৃষ্টাস্তও যথেই দেখা যায়। ভ্রিপদী। চৌপদী ব' পঞ্চপদীতে 
কৰি সাধারণত প্রথম, দ্বিতীয় পদাছ্ে যে মিন দিয়েছেন পণক্তিশ্‌ ৪ একই 
মল এনেছেন । কদাচিও পদাস্তমিল পৃথক বেখে দুই পণক্িশোম পূধক মিল 
এনেছেন। 
বৈষ্ণব পদাবলীর আলোচনাক্ষেত্বে বড় চণডীধাসের 'শ্রীরফকীত্ন' প':তিনয় 

ক'বাটিব গুরুত্ব বিবেচনা কবে পবিশিষ্টে প্ধক আলোচনা সরিবেশিক করা 
গেল। বষঘুবস্ত্র, কবিতৃ, বচনার আন্গিক, "না, ছন্দ, 
চিত্রকল্পা ও অলঙ্কার-দব দিক থেকেই বইটি মলাবান। 
পুথিটিব পূর্ণাঙ্গ ফটোমুদ্রণ সহ (108০8116) একটি 
গা মাণা সংস্কবণ প্রকাশের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে | কলকাত। বশ্বগ্ালয় 
বা বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষৎ, এ-কাজে সত্ব অগ্রণী হলে বাংল! সাহিতোর ক্ষেত্র 
দার্ঘগিনের একটি অভাঁব মিটতে পারে। সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষেব লেদিকে ৪টি আকর্ষণ 
কাব গ্রশ্থটব সংক্ষিধ আালোচন। এপানে শেষ কবা গেল। 


মিল বিদ্যাস 


ফাটা মুদ্রণ সংস্ব রণ 
প্রকাশ বারাদীয় 


পত্রিশিষ্ট (খ) 
চৈতগ্য-জীবনী কা ব্য-প্রসঙ্ 


হতিপুবে গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে চৈতন্তের জীবনী বণিত হয়েছে। সেই 
জীবনের উপকরণ যে সব গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে এখানে সেই টচৈতন্য- 
জীবনী গ্রন্থগুলির একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা দেওয়া গেল। 

আধুনিক কালে জীবনী সাহিত্য বলতে 'খ্যনির্ভর যে রচনাদর্শকে গ্রহণ 
করা হয় প্রাচান বা মধ্যযুগের ভারতে সেরূপ কোনও জীবনী লেখা হয় শি। 
বাণভট্রের হধচরিত, হেমচন্দজ্রের কুমারপাল চরিত, কহুলনের রাজতরঙ্গিনী বা 
সন্ধ্যাকর নন্দীর “রামচরিত”-এ রাজাদের গুণকীর্তন করা হয়েছে। দেই গুণ- 
কীর্তনে অতিশয়োক্তি রয়েছে । জন্ধ্যাকর তো ঘ্যথবোধক আলঙ্কারিকতার মাধামে 
একাধারে অযোধ্যার রাজ! রাম এবং তত্কালীন গোড়াধিপতি রামপালের 
প্রশস্তিস্থচক কাব্য লিখেছিলেন । মধাযুগের সংস্কৃত বা পালিভাষায় লিখিত 
রাজসভার কবিদের এসব কাব্য বিশুদ্ধ জীবনী কাব্য না হলেও তত্কালীন 
রাজপরিবারের এবং বাষ্টনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের বু উপকরণ এখানে 
পাওয়। যায়। যোডশ-সপ্ত?শ শতকে সংস্কৃত ও বাংলায় লিখিত চৈতন্টজীবশী- 
গুলিকেও অনেকটা এই আদশের জীবশীকাব্/রূপে গ্রহণ করা যায়| এখানে 
রাজস্ততি নয়, বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের ভক্ত কবিগণ ধমীয় নেতার জীবনালেখ্য 
অবলম্বনে গুণকীর্তন ব| লীল। মাহাত্যু বর্ণনা করেছেন | 

চৈতন্য-জীবনীগুলির মধো সংস্কৃতে লিখিত দুখানি এবং বাংলায় লিখিত 
পাচখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । সংস্কৃতে মুরারি গুপ্ত লিখিত “্ীত্রীরুষ্ণচৈতন্য- 
চরিতামৃত্ম্‌” গ্রন্থটি সম্ভবতঃ কবির জীবিতকালেই বা তিরো- 
ধানের অব্যবহিত পরেই লিখেছিলেন। মুরারি কৈশোরে 
চৈতন্তদেবের সহপাঠী ছিলেন এবং বালকন্ুলভ চাপল্যে গৌরাঙ্গ তাকে কেমন 
অপদস্থ করতেন বুন্দাবনদাম তার ছবি এঁকেছেন। পরবর্তী জীবনে মুবারি 
চৈতন্তের পরম ভক্ত হন। ভক্তিতত্বে কিছুট? আতিশষ্য .দখিয়ে গৌরান্মকে কৃষ্ণের 
ওপরে স্থান দিয়ে “গৌরপাবম্যবাদ* প্রচার করেন, মুরারি গুপ্তের গ্রন্থটি “কড়চা: 
নামে বেশী পরিচিত, এটি চৈতন্য- জীবনীগুলির মধ্যে প্রাচীনতম এবং 


মুরারি গুণ্ডের কড়1 


চৈতন্থজীবনী প্রসঙ্গ ৩৬৯ 


মুরারিব সঙ্গে চৈতন্তের বাল্যাবধি ঘনিষ্ঠতা নিবন্ধন সবচেয়ে প্রামাণিক । অবশ্য 
সমগ্র কাবাটি মুরারির একহাতের বচন] নয় বলেই সন্দেহ হয়। কবিরাজ 
গোস্বামী সশ্রদ্ধভাবে মুরারির এবং স্বর্ধপ দামোদরের ধণ স্বীকার করে বলেছেন, 

আদি লীলা মধ্যে প্রভৃব যতেক চবিত। 

স্ত্রর্ূপে মুবাবি গুপ্ত কবিলা গ্রখিত ॥। 

গ্রভৃব যে শেষ লীলা স্বরূপ দামোদব। 

স্তর কবি গাঁখলেন গ্রন্থের ভিতব ॥ 

এহ দুই জনের সুর দেখিয়া শুণিয়া। 

বর্ণনা কবেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিয়া ।। 

[ চৈ. চ. আদিখণ্ড £ ১৩ অধ্যায়] 
জয়ানন্দ হার চৈতনামঙ্গলে ৭ উল্লেখ কবেছেন যে মুষাকি ৮তন্যের জন্ম থেকে 
বাল্যকাল পযস্ত জীবনী বচন! করেছেন। অপরদিকে স্বরূপ দামোদরের বড 
উল্লেখিত 'কড? গ্রন্থটির সন্ধান মেলেনি । তিশিই বৈষঃব সমাজে 'পঞ্চতত্? 
প্রততিঠি 5 কবেন, গৌঁডীয় বর ধর্মেব বনিয়াদ স্বরূপ চৈতন্তগঁবতা মুতে একাধিক- 
বাব উদ্ধ্খ 0১তম্য মাবিভাবতত্‌ বিষয়ক শ্লোক ছুটি রচন] কবেশ বলে একাধিক 
ভন্রকবি ৭ দার্শনক উল্লেগ করেছেন । মুবাবিব কডচায় বাল্াযলীলাব পরব্তা 
স্থত্রাকাবে সণক্ষেপে ববিহ অংশট কি ভালে স্বরূপ দামোদবেব রচনা? 
গবেমকেবা এ সম্পফ্ত তথা-প্রমাণাদি 'মালয়ে দেখতে পারেন । মুবারি তোর 
নবদীপ লীলার গ্রানক্ষ সঙ্গী ছিলেন, সেই কারণেই ঠার বর্ণনাকে প্রামাণিক 
পবে পরবতী সমস্ছ জীবনী-লথকই চৈ ইন্যেব খাল/লীলার চিত্র এঁকেছেন এবং 
সশ্রদ্ধে ঠাব থণ স্বীকার কবেছেন। 


চৈতন্তের গতম প্রধান ভক্ত শিবানন্দের পু কবিকর্ণপুর পরমানন। সেন 
জীবনী-নাটক, কাব্য ও অলঙ্কারের অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করে বৈষঃব সমাজ্জে 
খাতি অর্জন করেছিলেন। শিবানন্দও মুরাখির ম্যায় 
এগারপারমাবাদে'র প্রচাবক ছিলেন। কবিকর্ণপুরর-চিত 
ঘচতন্যচরিতামুতা কাব্যজীবনী এবং “চৈতনাচন্দ্রোদর” 
নাটকে এই গৌবাঙ্গকে রুষের উপরে প্রাধান্য দানের পরিচয় 
পাওয়! যায়। "গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'তে ন্মর কুষ্কাবতারের 
সঙ্গে চৈতন্তাবতার লীলার ব্যাথ্য! করেছেন। কৃষ্ণ-সখাসধীদের সায় গৌরাঙ্গ 

খত 


কবিকর্ণপূর £ চৈতন্য- 

চবিতামৃত, চৈতন্য- 

চন্দ্রোদয় এবং গৌর- 
গণোদেশদীপিকা 
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পরিকরদেরও অবতারত্ব দেখিয়েছেন । বলাবাহুল্য, বুন্দাবশ-গান্বামীবা রে 
সমপযায়ে চৈতন্যের এটা ভাগবতী লীলার সমথ্ক ছিলি না। গ্রন্থ দুটির 
রচনাকাল বিষয়ে গব্ষেকদের মধ্যে মতবিবোধ আছে, তবে জাগ্যন্বরীণ তখ]াদি 
থেকে অন্ুশিশ হয় প্রথমে কাব্যটিঃ পবে নাটকটি পঠিত হয়ছিল। জত্ভবতঃ 
চৈতন্যচরিতামত ১৫৪১-৪২- এর ৮চ৩ন্য চন্দ্রোদয় ১৫৭২-এ এবং গোৌবগণোদ্দেশ- 
দীপিকা ১৭৭৬-এ বচিত তয়। 


মুবাবি ও পৎমানন্ব ব্য শী* কাঁশীবামী গা বাধাৎন্দ ৬ *স্বতী সংন্বুতে 'চৈত্ন্ত- 
চ্দ্রামৃ শানে ১৪৩টি ক্লোকে একটি স্োহমূলক কাবা কনা কৰেন। তিনিও 
গৌরাগকে কৃষের উপাব স্থান দিয়েছিলেন । তাব কাঝ)টি মু।।ৰ বা পণমা* শব 
কাব্যের ন্যায় অঠ০1 জলা প্ুয়ঠ গভাণ কবোন। 
বাংল। চৈহগ্য জীবনী বা*পা চাবও গ্রন্থগুলির মাণ্য বুন্দা পাস গ্রন্থটিহ 
কাধ্য £- প্রান তম এব" সাধারণ পৈষব গনীজে সবাপেক্গা জনা” য 
বুদাবলদাসের চেতগ্ত- বলা যেতে পাবে । (লোন এ।* করিবাজ গান্থামী তাদেব 
সিটি গ্রন্থে অআদ্ধভাবে বুন্দধাবন্দামেব চৈতন্য ৬।গবতেব উথ 
করেছেন, বুন্দাধ'দস টৈতন্ভীগবত গ্রন্থ আ্মুপ্ণিপ ধিতে গিয় 
লিখেছন, 


সবাশম্ব ৩শ্য তান বুশ্দাপন্দান, 

অব্শ্যে নাঝাষণী গতে পবকাশ ॥ 

অগ্যা(পও বৈষ7 মগ্ুলে ধাব ধ্শি। 

১৮ যব শেষ প এনাবাষণা ॥ [১ খগু 2৬ অধ্যায় ] 
বৃন্দাবনদাঁস অভ্তব »: শ্রুবা্ের শ্রাতুষ্পুতীব পুত্র |ছলেন। পতৃ পাঝচয় শা পিষে 
তান মাতৃ-পঞ্চিয় %যেছেন। কথিত আছে, মাতা শাবায়ণীব বৈধধ্য জীবনে 
চৈতন্যপেবেব সাক্ষাৎ কৃপাপাতী অবস্থায় বৃন্ধাবনেব জন্ম ইয়। ড.বিচানবিহাখী 
মজুমদার চৈতন্যভাগবতের আত্যন্তীণ সাক্ষ্য বিচাবে ১৫১৮ খুঃ এব কাছাঙাছি 
কোনও সময়ে বুন্দানেব জগ্মকাল স্থির কবেছেন' তিশি চৈতন্যদেবকে যে 
সাক্ষাৎ দশন কণেননি একাধিকবার সে সম্পর্কে আন্দেপ কবেছেন।- 


গঙ্গাতীরে শিষাসঙ্গে মণ্ডলী করিয়া । 
বৈকুঠের চুড়ামণি আছেন বসিয়া ॥ 
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চতুর্দিগে দেখে সব ভাগ্যবস্ত লোক। 
সর্ব নবন্ধীপ গ্রতৃ-প্রভাবে অশোক ॥ 


দমে আনন্দ দেখিলেক যে সু শী জন, 
তাহা দেখিলেও খণ্ডে সংসার বন্ধন ॥ 
হইল পাপিষ্ঠ জন্ম নহিল তখনে। 
হইলাও বঞ্চিত সে সুখ দবশন || [ মাদিথড £ ১অধ্যায় ] 
ন্ভবতঃ কবিব জন্মে পর ঠৈতগ্ঠ আর বালা দেশে আসেননি এবং কবির 
নীলাচলে মহাপ্রস্থকে দর্শশেব জন্য ভ্রমণের উপথুপ্ত বয়স হবার আগেই ঠার 
তিবৌধান ঘটেছে ১--সেজন্হ্থ এই আক্ষেপ। 
বৃন্দানদ সেব গ্রন্থটর পুর্বনাম, 'ঠস্নঙ্গল। নিঠ্যাশন্বধ'স “প্রেনবিলাসে' 
সংবাদ য়েছেন, 
চৈতন্য ভাশবতের নাম চৈ তগ্যমঙগল 'ছিল। 
বৃন্বাবনের মহাঙ্েবা শাগব* * খা।দিল॥ 
তাহলে, বুন্দীনেব গোম্বামীদের কাছে বুন্দাব* বসব ৮েশগ্বা জাবশশটি বিশেষভাবে 
পমাদূত হয়োইল মনে ল্য়। কাঁববাজ গোথানী কতক বুাবনধালের গ্রঞ্কে 
অবশ্য ত৩ন্যমঙ্গল নামেহ অভিহিত ৰবেছেন। 
কীবকর্ণপুব ১৫৭১৬ এ বচিত “গীরখ।ণাদেশধাপিক্কায়” বুন্দাণন্ধামকে বাপ- 
অবতার বাল শ্রদ্ধ। জানিয়েছেন, বিগ ১০৪২-এ বচিত 
4 'চৈ$গ্তচবিতাযুত” গ্রহ খুদাপনধাসের আদৌ উল্লেখ 
করেননি । এব একে ছঃ মজুমদাব অভিমান কদেছেন গ্রঞ্থটি ১৫৪২-এর পরে 
রচিত হয়। 
কবি নিজে বলেছেন, 
নত্যানন্ন শ্ববপেব আজ কবি “বে 
স্থব্রমাত্র লিখি আমি ₹পা অস্টনাবে ॥ 
| চৈ. শা, আদি ১০, অ.] 
নিত্যানন্দ মহাপ্রহুর তিরোধানেব পব আবও কিছুকাল জীবিত ছিলেন। 
“বৈষব দিগর্শন।' মতে ১৫৪২-এ তার তিবোধান ধটে। স্ুঁচবা, অন্গমান করা 
চলে শেষ জীবনে নিত্যানন্দ হয়তো বৃন্দাবনকে চৈতম্তজীবন্শী লিখতে নিদে শ 
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দেন। বৃন্দাবন তখন গ্রন্থ রচন! শুরু করলেও শেষ করেছেন আরও কিছুকাল পরে। 
ডঃ মজুমদার অনুমান করেন ১৫৪৬ থেকে ১৫৫ এর মধ্যে কোনও সময়ে গ্রন্থটি 
রচিত হয়ে থাকবে; কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয়, বুন্দাবনদ্বাস তার গ্রন্থের অস্তযথণ্ডে 
ভৃতীয্ব অধ্যায়ে কবিকর্ণপুরের “চতন্যচন্দ্রোদয়” নাটক থেকে ছুটি স্লোক উদ্ধার 
করেছেন। ষেগ্রন্থ ১৫৭২-এ রচিত বলে ডঃ মজুমদারের অনুমান, তার থেকে 
ক্সোক ১৫৪৬-এ রচিত গ্রন্থে প্রক্িগুভাবে ছাড় অস্তভূক্ত হওয়! সম্ভব নয়। কিন্তু, 
শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত মনে করার পক্ষে অন্য কোনও যুক্তিই মেলে না, বরং মনে হয় 
গ্রন্থ শেষ হয়ে এলে অস্তযধগ্ডে বৃন্দাবন কিকর্ণপুরের শ্লোক উদ্ধার করাতে কবি- 
কর্ণপুর খুশা হয়ে পরবর্তী গ্রন্থ গৌরগণোদ্দেশর্দীপিকাতে বুন্দাবনকে ব্যাস অবতার 
বলেছেন। তাহলে অনুমিত হয় গ্রস্থটি ১৫৭২-৭৬ এর মধ্যে কোনও সময়ে সমাপ্ু 
হয়ে থাকবে,নাহলে চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক রচনার তারিখ আরও এগিয়ে 
১৫৪৬-এর পূর্বে আনতে হয়। ভঃ সুকুমার সেন বলেন,...“মুটামুটিভাবে বলা 
ষায় যে চৈতম্যভাগবতের রচনাকাল ১৫৪০ খুষ্টাব্বের কাছাকাছি! কধিকণপুরের 
রচনায় কোনও উল্লেখ এতে নেই |” [ ত্র. সা. এ. প্রকাশিত চৈতন্য চরিতামুৃতেব 
ভূমিকা; পৃঃ ১১ ] 

চৈতগ্ত-ভাগবতে তিনটি থণ্ডে একান্ন অধ্যায়ে রচিত আর্দিখণ্ডেব বারোটি 
আ্খনয়ে চৈতন্তের জন্ম একে আবম্ত করে গয়ায় পিতৃপিণ প্রদানাস্তে নবদীপে 
প্রত্যাগমন পথন্ত বণিত হয়েছে । এই খণ্ডের উল্লেখষোগ্য ঘটনাগুলি হল £ গৌরাঙ্গেব 
জন্মলীলা, শৈশবের খেলাধূলা, উপনয়ন, পাঠাভ্যাসাদি, 
নিত্যানন্দের জন্ম ও বাল্য কৈশোরের কাহিনী, ঈশ্ববপুরীব 
সঙ্গে গৌরাঙ্গের মিলন, গোৌরাঙ্গের কাছে দিগ বিজয়ীর পরাভব কাহিনী, 
লক্্ীদেবীর সঙ্গে পরিণয়, নিমাইএর-বঙ্গদেশ পযটন, লক্ষ্মী দেবীর মৃত্যু, 
বিষ্ুপ্রিয়ার সঙ্গে বিবাহ, হরিদাস ঠাকুরের কাহিনী, নিমাইয়ের গয়াগমন, 
বশ্বরপুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার, নবদ্ীপ প্রত্যাবর্তন । 


গ্রন্থ-পরিচয় 


মধ্যখণ্ড দীর্ঘতব, ছাবিবশ অধ্যায়ে গন্ধ! প্রত্যাগমন থেকে সন্ন্যাসগ্রহণ পর্যস্ত 
কাহিনী বাণিত হয়েছে। এই অংশের মুখ্য ঘটনাগুলি। হুল; ভক্তি ব্যাধ্যান্তে 
টোল বদ্ধ করে নগর সংকীর্তন আরম্ভ, নিত্যানন্বর সঙ্গে মিলন, ব্যাসপৃজা, অহ্ৈত- 
মিলন, জগাই-মাধাই উদ্ধার বণন, মুরারি গুপ্ডের কাহিনী বর্ণন, কেশব ভারতীর 
কাছে সর্ন্যাস গ্রহণ এবং শ্রকষচৈতন্ত নামকরণ । এই অংশে নবন্ীপে নিমাইএর' 
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বহু অলৌকিক ভাগবতী লীলাব বর্ণনা! আছে তাছাড়া নিত্যানন্দের বিশদ পত্রিচয় 
দিতে লেখক তিনটি অধ্যায় ব্যয় করেছেন। 

অন্ত্যথণ্ড অপেক্ষাকৃত সংক্ষিণ : এগারোটি অধ্যায়ে সন্ন্যাস গ্রহণান্তর নীলাচল 
আগমন কাহিনী বণিত হয়েছে। মুখ্য ঘটনাক্রম হল £ শাস্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে 
সকলের মিলন, নীলাচল গমনের পথের বর্ণনা, পুরীতে জগন্নাথ মন্দিরে গ্রাবেশ ও 
যুচ্ছা, সার্বভৌমের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও তার গৃহে চৈতন্থকে আনয়ন । নীলা- 
চলের নানা বিলান বর্ণনা, মথুবা গমনোদ্দেশে বঙগদেশে গঙ্গাতীরে নখন্বীপের নিকট- 
বর্তী রামকেপিতে আগমন । অদ্বৈত ও অচুত্ডের সাক্ষাৎকাব | চৈতন্ের শান্তি 
পুরে অছৈতগৃহে মায়েব সঙ্গে সান্মাৎকাব। মথুর। শা গিয়ে নীলাচলে প্রত্যাবতন, 
শেষদিকে কয়েকটি অধ্যায়ে শিত্যাননালীল1 এবং কয়েকটি অধ্যায়ে অদৈওলীলা 
বণিত হয়েছে । ঠচতন্যের নীলাচল লীলাব, দাক্ষিণাহ্য ও বৃন্দাবন ভ্রমণের 
কাহিশী বৃন্দাবন দস আদৌ লেখেননি এ গ্রন্থে । 


বৃন্দাবনদাসেন গ্রস্থেব সবচেয়ে বড় আকর্ষণ সহজ হৃদয়গ্রাহী কাহিনী-বিন্যামের 
কৌশল, তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে ন্ুপপ্ডিত ছিলেন সন্দেহ নেই) মুরারি গঞ্চর 
কড়চা বা কবিকর্ণপুরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক থেকে উদ্ছতি দিষেছেন। পদ্ম 
পুরাণ, বরাহপুরাণ, বিধুপুরাণ, স্বন্দপুবাণ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, জৈমিনি ভারও 
ও মন্নুসংহিত। থেকে সৌক উদ্ধার করেছেন, আরও বু সংশ্কাত শাস্তগ্রঙ্ক থেকে 
প্রয়োজনমত উদ্ধৃতি দিয়েছেন । তা সত্বেও গ্রন্থটি শীরস দার্শনিক তত্বভারাক্রাস্ 
হয়নি। একথা সত্য, ভকুতিসাবে ভগবানের লীলাবণ ন] করতে গিয়ে বুন্দাণ্ন 
চৈতন্যলীলার মধো অলৌকিকত্ব এনেছেন । কিন্তু সেট অলৌকিকত্বের ভিওবেও 
বাৎসল্যলীলার আলেখ্ে চৈতগ্ঠেব বাল্যলীলার নবদ্ীপেব গঞ্জাধাটেব স্নানের যে 
তথ্যপূর্ণ হৃদয়গ্রাহী ছবি একেছেন 'এ যুগের অপর কোনও লেখকহ তেমণ জীবন্ত 
চিত্র দিতে পারেননি । লক্মীদেবীর সঙ্গে বিবাহু-পুব পরিচয়, কিশোর নিমাইএর 
মায়ের কাছে বিবাহের আগ্রহ প্রকাশ, পূর্ববঙ্গ পষটনান্তে গুচে ফিরে আঞ্চলিক 
ভাষা নিয়ে কৌতুক, গয়া প্রত্যাগমনাস্তর নিমাইএর বৈবাগ্যতাব, নগরকীর্তন, 
কাজিদমন, শান্তিপুরে শীলাচল গমনের প্রাক্কালে সকলের জঙ্গে মিলন, পুরখীতে 
প্রথম জগর্লাথ দর্শনের ভাবাবেশ ও সাবভৌমের সঙ্গে পরিচয়, এ-সকল চিত্র বৃন্দাবন 
'দাস শুস্পষ্টতার সঙ্গে সরল ভক্তির আথরে অস্কিত করেছেন৷ তত্বাম্থেধী কবিরাজ 
গোস্বামীর ছবি সে তুলনায় অনেক জটিল, সাধারণের প্রবেশন সেখানে রুদ্ধ ॥ 


৩৭৪ বৈষ্ণব পর্দাবলী পরিচয় 


বৃন্দাবনদাঁস নিত্যাননোর বলবাম্কীলার ছিটিও খুবই উজ্জ্ রঙে একেছেন ৯ 
অলৌকিকতায় সে যুগের মান্তষের গুতল আগ্রহ ছিল। ভত্ত' ভগবানেব অবতার- 
লীল] বর্ণনায় এই অকোৌকিতত্ব দেখাবেন ত'তে দ্রোষেব কিছু নেই । 

বুন্দাবনদাস চৈতন্য-তিবোৌভাবেব পৰ যখন গ্রন্থটি লিখেছেন এবং এ-গ্রন্থ রচনার 
সময় আদর্শ হিসাবে যখন মুবাবি এব* কবিকণপুব জীকীকে পেয়েছিলেন তখন 
চৈতন্টেব নীলাচল ীক1« খি*॥ বর্ণলা কেন দিলেন ন।, বিশ্যেকবে দাক্ষিণাত্য 
ভ্রমণ কাহিনী একেবাবেঈ কেন বাদ দিলেন সেইটি গ্রশ্সেব ব্ষয়। পন্তত এই 
কারণেই গ্রন্থটি অঙম'প্র বয়েছে। কবিকাজ গোস্বামী চেতন চব্তামুত বচনার . 
উদ্দেশ্য বর্ণনায "্ণাব উল্লেগ বঝবোছন | এব এবটি কাঁকণ হাতি গাব, সবিব তথ্য 
আহবণেব অন্ষমতত'-_ বিদ্ধ জেটি পশ্বাসা নয । দ্বি্য কারণ» পাকে, চৈতছের 
যে জীবন["শ অবকচ্গান কম্দাক্* (গান্দ চির ছে) শিয হেয় ০ দশত £ তত ভুজেছেন 
সই তাত্বিক ব্যাখ্যাব ”৮্* তাশীভ |. গীড-লীকাব টান্ছাজে, যে চতণ্যর 
ফাজ ৬ছৈ* নিত) নোৎ হশহিচতব চো চিজ ডেক চৈ তহাবিঈ বন্তাতশ তা ভহ(তিও 
যুটিযে তুল * চেযাল। (তি কথতত আছ আুঙানাক। হিজল হস্টিব 
অসম্পূণ+। সঅধলোবস 'চাখে পছে। 

জয়ার চৈতন্যম্জল £ ভা।লানব ৮৮ এগ ওটি তৈষফ বক আজে 
তপবিচত ছিল | শ(5জ্ুশাথ এস ১৩০৪৫ এগ জং ত1ভিন্।পাততৎ পত্িকীঁয় 
গথম এই ভাশ্থেব তালাচন পাত | ১৩ ১ +৮ কে হি »1 হত)পত্হৎ 
থেকে প্রকাশ হয়। গ্রপ্টিত ঠিক ব্চশাকাল বলা বঠিশ। জয়াঞ্ন্দ 
জশ্যছ্বন তাব গরলব্চশাব পুবে জাবদেটছ চৈতন্ 
সহম্রপ।ম) বুন্দাধন্দাস “চে শঘৃভ গবাা। গোপাল বস্থু 
'চৈত্ন্যঃজল+ এব পতমানসন। গুপ্ত গীবাগা জয় গাতগ লিখেছিলেন । 
এব মধ্যে 'চৈতন্ত ভ1? বন»? আব পেয়েছি স বতোিম তব" পরমাতনের পরিচয় 


গরস্থটি তথ্য নিভ র নভে 


(মলছে, গ্রন্থ মিলছেএ]। ডঃ মজুমদ|বেব £তে বুন্দাঞদাজে ব চে মত ভাগবতত বচনার 
১০।১২ বছর পবে (১৫৫৮-৬০ ?) এএগ্রস্থ রচিত হয়েছে । জয়ানন্দেব গ্রস্থটি 
তখে)র দিক থেলে আদৌ নিভরযোগা নয়। তিনি বন্ধ ঘটনাই ভুলভাবে বর্ণনা 
করেছেন, এবং ঘটনার পাস্প্ একদা" করেননি । ০ মন নিমাই-এব গয়! থেকে 
ফেরার পর জঙ্ষ্মীব সঙ্জে বিবাহ, পুববর্জ গমন ইত্যাদি বর্ণনা কবেছেন। আবার 
গয়'গমনেক পরবেই তাকে বঞ্ণভত্তরূপে দেখিয়ে হরিদাস ও বন্রেশ্ববকে তার 


চৈতন্তজীবনী গ্রসঙগ ৩৭৫ 


সঙগীরূপে বর্ণনা করেছেন। মুবারি, কবিকর্ণপুব বা বৃন্দাবনেব বণিত ঘটনাধারা 
থেকে এখানে সুস্পষ্ট পার্থকা রয়েছে । এমন আরও বহু ঘটনাগত অমিল রয়েছে। 
জয়্ানন্বই প্রথম আমাদের চৈওয্যেব পূরবপুরুব্দেব [নবাস সম্পর্কে একটি সতুন 
তথ্য জানিয়েছেন খে, 
চৈতন্য গোসাঞ্িৰ পৃরবপুরুষ 
অ।ঠলা যাজপুবে। 
শহর দশ্বে পালাএন গেশ 
বাঞ্জ শ্রমবেধ ডবে॥। 
ডঃ মদ্ুখপাব নানাদক্ক |বচাবশাবঙ্েণেব পর এই তথ্য ভ্রান্ত বলে গথা 


করেছেন। মুঝিগুপ্ত জানফেছেন, শ্রঠৈ হন্য পাশ্চাত্য বৈদিক কুলে বাৎস্তগোত্রে 
জন্মগ্রহণ করবোছলেন। গেদিক পেকেও বলা যায়, ৮ৈতন্বেব পুবপুরুষ বাডাশী 
ছিলেন-_ওডয়া হে | আযাননোৰ গ্রন্থ চৈ এনের নবদ্ধীৰ থেকে গয়া, কাটোজা 
থেকে শাঞ্িগুপঃ শাশিপুৰ একে গুণী এব পুী থেকে বাবাশসী যায়া-পসের 
বিভত বণনা জেন | এই ব্ণন অগা চাবঠকাব" গ্রদর বর্ণশীবত 
মলে ন|। তে. হখে যা শায়াছের এহ পৰগুণিপ চালু ছিল অন্মান কথ। 
'লে। ্যাশন্দ শব» ১৮মহাটপিন মুলত মুলাপি, করিকণপুব ব! বৃন্দান পণ 
অক্কাত চরিত বেছে ভমতর। জন্তাঠ এই কাবণেঠ বৈষব জমা 
তাঁব গ্রন্থটি অম্পূর্ণ 'পগশ*্ হায় পণচছিল। ঠবে গজব অত্েও ১নে 
বাখতে £ন একনার জয়া” চেতগ্র টিবোভাবের বাস্তবচিগ একটি শিবপ্ণ 
দিয়েছেন । মুখাখি, কবিকনপুর। বন্দাবন্ণাস। লোচন বা 
প্ুফণ স কহিবাঞজ কেউই চৈতন্য ।৩বোভাবেব এতিহা কিক 


চৈগ্ত তিণোছাবের 
নুতন সংবা? 
কোনও ওপানববধণ দেননি । কিছুটা আলৌফিকতার রহস্তে 

সে কাচিনী খাছ বেগেছেন জয়ানন্দই স্পষ্ট ভাণায় পলেছিলেশ - 

মল(লে নিশাএ চৈ নন টোটা গ্রামে । 

বৈস্ুষ্ঠ নাহতে শিবেদিল ক্রমে ক্রমে ॥ 

আম।ঢ সপুমী পিন শুরু। অঙ্গীকার কৰি। 

রথ পাঠাগহ যাব বৈকুঠপুরী ॥ 

আঘ।ঢ বঞ্চিত বথ বিজয়া প[চিতে। 

ইটাল বাজিলে খাম পাএ আচঙ্গিতে ॥ 


ডক 
কি 


৩৭৬ বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় 


চরণ বেদন। বড় বীর দিবসে। 
সেই লক্ষ্যে টোটায় শয়ন অবশেষে ॥ 
পণ্ডিত গোসাঞ্জিকে কহিল সর্বকথা | 
কালি দশ দও্ড বাতে চলিব সর্ববথ। ॥ 
এদিক থেকে জয়ানন্। চৈতন্যাজীবন-ইতিঙ(সের একটি মূল্যবান স্থৃর্র আমাদের 
দিয়েছেন শ্বীকার করতে হয। 
লোচনের চৈতগ্মগল 
ব।ংলার বৈষ্ঞব-ধর্ম-আন্দোলনেব ইতিহাসের দিক থেকে লোচনদাসের চৈতন্ত 
মঙ্গল গ্রন্থটির গুরুত্ব রযেছে। গোবাজকেই পবমতত্বরূপে গ্রহণ করে মুরারি গুপ্ত, 
কবিকর্ণপুব, বুন্নাবনদাস, জয়াশন্দ প্রভৃতি নখদ্ীপ সম্প্রদায়েব 
বিশিষ্ট লেগকেব। 'গৌবপাবমাবাদ" প্রচা কবেছিলেন । এই 
ওত্বকে আশ্রয় কবেই তারা চৈতন্যকে ব্রঞ্জমঙ্গলরূপ নবদ্বীপেক কুষ্ণনীগব এবং 
নিজেদদের গোপী বা নাগণীরপে কল্পনা কবেন। নাগব-তাবেব ৬জনাপদ্তি 
প্রচলিত হয়, লোচন্দাস পুবস্থবীদের ঠৈস্ম্যজীবনাগুপিতে এই নাগব-ভাঁবেব 
অভাব লক্ষ্য করেই নতুন জীবশী রচশার প্রয়োজন বোধ কবেন। 
নোচন তাৰ গ্রন্থশেষে আত্মপধিচয়ে বলেছেন 2 
চাবিখণ্ড কথ! সায় ঞবিল প্রকাশ, 
বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কেগ্রাম শিবাস ॥। 
মাতাব নাম সদানন্দী, পিতার শাম বমলাকব দাস, মাতৃ ও পিতৃ উভয় 
কুলেব লোকেবা কোগ্রামবাসী ছিলেন। মাঙামহ পুরষে ভুম গুপ্ু বিশেষ ধর্মপ্রাণ 
ব্যক্তি ছিলেন। উত্তয় কুলে হিনিই একমাত্র পুর ছিলেন। শ্রীথগ্ডেব নরহরি 
ঠাকুব তার গুরু ছিলেন। 
লোচনের চৈতন্তমজল ঠিক কোন্‌ সময়ে বচিত হয়েছিল বল! কঠিন। 
আভাস্তরীণ প্রমাণাদদিতে "ডঃ মজুমর্দার মনে কবেন গ্রন্থটি ১৫৭৬-এব পূর্বে অর্থাৎ 
কবিকর্ণপূবের “গৌবগনোদ্দেশদীপিকা? প্রকাশের পূর্বে রচিত হয়েছিল। 
ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনও মন্তব্য করেছেন, “কথিত আছে যে তিনি 
১৫৭৫ খুষ্টাব্ধে তাহাব গুরু নরহ”+ সরকারের আদেশে এই 
গ্রন্থ রচন! করেন ।, শ্ুুতরাং ভঃ মজুমদার বে শেষ পর্যস্ত মণ্তব্য করেছেন ১৫৬৯ 
হইতে ১৫৬৬ খুষ্টাব্ের মধ্যে কোন এক সমযকে শ্রীচৈতন্যমঙ্গল বচিত হইয়াছিল 


গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্ঠ 


কবি পরিচয় 


রচনাকাল 


চৈতন্যজী বনী প্রসঙ্গ ৩৭৭ 


বলিয়! আমি বিবেচনা করি।” এই মতবাদের পক্ষে তেমন যুক্তি মিলছে না 
গ্রন্থটি ১৫৭-এ রচিত হয়েছিল ধরে নেওয়াই যুক্তযুক্ত। লোচনের গ্রন্থ বুন্দাবন 
দ্রাসকে দেখতে দিয়েছিলেন এবং এ গ্রন্থপাঠে বৃন্দাবন দাস চমত্কত হয়ে নিজেব 
গ্রন্থের নাম পরিবতিত করে “চৈতন্য ভাগবত” বাখেন, এ-কাহিনীটি অমূলক 
বলে সন্দেহ হয়। 
লোচনেব গ্রন্থ স্ত্রথণ্ড, আদিখগু, মধ্যথণ্ড এখং শেষখণ্র--এই চার খণ্ডে 
বিভক্ত। তিনি মুরাবি গুপ্রের কড়চা অবলম্বনে তাৰ গ্রন্থ বচন] কবেছেন একথা 
বাববাব স্বীকান কবলেও অনেক ক্ষেত্রেই উয় গুন্থে পাখক্য লক্ষি» ভয়। 
মুবারি লিখেছেন, কলিষু'গব মান্যকে উদ্ধারের জন্য নাবদেব অন্থবোধে বৈকু্ঠের 
€রি বাংস্য-জগন্লাখ স্তবপে মর্ত অবশর্ণ হন। চন্য আবনারা ধব প্রমাণ 
রূপে ভাগবত ও মহ্াভানচ্েব গ্লো কর পাশাপা শ মাপক্ষার * অবাচান উবিষা 
পুবাণ, ৫জমিনি ভাবত এবং ব্রক্ষপুবাণ থেকে শোক উদ্ধাব করেছন, লোচন 
লিখেছেন, কৃষ্ণ কুক্সিণীকে বললেন, 'কলিকালে অবত্পর্ণ হযে 'ক্প্তীব পেমাব সুখ 
ভূগ্জাইব লোকে? এব" 
কহিঠে কৃনিছে পাডু গীবছ্নু-ভৈলা | 
নিজ প্রেমা বিলাসিং প্রতিজ্ঞা কবিলা ॥ [ স্বত্রথণ্ড] 
লোচনের চৈতন্মঙগলে আদিখণ্ডে বিশ্বস্তাবর জন্ম থেকে আবন্ত ধরে গর 
প্রত্যাগমন কাহিনশ পবস্থ বধিত হয়েছে । মধ্যথণ্ডে গয্। গ্রুত্যাগমনের পর থোক 
পুবীগমন ও সার্বতৌমকে স্বমতে আশয়* পধস্ত বরিত হাযছে। (শষখণ্ডে মুখ্যত 
মুবাবি গুঞ্চের কডচাকেই অবলম্বন কবেছেন। চৈতন্যের দিব্যোন্স? ভাবেব 
চিত্র তিনি অস্বিত কবেশনশি। লোচন চৈতন্যেব তিরোঙাবেব বিষয়ে সংবাদ 
রন দিয়েছেন, তিনি ্মাধাট মাসে ঠিথি সত্মী দিবসে গুপ্কা 
সংবাদ বাড়ীর মধ্যে লীণ হয়েছিলেন, 
তৃতীয় প্রশ্র বেলা রবিবার দিনে । 
জগন্নাথে লীন গুতূ হইল1 আপনে ॥| [শেষ খণ্ড] 
তিরোভাবের বিশ্তুত তথ) না জানালেও যে তিথি ও তারিখ দিয়েছেন তার 
সঙ্গে জয়ানন্দ বরিত-তিথি তারিখের মিল রয়েছে । 
পদ্দাবলীর লোচন আর ঠতন্তজীবশী-লেখক লোচন একই ব্যক্তি কিন! 
কলা কঠিন। তবে স্বরবৃত্ত ছনে লিখিত ধামালী গানের পথে গৌবাঙ্গের 'নাগর 


৩৭৮ বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় 


ভাবের প্রাধান্য দেখে মনে হয় উভয়ে একই ব্যক্তি ছিলেন। জীবনী কাব্যটি: 
অবস্থ অক্ষরবৃত্ত রীতির পয়ারশত্রিপর্মী বন্ধে রচিত। লোচনের কাব্যপাঠে জানা 
বায়, সংস্কৃত কাব্যধারার সঙ্গে, বিশেষ করে গীতা, ভাগবত, মুরারির কড়চা এবং 
অনেকগুলি পুধাণের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তবে এই পাণ্ডিত্য কাব্যকে 
ভারাক্রান্ত করেনি । কাঁবাটি যথাসস্তব সরল রেখেছেন। এটি লঘু সুর সহযোগে 
প।চালী গান রূপে গাইবার জন্যই রচিত হ্য়েছিল । 
কষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্তচরিতাম্বত 
সংস্কৃত ওবাংলায় পিখিত চৈততম্য-জীবনী কাব্যগুলির মধ্যে নিঃসংশয়ে কবিরাজ 
গোস্বামীর চৈতনচরিতামুতের গান অবোচ্ে। দাশনিক তত ও কবিত্বের মিলন 
কশুটা উতৎ্কর্ম লা করতে পারে এ-গ্রন্থট তার অপুব মিশন । 
কষদাস মনি খুব কম |দয়েছেন। যেটুকু জানা যায় সে হুল, নৈহ[টির 
বতাঁ ঝাষট্পুর গ্রামে তাদের নিবাদ ছিল। পিতা, 
নান ভগীরথ, মায়ের নাম সুনন্দা। তিনি বৈচ্যাবংশজ । 
ছোটবেলা পিভৃখাভৃহ।ন হয়েছিলেন । আদিলীলার পঞ্চম পরিচ্জেদদে তি” 
লিখেছেন, একদা কীতিশীয়া রামদাপ তাদের গুহে এসেছিলেন । তিনি জানতে 
পারেন কঞ্দাসের অন্থজ নিত্যাতন্দকে বলাম অবতার বলে মানেন না। তাতে 


কবি পরিচয় 


ক্রুদ্ধ হয়ে বংশী ভেডে 'দস়্ে গাপের আমর ত]াগ করে চলে যান। এতে রুষ্দাজ- 
অস্টজের বিশেষ সবশাশ হয় কুষ্দাসও ভাইকে ভিসন করেন। জেহ রাডেঃ 
নিত্যানন্দের শ্বপ্রাদেশ প্ত হন 


ভাইকে ভত্গিগ্গ মুহ-লেয়া এই গুণ । 

সেই রাপ্রে প্রভু মোরে দিলা দরশন ॥ 

নৈহটি নকটে ঝামটপুর নামে গ্রাম । 

তাহা স্বপ্পে দেখ| দিলা নিতযানন্দ-রাম || [ আদি, ৫ পরি ৭. 
আনন্দ-বিহবল মুচ্ছিতপ্রায় কবিকে শিত্যানন্দ অভয় দিলেন,_ 

অয়ে অয়ে কৃষ্ণদাস, না কর তুমি ভয় । 

বৃন্দাবনে যাহ তাহা সর্ব লভ্য হয়॥ [এ] 

কবি বুন্দাবনে এলেন, রূপ স্নাতনের আশ্রয় পেলেন, রঘুনাথ মহাশয়, 

পেলেন, 'শ্রীশ্বরূপ-আশ্রয়” পেলেন 2 এবং-__ 

সনাতন-কপায় পাহনু ভক্তির সিদ্ধাস্ত। 

শ্রীবূপ কুপায় পাইনু ভক্তিরস-গ্রাস্ত || [এ] 


চৈতন্মজীবন। গস ৩৭৯ 


এই ভক্তির সিদ্ধান্ত জেনে, ভক্তিরস-গরান্তে পৌছে চৈত্ন্ নিত্যানন্দের অবতার- 
লীলা উপলব্ধি করলেন। চৈততন্তচবিতীমূতেব গ্রাস গ্রতি অধ্যায় শেষে তিনি রূপ 
এবং রঘুনাথের উল্লেখ করেছেন। প্রেমবিলাস থেকে জানা যায়, বগুনাথই 
বৃ্ণদাসকে সঙ্সযাসজীংনে প্রবুদ্ধ কবেন। চৈতন্যচবিতামুত রচনা পূর্বেই 
কবিরাজ গোস্বামী সংঘ্ৃতে ছুটি গ্রন্থ লিখেছিলেন, 'গোবিন্দ- 
লীলামব *' এবং ধজাবঙগ-বশদ। £ শীলাশুকেব পীরুফঃকণ।মুতের 
টিকা। ২৩ অধ্যায়ে রচিত «গাবিনলাক্মুত। কপগোন্বমীব আন্ুবোসে রুফর 
অষ্টকালীয় নিত্যলীলা-কীর্তনে দেশে কাঁধরাজ গোন্বামী এচনা কবেশ। 
রঘুনাথেব মুক্তাচবিতে বৃষ্ণপাসকে 'কবি ভগাত? আখ্যা দেওয়া হযেছে । শ্রদ্ধা 
মুক্তাচবিতেব পুবেই বৃষ্ধাস বোধ হয় 'গোবিন শীলা তা ব6প1 কবে গাকবেন।। 
বূপগোসন্বামীন উজলনীলমাণতে মুন্ট বত» পেকে উদ * আচ | স্রতখাণ এডি 
আবও পববত্তাঁ বচন|। 


কবির অন্ঠান্য রচন। 


ভঞ্তিখ সিদ্দান্ত ও বযখোপল'দ্ধ বয়ে বুদ্ধাবস গোস্বামীর্দেব, এ তবাধ শাখল' 
দেশ ও শীল।চলেব বৈষ্ণব ভক্ীগোচিন আসে] গুচাবেক উদ্দেশে» পরিজ বয়সে 
ষ্টগোস্বামীর অ্বাপ বৃফদাস বালায় চদা জীণত) লিখতে হছছ তযোছিকে শ 
মনে হয়। বৃন্দাবন গোস্বাণীবা এগৌরপাস্চাবাদ। বা নাগবভাবা-* লাকি 
বাংলার ঠৈষফ্প ভওমগ্ুণীকে ব্বিতি রুচিক আবাব্গাজগী পথ একে কিবিয়ে 
চৈতন্য আধ্র্ভাবের দ শনক তত অয়া চচমুল একটি আদশেব সঞ্ষান দিতে 
চেয়েছিলেন । েহ 'শত্ুটি জীব গোস্ব'মীন স্টুসন্দাচ এব 
রূপ গোদ্বামীব ডজলনীলণমাণ ও ভাক্তবপ।মৃতসিক্ধ গ্রুণ 


তুস্থ রচনা উদ্দেশ 


ইতিমধ্যেত 6ঠি৩ত কৰা হফেছে। এবাবে সেহ তত্বেধ আলোকে বাংলাত, 
একটি চৈতগ্য শশী বচনাব এয়োড শটয়ছ। তাৰ ডপজক্ষি ববজেন এবং স্বীকার 
করতেই হবে, এ কাজে যোগ্যতম ব্যক্তিকে ভাবা শিবান ক?লেশ। 


১] রুন্দীবনের ঘট, গোম্বামী £ রূ”, সনাতন, জীব, রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভট. গোপাণ 
ভট। ড. সুশীলকুমার দে তার $21910952,1741015 %00 0605 60500 গ্রন্থে হয় গোক্ষ।মীর 
পরিচয় দিয়েছেন । 


৩০৮৩ 


বৈষ্ণব পদাবলী পবিচয় 


'এই প্রথম একজন চৈতন্ত-শ্রীবনীকার স্বরূপ গোস্বামী-কথিত বলে ঠচ তন্ঠ- 
আবিভণবের একটি তত্ব ব্যাখ্য। দিলেন, 


টৈতস্ঠ-আবির্ভাৰ .. শ্রীবাধায়াঃ প্রনয়মহিমা কীদৃশোবানধৈবাঁ_ 

তত্ব প্রচার স্বাছ্যো যেনাডুতমধুবিম| বীদৃূশো বা মদীয়ঃ | 
সৌখ্যঞ্ধাস্তা মদনু তবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-_- 

ত্বপ্তাবাঢাঃ সমজনি শচীগর্ভসিদ্ধো হরীন্দুঃ ॥ 

[ চৈ, চঃ আর ১ পরি ] 
যে প্রেমে বাধা আমাৰ অপুর্ব মধুবিমা আস্বাদন কবে তার প্রণয়মহিমা কি রকম, 
আর রাধা-প্রেমেব ছারা আস্বাছ্য যে আমাখ অদ্ভূত মধুরিমা! তাই বা কি রকম, 
আমাকে অনুভব করে বাধা যে সু পায় তাই বা কিবকম,--এবই লোভে 


রাধাভাবযুক হয়ে শচীগর্ভপিপ্ধুতে হবি (গৌরাঙ্গ) রূপ ইন্ম (চন্দ্র) জন্স 
শিয়েছিণেন । 


ঠিক এই ভাষায় স্বরূপ গোম্বামী চৈতন্ত আবির্ভাব তত্ব এ-ব্যাখ্য। দিয়েছিলেন 
কিনা সন্দেহ থাকলেও এ তত্বই যে কষ্গাস ষট্.গাস্বামীব কাছে শিখেছিলেন 


এবং অপুব প্রাঞ্জল ভাঁধায় দীর্ঘ চাব শহাবীঞ্চাল গৌবসক্ত গৌডবাপীকে শুনিয়ে 
এসেছেশ %১তন্যচবিতামু ত গ্রন্থটিই ভাব সান্ষা দিচ্ছে। 


কষ্দামেব অঠিক জন্মকাল জানা যায়নি । গ্রন্থের আভ্যন্তরীণ গ্রম।ণ থেকে 


ড. মজুমদাব অনুমান কবেন ০৫২৭ খ্ষ্টাব্ের কাছাকাছি 
গ্রন্থ বচনাকাণ 
কোনও সময় তাব জন্ম হয়েছিল। কস্কদাস গ্রহটি কবে রচন? 
করেছিলেন তাও সঠিকভাবে বলা কঠিন। গ্রান্থর ডপস*হাবে একটি শ্লোক 
বয়েছে,_ 
শাকে সিদ্ধন্নিবাণেন্দো জোটে বুন্দ[বনান্তবে। 
স্থ্যাহেইসিত পঞ্চখ্যাং গ্রন্থোইয়* পৃণতা গতঃ১ ॥ 
[ ৮, চ. উপস*হাব ৪ শ্লোক ] 


১। ডঃ মজুমদার মনে কবেন '1স্দু' অর্থে সাত না ধরে চাব ধরা চিল এবং প্রস্থ লমাপ্চি 
সম্ভবতঃ ১৫৩৪ শক ব। ১৩১১ খুষ্টাব্দ। প্রেমণবলামে উপরোধৃত গ্লোকটির প্রথমাংশের পাঠ 
'শ[কেংগ্রিবিন্ু বাখেন্দু'-তাতে রচনাকাল ১৫৯৩ শক বা ১৫৮৩ বুষ্ঠাবে ধরতে হহ। এই 
তারিখের অসন্তাব্যত1 প্রায় সকলেই শ্বীকার করেছেন। 


চৈতম্জ্ীবনী প্রল্জ ৩৮১ 


অর্থাৎ ১৫৩৭ শকে ) ১৬১৫ খুষ্টাবে ), কৃষ্ণা পঞ্চমীতে গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয়। ড. 
তুদীলকুমার দে এই তারিখ সঠিক বলে অনুমান করেন। গ্রন্থশেষে কবি 
নিরভি মান ভাবে নিজ পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন,-_ 

আমি লিখি এহো মিথ্যা করি অভিমান। 

আমার শরীর কাষ্ঠ পুতলী সমান ॥ 

বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির। 

হত্ত হালে, মন বুদ্ধি নহে মোর স্থির ॥ 

নান। রোগগ্রন্ত চলিঠে না পারি। 

পঞ্চরোগ পাড়ায় ব্যাকুল রাত্রিদিনে মরি ॥ | চৈ. চ. অন্য ২০ পরি ] 
হুতরা* এএগ্রন্থ কবি প্রবীণ বয়সে লিখেছিলেন । গ্রস্ত শেষ করতে তার নাক 
সাত বছর ( মতাস্তরে নয় বছব ) সময় লেগেছিল । বারবার কবি জরা ও বার্ধকা 
নিবন্ধন সংকল্পিত কাজ শেষ করে যেতে পারবেন কিনা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন ! 


সেই আশঙ্কাতেই মধ্যখণ্ডে স্থত্রাকারে অস্তযলীলার মুখ্য ঘটনাগুলস বর্ণন" 
কপ্রছেন |২ 


২ শেষ লীলার সন্তগণ কৈল কিছু বিববণ 

ইহা বস্তাবিতে চিত হয় । 

থাকে বদি আযুশেষ, বিস্কারব ল'পাশেখ 
যদি মভাপ্রচর বৃপ। হ%।। 

আমি বৃদ্ধ ভ্রাতব, গণিতে কাপয়ে কর, 
মনে কিছু স্মবণ না! হয়। 

না দেখিয়ে লয়নে, না এনয়ে শ্রবণে 
তবু লিখি এ বড বিশ্মুঃ || 

এই ভন্তালীলার সার সৃত্রসধ্যে বিদ্দার 
কবি কিছু করিল বর্ণন | 

ইহা মধ্যে মরি যবে বণিতে পাঁ পারি তবে 
এই লীল1 ভক্তগণ ধন ।। 

মংক্ষেপে এই শুত্রকৈল যেই ই ন।'লখিল 
আগে তাহ! করিব বিচার । 

বদি ততদিনে জীয়ে মহাপ্রভুর কৃপ! হয়ে, 
ইচ্ছা! তরি করিব বিচার || [ চৈ, চ. মধা ৩ গ] 


৩৮২ বৈষ্ণব পর্দাবলী পরিচয় 


ঠৈতন্যচরিতামুতের আদিলশলায় সতেরটি পরিচ্ছেদ । নিমাই-এর জন্ম থেকে 
সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্প পর্যস্ত এই খণ্ডে বণিত হয়েছে । এর 
মধ্যে প্রথম বারো পবিচ্ছেদে মঙ্গলাচরণ, চৈতন্য তত্ব নিরূপণ, 
জন্যেব সামান্য ও মুখা কারণ, নিত্যানন্দ ও অছৈত তত্ব, পঞ্চতত্ব আখ্যান, চৈতন্য 
লীল। বর্ণন, ভক্তি কল্পবৃক্ষের মানীরূপে চৈতন্য বর্ণন, নিত্যানন্দ 
ও অছৈত শাখা বর্ণন বয়েছে। অর্থাৎ গ্রন্থের মুখবন্ধই বাবে 
পবিচ্ছেদ, তারপর তিনটি পরিচ্ছেদে নিমাই-এব জন্ম, বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর ও 
যৌবন লীলাব সংঙ্ষিপ্ধ বর্ণনা । কারণ, 
বৃন্দাবন দাস ইহা চৈতন্য মঙ্গলে । 
বিস্তারি বণিলা নিত্যানন্দ আজ্ঞাবলে ॥ [ আদি, ১৭ পরি |] 

প্রথম চাঁবিটি পাবিচ্ছেদে লেখক বিশেষ নৈপুণ্য সহকারে স*ক্দিপ্ত ভাবে বৃন্দাথন- 
গোস্ব।মীগণ প্রব্ডিত গৌভীয় বৈষ্ণব তত্বেব সঙ্গে পাঠকদেব পরিচয় করিয়েছেন । 
সপ্তদশ পবিচ্ছেদে কবিবাজ গোন্বামী যে কাজীদলন-কাহিশী ।দয়েছেন বুন্নাবন 
দাসেব তুলনায় সেখানে আবও কিছুটা বৈষ্ব-প্রাধান্যেব রঙ ফলাপো হয়েছে । 
বৃন্বাবন দাস দেখিয়েছেন নিমাই ক্র ইয়ে কাজীকে খলভয়োগে শান্তি দিতে 
ড্ত হয়েছিলেন। কৃর্চদাস প্রথম থেকেই নমাহকে নিক, বিনয়নত্্র ূপে 
অঙ্কিত করেছেন। কাজীকে তিশি গে। বধেব দোষ বঝিয়েছেন, হবি সংকীর্তনেয 
উপযোগিতা বুঝিষেছেন, নৃসিংহাবতাবে ক।আকে সন্্স্থ কবেছেন। কাজীর 
কাছে 'পাধগ্ী?বা অর্থাৎ নবদীপেব ভখৈষ্ঞব (মঙ্গণচণ্ডী ও ব্বিহবিব পুজক ) 
সশ্্রদায় এসে নিমাই-এব হবি-স"কার্তন বদ্ধ কবতে অন্থবোধ কবেছিল, কৃষ্গদাস 
তাখও ডল্লেখ করেছেন। 

মধ্যলীলা পচিশটি পরিচ্ছেদ সক্গ্যাস গ্রহণ থেকে আরম্ভ কবে বৃন্দাবন- 
মথুধা-কাশী ভ্রমণান্তে চৈতন্যেব শীলাচলে প্রত্যাবর্তন পযন্ত আখ্যাধিকা অপেক্ষা- 
কৃত বিস্তুত ভাবে বণিত হয়েছে। এর মধ্যে প্রধান ৬ধান ঘটশাগুলি হল, জন্নাস 
গ্রহণ ও শীলাচল গমনের প্রাককালে শান্তিপুবে অদ্বৈঙগৃহে সকলের সঙ্গে মিলন, 
নীলাচল গমন১__সেখানে বাসুদেব স তৌমকে অছৈতবাদী 
পথ থেকে দ্বৈতবাদদী গৌডীয় বৈষ্ণবাদশেব পথে আনাক়ন, 
দ্াক্ষিণাত্যে তীর্থযাত্রা, রামানন্দ সংবাদ ( ভক্তিব ন্বরূপ ও শুর-পধীয় বিবদ্ধে 
আলোচনা ), গৌড়পথে বুন্দাবন যাত্রা এবং অর্থপথেই নাটশাল1 থেকে পুনর্বার 


গগ্থ পবিচয় 


আদিলীল। 


মধ্যলীল। 


চৈষ্নাজীবণী পুসঙ্গ ৩৮৩ 


নীলাচলে প্রত্যাবর্তন, বৃন্দাবন-মথুব"-কাশা পকিভ্রমণাস্তে পীলাচলে প্রত্যাবর্তন । 
এই খণ্ডেই বান্ুদেব এখং খামাণনের মাক ঠ৩নৃব আলানাস্থন্জে গৌডীয় 
নৈধব ভক্তিদশন বিশদভাবে মালোচনা কবোদন। বাগানটগা তাক্তবহশ্) 
বেদাস্তেব ভক্তব্যাখ্যা, বৈষ্ণব বসপধাষ বিশ্লেষণ, মণুধ বসেব (আও প্রতিপাদন, 
গশ্বব জীব কৃষ্ণবাধা-তত্ব পতি নুন্ধাবন গোম্বাধীদের মূল গা ঠপাগ্য বিষয়গুলি 
এই খণ্ডেই বিশদভাবে বাখাত হয়েছে | «ই ধিক খেকে যত উম) বিশ এবং 
চতুবিংশ অধ্যায়গুলি গুককপূর্ণ। 
অস্থযলীলায় বিশট পাঁবডেদ বাযছে। দই জশও লেখ৯ পি শালি বণনা 
কবেছেন। তবু লেপের তপু হয়নি । ভাথ মান হয়েছে 
ভন্ত্যলীল। 
স-ক্ষেপেই এঠ পাল। বর্ণনা করেছেন কিখ় গউুৰ গল, 
তৈচত্র্যে গ্রন্থবকলেবর বেড়ে উঠেছে 17 
বুন্দাবণ দাস প্রথম যে লীগা বণিল। 
সেই সণ লীলার মামি স্থতমার কেল॥ 
চার ঠ্যক্-মবশেদ সংক্ষেপে কহিন। 
লীলাব বাছলো গ্রন্থ হথাপি বাল ॥ 
অঠএব সব লীলা শাবি বণিবারে। 
সম'পরি ক ন্লা লীল। কাব নমন্াৰ ॥ [ শন্তা, ২* পলি | 
অন্ত্যলশলাব প্রধান গপান ঘটশ'গুলি হল কাপর সঙ্গ শানাচলে দিতায়বাণ 
পাক্ষাৎকাব এব রূপেব নিথি£ লাল পটাপন পি বদগ্ধনাপর পাউিবের নিধাণ 
বণ, ছোট হবিদাঁমেব প্রি শা তত বিবাণ, হখিণাসের কাশী ওাশবাণ ভার? 
সনাওনের সঙ্গে দিতীয় সাঙ্ধাৎকাব এব হাকে ধেচক্াগ সংকগ্প থকে নিবুত হব, 
প্রদায়মিশ্র কর্তৃক রায় বামাননোের ভিতেশ্তিয় স্বভাব প্রতাশীকিরণ ৬ গাব পীক্ছে 
কুষঞ্চকথা শ্রবণ, বধুনাঁথের কাহিনী চিডা মহেত্ণব, জগদ।ণপ্রের হাত ঘি 
অভিমান প্রসঙ্গ, নবদ্ধীপ থেকে শিশ্্যানন্দ, শিখাশনা প্রড়াত ওজদের সাশাচিলে 
আগমন ও প্রভু-মিলন প্রগঞ্গ, মহা প্রভুব দিখ্যোশ্সাদ ঈবস্থ। £ মানার সিহছারে 
ভাবাব্শ, চটকগিবি দর্শনে উন্মাদনা, গাভীমদ্যে পতন ও যাকাত শাত, 
সমুদ্রপতন, গনীরার দেওয়ালে মূখ সংঘধণ, শি্রুত শিক্ষা্টক পন ও ওকদের 
শিক্ষণ। মুখ্যতঃ চৈতন্যের দিব্যোন্মাদ অবস্থা চিত্রাঙ্কনে লেখক গথ/লালাকে 
এত বিস্তুত করেছেন। আধারণে] চৈতন্যের কৃষ্ণপ্রেষ'গ ০সতা প্রকাশের 


উদ্দেশ্যেই কৃষ্ণদাস অস্তযলীলার এত চমৎকারী বর্ণনা দিয়েছেন । 


৩৮৪ বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় 


কষ্দাসেব শ্রীচৈতন্চবিতামূত একাধাবে তত্ব ও প্রেমাকুলতার সার্থক চিত্রণ, 
ষে উচ্চাঙ্গের কবিপ্রতিভা তত্বকেও ভাবাকুলতার সংযোগে কাব্যরসে ফুটিয়ে 
তুলতে পারে আলোচ্য গ্রস্থে সেই কবি প্রতিভার স্ফ,রণ ঘটেছে । ডঃ শুশীলকুমার 
দে শ্রীচতন্তচরিতামুতেব ভাষাশৈলীকে এ891000 10৫ 18990160 ৫101101. 
বলেছেন । ড. শ্কুমার সেনও কবিপাজ গোম্বামীব ভাষাব মধ্যে ব্রঙ্গবুলিব 
মিশ্রণ লক্ষ্য করেছেন । একথা সত্য, বুন্ধাবনদাস বা লোচনদাসেব তুলনায় 
কুষ্ণদাসের বচনাশৈলী কিছুটা কঠিন। এই কাঠিন্য কিন্তু তারই কথায় বলতে 
গেলে, ইক্ষুচর্বণেব গ্যায়। একটু আযাস সহকাবে পাঠক ভিতবে প্রবেশ করলে 
তাব মাধুষের সন্ধান পান | 'এবং এই মাধুর্ষের আস্বাদন গভীব সঞ্চাবী আানন্দন্ু'- 
ভন্টি জাগিয়ে তোলে । কবিবাজ গোন্বামীকে এ-গ্রন্তে বু সংস্কৃত শ্রোকেব 
বঙ্গানুবাদ কবতে হয়েছে, তাব ফলে কবিত্ব মাঝ মাঝে 
শুর হয়েছে ; তাছাডা তত্বব্যাখ্যাতেও অনেক সময় কবিত্বেব 
মাধুর্য বক্ষা সম্ভবপব হযনি। তবু সামগ্রিকভাবে দেখতে 
গেলে গ্রন্থটিকে পাণ্ডিতা, গণ্ীর বৈষ্ণবতত্বজ্ঞান ও কবিত্বেব আশ্চয জ*মিশ্রণেন 
সার্ক উদাহরণরূপে গণ্য করতে হয়। বুন্দাবন গোম্বামীবা ইচ্ছাসতেও 
গৌঁডবাসীকে গৌডীয় তত্বদর্শন ঠিকম্ বোঝাতে সক্ষম ভন, দেবন্গাস' 
সংস্কৃতে তাদেব গ্রন্থগুলি লিখিত হয়েছিল বলে। আদেবই ইচ্ছাম্রযাধী কৃষ্দাস 
তার্দেব ব্যাখ্যাত গৌভীয় বৈষ্ণব প্রেমণ্তত চৈতত্-আীবনা অবলম্বনে বা*লায় প্রচাব 
কবলেন, (সে প্রচাকে যেমন গোৌব নিতাই কা অদ্বৈতকে যথাযোগা গুরুত্ব দিপ্য়ছেন, 
--তেমনি বৃন্নাবনের কষ্ণবাধ। প্রেমলীলাব মুল বহস্যও চমত্কার বুঝিয়েছেন । 
গৌর আবির্ভাবের গোঁণ ও মুখ্য কাবণরূপ তত্ববাযাখাও কুষ্াস ষট-গোস্বামীব 
পদান্ক অনুসরণে কৰেছেন, পদ্যাবলীতে-ধৃত চৈতন্যোব নাম প্রচলিত শিক্ষার্ুক- 
গুলিও চমৎকাব অন্রবা? কবে (অস্ত্যঃ ২০ পু) দিয়েছেন । এ-গ্রন্থ ছ্বাব। সম্ভবতঃ 
বদ্দাবনের ষট গোস্বামী বাংলাদেশে গৌবপাবমাবাদেব আতিশধ্য কমাতে চেয়ে- 
ছিলেন । কৃষ্ণদাস সে কাজে সফল হয়েছেন বলা-যেতে পাবে। শ্রীচৈতন্তচরিতামূত 
বংলাছেশে গ্রচাবেব পব অল্পদিনের মধ্যেই বৈষ্ব সমাজে শন্য গ্রন্থগুলিব প্রাধান্য 
কমে গিয়ে এই গ্রন্থটিই সমাদৃত হতে থাকে। গ্রন্থটি মধ্যযুগের বাংল] সাহিত্যে 
মণীষ, কবিত্ব এবং সহজ তত্বব্যাখ্যার সুষ্ঠ-সমন্বয়ের একটি আশ্চর্য নিদর্শন বলা 
ঘেতে পারে। 


পাতিত্য ও কবিত্বের 
সমন্বয় 


চৈতগ্যাজীবন। প্রসঙ্গ ৩৮৫ 
গ্রোবিন্দদাসের কড়চা 


১৮০৫ থুষ্টাবে জয়গোপাল গোস্বামী কর্তৃক “গোবিন্দদাসের কড়চা? প্রকাশের 
পর থেকেই গবেষক মহলে এই গ্রন্থের প্রামাণিকতা! বিষয়ে বিতর্কের স্থত্রপ।ত হয়। 
জয়গোপাল শান্তিপুর নিবাসী কালিদাস নাথের কাছে এগাবিন্দদাসের কড়চা, 

্থ পরাপ্তিব সুত্র এবং “দ্বৈত বিল।স* পুঁথির সন্ধান পেয়ে পুথি ছুটি শ্হস্তে 
নকল করে নেন, এবং কড়চার প্রথমাংশ ( ১সং ৫১ পৃঃ 
পধন্ত ) শিশিরকুমার ঘোষকে *( অমৃতবাজার পত্তিক!) দেখতে দেন। শিশির- 
কুমার এই অংশট আবার শল্ভচন্্র মুখোপাধ্যায়কে ( 8815 270 [২১০ পত্রিকার 
সম্পাদক ) দেখতে দিলে এই অংশটি হারিয়ে যায়। জয়গোপাল বছু চেষ্টাতেও যূল 
পুথিটি আর সংগ্রহ করতে পারেন নি। পরে শান্থিপুর নিবামী হরিনাখ 
গোস্বামীর কাছে প্রাপ্ত খগ্ডিহ আর একটি পুঁথির সাহায্য প্রথমাংশটি উদ্ধার 
করে গ্রন্থটি মুদ্রিত ও গ্রকাশিশ হয়। গ্রন্থ প্রকাশের দু'বছর আগে শিশিরকুমার 
এক প্রবন্ধে এই যূল পুধিব সন্বদ্ধে লেখেন "'শ্রীগোবিন্দের কড়চা বলিয়! একখানি 
'্মতি স্বন্দর গ্রন্থ আছে। গ্রস্থকাব শীগোবিনদের সমকালীন লে।ক, কারস্থ, বেশ 
পয়ার লিখতে পারেন, বর্ণনাশন্তিও স্বন্দব আছে, সংস্কৃত ভাষায়ও উত্তম অভিজ্ঞ 
ছিল স্পষ্টই বোধ হয়।” কড়চা প্রকাশের পবই শিশিরকুমারেব অনজ মতিলাল 
এক প্রবন্ধে লিখলেন, “হাটু ধখি রাম বায় করেন ক্রন্দন” অংশ পযন্ত প্রক্ষিপ্ত 
“ইছার পরে গ্রন্থে যাহা আছে তাহ] সমস্তই সত্য” অর্থাৎ যে অংশটি হারিয়ে 
গিয়েছিল (১ম সং-এ ৫১ পধন্ত, ২য় সং ২২ পৃষ্ঠার ১-ম পয়ার পর্যস্ত ) সেটুকুর 
প্রামাণিকতায় সন্দেহ প্রকশ করলেন, এই সন্দেই ১৯** খুঃ পর্ধস্ত দীনেশচনু 
সেনও পোষণ করে এসেছেন । কিন্ত এর পর দীনেশচন্্রের 
ভূমিকাসহ এবং জয়গোপালের পুত্র বনোয়রী লালের 
সম্পাদনায় গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংক্করণ ১০২৬ খুষ্টাব্ধে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 
গ্রক্কাশিত হয়| সেখানে সমগ্র গ্রন্থটিকে প্রামাণিক প্রতিপন্ন করতে একপক্ষ যেমন 
আগ্রহ দেখাতে থাকেন, সমগ্র গ্রন্থটিই জাল প্রমাণের জন্য দ্বিতীয় পক্ষ তেমনি 
ব্ধপরিকর হন। গ্রন্থের প্রামাণিকতার পক্ষে হরপ্রনাদ শাস্ত্রী ও দীনেশচন্দ্র 
সেনের নাম, গ্রন্থের অগ্রামাণিকতার পক্ষে মুণালকান্তি ঘোষ ও বিপিনবিচারী 
দাশগুণ্ের নাম উল্লেখযোগ্য । ড. মজুমদার উভয়পক্ষের যুক্তি নিরপেক্ষভাবে 
আলোচনাস্তে সিদ্ধান্ত করেছেন, | 


১ ৮ 


পামাণিকতান প্রশ্ন 


৩৮৬ বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় 


«প্রকাশিত গ্রন্থের কোন উক্তিই আপাততঃ শ্রীচৈতন্থচবিতের এঁতিহাপিক 
উপাদানকপে গ্রহণ কর যাক না। কিন্তু তাই বলিয়া কড়চার আগাগোড়া 
সমস্তটাই ষে অয়গোপাল গোম্বামীর কল্পনাগ্রস্থত, তাহার কোন প্রকার 
প্রাচীণ ভিত্তি নাই, একথা বলাও সঙ্গত মনে হয় না। কোন প্রকার নির্র- 
ষোগ্য প্রমাণ না পাইলেও আমার বিশ্বাস যে গোস্বামী মহাশয় হয়ত কোন কীট- 
দষ্ট প্রাচীন পুঁথিতে সংক্ষিপ্তভাবে যাহা পাইয়াছিলেন, তাহাই পঙ্লবিত করিয়া 
নিজের ভাষায় লিখিয়। 'গোবিন্দদালের কড়চা” নাম দিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন ।১ 

এই সিদ্ধান্তের পটভূমিকায় উক্ত গ্রন্থটি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা অনাবশ্তক 
মনে হয়। গ্রস্থটিতে চৈতন্যের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ পথের যে বর্ণনা আছে, বিভিন্ন 
লীলার যে বর্ণনা আছে, অপেক্ষাকৃত প্রামাণিক জীবনীগুলিতে প্রদত্ত বর্ণনার 
সঙ্গে তার যথেষ্ট অমিল লক্ষিত হয় । গোবিন্দদাস বলে চৈতন্তের কোনও একজন 
ভৃত্য ছিলেন। সুতরাং চৈতন্যের সঙ্গে তার দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ নিছক কল্পনাও 
হতে পারে। তিনি যদ্দি সম্যক শিক্ষাপ্রাপ্ত না হয়ে থাকেন ভৌগোলিক বিবরণ 


১। সম্প্রতি ডঃ মন্ুমদারকে এ বিষয়ে পুনর্বার প্রশ্ন করাতে তিনি যে মতামত দিয়েছেন 
তার প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উদ্ধত কর] ঘেতে পারে। 
গোবিন্দদাসের লেখা কোন বই যে ছিল তাহার একটি নূতন প্রমাণ ( অর্থাৎ যাহা এ 
ড. বিমানবিহারীর গঞ্জ কাহারও দৃষ্টি আকধণ করে নাই) জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল 
সা্তিক মত. হইতে উপস্থিত করিতেছি। তিনি মহীপ্রতুর ক্গেত্রবাস লালার 
বিবরণ দিতে যাইয়া! বলিতেছেন ষে চৈতন্য__- 
দণ্ডবৎ হৈঞা সিংহদ্বারে প্রবেশিল। 
একশত দগুবৎ গোবিন্দ লেখিল ॥ [ পৃঃ ৭৯ ] 
এই গোবিন্দ বাহুঘোষের অগ্রঞ্জ গোবিন্দ ঘোষ ৰ। শ্রীবাস আচাধের শিব্য কপ্রসিদ্ধ পদকত | 
গোবিন্দনাল হইতে পারেন ন।। কেনন। প্রথষোক্ত ব্যক্তি তখন পুরীতে আনেন নাই এবং 
শেষোক্ত ব্াক্তি জন্মেন নাই। প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে যে গোবিন্দ খাকিতেন তিনিই কোথাও 
এইরূপ লিখিয়াছেন। জয়ানন্দ তাহার গ্রন্থের সৃচনায় (খৃঃ ৩) পরমানন্দ পুরীর গোবিন্দ 
বিজয়, পরম।নন্দ গুপ্তের গৌরাঙ্গ বিজন্ধ গাত এবং গোপাল বন্গুর চৈতগ্যমঙলের কথা 
লিখিয়াছেন। সেগুলি যেমন এ-পর্বস্ত আবিদৃত হন্গ নাই, পোবিদ্দদাসের লেখ! বইও তেমনি 
১৮৯৫ শ্রীষটান্ের পুর্বে অজ্ঞাত ছিল। এ সালে অধৈত বংশীয় গোস্বামী সন্তান জয়গোপাল 
গোম্বামী (১৮৩*-১৯১৬) গোবিন্দদাসের কড়চ1 প্রকাশ করেন। ভাহার বন্ধন তখন ৬৫. 
বৎসর । এই বয়সে সাধারণতঃ লোকে জাললুয়াচুরি করিতে প্রবৃত্ত হর না। তারপর 


বৈধব পদাবলী পরিচয় ৩৮৭ 


রাখতে গিয়ে ভৃলত্রাস্তিও অন্থ'ভাবিক নয়। তবে দেখানে ইংরেজ আমলে 
( খু ১৮৩৬) স্থাপত 7২05861] 700৫8-কে রসালকৃণ্ড নামে পরিচিত করা 
এবং অনুন্ধপ আরও কিছু তথ্যগত, বা গ্রন্থের ভাষাগত অর্বাচীনতা জয়গোপাল 
গোস্বামীর হাতেই ঘটেছে অনুমান করতে কষ্ট হয় না। প্রাচীন পুঁথির এমন 
সংশোধন সে যুগে ততটা দোষাবহ বলে গণ্য হত না। হবয়ং দীনেশচন্তর পূর্ববঙ্গ 
গীতিকাঁ ভাষা ও ছনের বছ পরিমার্জনা করেছেন। গ্রামাণিকতার দিক থেকে 
“গোবিনদদামের কড়চা+র এই জ্রুটির কথা মনে রেখেও সমগ্র গ্রন্থটিকে বনোয়ারী- 
লানের জাল রচনা হিসাবে গণ্য করা ঠিক হবে না মনে হয়। ডঃ স্শীলকুমার 
দে, ডঃ শশিভৃষণ দাশগধ, ড; বিমানবিহারী মজুমদার প্রমুখ প্রবীণ গবেধকের|ও 
্থটিকে অশ্পর্নই কাল্পনিক রচনা বলে উড়িয়ে দেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করেন নি। 
বন্থত; আর একখানি 'কড়চা? পুথি হাতে পেলেই বনোয়ারীলাল মুগ পাঠ থেকে 
কটা পরিবর্তন কবেছেন সে বিধয়ে বু বিতকিত সমস্তার অনেকটা সমাধান 
দন্তুবপর হতে পারে। 


পপ পপ সপ রপাস্স্র্ 


কানা তিনি এমন এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন যাহার ছারা বাংল! দেশ ও তাহার 
বাহিরে ীটৈতন্ত-ধর্ষের উতিহ। মংরক্ষি ত ও গ্চারিত ইইয়াছে। কোন ঘটনার প্রচার হইলে 
লটৈতত্যের ভক্তদের মনে আঘাত লাগিতে পারে তাহা তাহাপেক্ষা! বেশী কম জোকেই 
দানতেন ।.'এমন লোককে জালিয়াৎবল। অতান্ত গহিত ম্পর্ধার কাজ। তবে কোন 
প্রাচীন পৃথিকে ভিত্তি করিয়া নিজের ভাষার বত'মান কাজের উপধোগী বই লিখতে ঘাইয়া। 
(তন ১৮৩১ খষ্টাবে। স্থাপিত রাদেল কেও ও পূর্ণ। নদীর তীরে মন্দিরবিহীন পন্নার কথ। 
দ'ে'ছন করিয়াছিলেন বলা যায়। 

| গোবিন্বধামের কড়চা কি একেবারে কাগনিক, ্ীবিমানবিহাগী মজুষদার 
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